


কবি রামদাস আঘক 
বিরচিত 


 শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ 
| সম্পাদিত 1 


লালগোল৷ গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে মুদ্রিত 


বঙীক্-সাহিত্য-পরিবদ্‌ মন্দির 
আফাঢ়, ১৩৪৫ 


কলিকাতা ২৪৩1৯, আগার সাকুলার রোড 
বম নহি পরিষদ” অন্দির হইতে 
প্রঘকমল সিংহ কতৃক গকাশিতি | 


মুল) 
শরিষদের প্দত্য-পক্ষে--১।৩ 
"11-পরিধদের * ১৪৭ 
সাধারণের পাক্ষে ২২ 


প্রিপ্টার-_ 
গ্রবরেন্্ররুষ্ণ মুখাজ্জি 
চুক কচু, * ৪1 িক্তাার্ধ্যমিশন প্রেস 


নাধশিবনারায়ণ দাম লেন, কলিকাত। 


১15 
তা ও 


রপ্য মিটাইয়! দিতে পারে সাঁ, সে কুটিলচরিতর দুর বলিয়! অধিকাংশ ক্ষেজেই বিবেচিত 
হয়। গাঁছ হইতে পাঁখী উড়িয়া! যাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি ফলের পঙন ঘটে, তাঁহা' হইলে জামরা 
বলি, পাখীই ফল ফেলিয়া দিল। এই সকল উদ্াহরণে মানবের ভ্রমগ্লি যেমন স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয, ধর্মবিশ্বাসের ভ্রমতত স্পষ্ট হয় না, এবং একবার অশিক্ষিত হৃদয়ে সে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইলেই 
তাহ! প্রবল শক্তিমাম্‌ অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হয়। তাঁহার উচ্ছেদসাঁধনের জন্য এক দিকে 
যেমন প্রভৃত-গ্রতিভাঁখালী মনম্বী মহীপুরুষেব যগবাঁপী সাধনা আবিশ্যক হয, অন্য পিকে 
সেইরূপ ভিন্নমতাবলশ্বী সন্প্রদায়বিশেষের নৈকটা দ্বারা ধর্মবিশ্বীমের শিিলদূরা সংঘটন দৃ্ট 
হয়। নতুবা ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটে ন1। | 
ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্বের বাঁ পঝে। 'অথবা আফগানিস্তান ও শকস্থানকে ভারতের 
অন্ততৃক্ত ধরিয়া লইলে & অঞ্চলে বাসকাঁলে, 'আাঁমাদে আয পূর্বপুরুধগণের মধ্যে 
একটা বিবাদ সংঘটিত হইয়াছিল, বে বিবাদের লে এক মন্প্রদায় গিয়াছেন পশ্চিমমুখে 
পারন্তে ও অপর সম্প্রদায় -আসিয়াছেন পূর্ববমুখে আধুনিক ভারতে । সেই বিবাদের মুল 
কাঁরণ- ধশ্মববিশ্বাসে মতভেদ ! ভারতীয় আধ্যগণ যে মত পোষণ করিয়াডিলেন, তাহা/তেই 
তাহাদের ভবিষাৎ উপনিষদ 'ও দর্শনাদির বীজ নিহিত ছিল দেগা খায়। দুশ্বমান জগৎকে 
তাহারা আত্মীয় ভাঁবিতে পারেন নাই। স্খ্যদাশনিক প্রকৃতির আকর্ষণে নিলিপ্ত পুহমকে 
তাহারা বন্দী করিতে বাজ হন নাই । পুরুষকে নিলি রাখাই তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের 
মূলহুত্র। অই তাহার] বলিলেন-“এ জগৎটা কিছু নয়” কিন্ক ইরানীয়গণ এ কথা 
মানিলেন না। তাহাদের মতে এ জগৎ উপভোগ্য । এই ষে ফুল ফুটিতেছে, নদী ছুলিতছে, 
বায়ু বহিতেছে, খতু* পার্ির্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নানাঁবিধ রুপপরিবর্তন ঘটিতেছে, ইহা 
কি উপভোগ্য নয়? ভাঁরভীয় খষি বলিলেন, প্না, ওটা প্রলোভন মাঝ, এ প্রলোভনে 
ভূলিলেই তোমার বন্দিত্ব অবশ্যন্তাবী |” ফলে উত্ভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হইল । 
ছুই সম্প্রদায় পরস্পরের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। প্রাচীন আর্াজাতির.দ্র খু. 
পশ্চিমমুখী ইরাণীয়গণের ভাষায় দেবছেষী দৈত্য শবের. বাঁচক হুইল। আম ইজ 
তাহাদের এ 'দএব'গণের অস্ততূক্ত হইলেন। আমাদের “অসুর” শবের তি, রান 
বীর্যবান্,। এই অর্থে এই শব্ধ খথেদে বরণাছি দেবতার, বিশ্ষপরপে. ব্যবহৃত, আছ্ে। “অনু 
শবের প্রাণ অর্থ অতি গ্রাচীন। অস্তিত্ববাচী «অস্” ধাতু আমাদের স্বাসধ্বনির অনুকরণে 
দাঁত অতি প্রাচীন ধনাত্মক ধাতু। ্বাসক্রিয়াই প্রাচীন মানবের নিকট জীবনের পরিচানক, 
চিহ্ছ। নাকে হাত দিয়া বা সন্দেহের স্থলে তুলা দিয় দেছে জীবন আছে কি না, তাহা পরীক্ষা 
করিবার পদ্ধতি অতি গ্রাচীন। ন্বতরাং “অস্ ধাতু ও “অন্থু' শৰও অতি গ্রাটীন। এই 
অন্থ শবের উত্তর -র; প্রত্যয় যৌগে “অনুর শব নিশন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই শবের 
মৌলিক অর্থ গ্রাণবান্‌ বা “শৃক্তিমান্ট। এ শক্তি কিন্তু এরহিক শক্তি বা দৈহিক শক্কি-_ 
আধ্যাত্মিক বা মানসিক শক্তি নহে। তাই রহিক স্ভ্ভোগ্কামী ইরাদীয়গূণ, তাহাদের, উপাসা 
দবতাকে “ন্থর বা৷ “অহ” শবে অভিহিত করিলেন এবং তাহাদের সর্বজেষ্ঠ দেব্তা হর 





থ্মনুঙ্ো গজ দাশ! কতীয় অ।ধ/গণ কিন অসুধ শব্দকে “দেবতার শত্রু অর্থাৎ দৈত্য- 
বাক করিদা- লইবেন 'এবং সেই ধ1নণে উদ্ধরকালে একটা নূতন শের সি হইল-_ নুর! । 
ধাতু ত্য দায়া এ শন নিশা ভয় পা অঙ্কান্ি আস্যভাযাতেও, এ শব নাই। এ নষের 


উৎগছি একটা বিশ্বাতির উপর গুতিচিত। এ প্রাচীন “অন্থর শবের প্রথম অ-কারটাকে 


নঞ্থক কল্পনা করিয়া, তাঁহার বঙ্ছন দাঁচ এই শব উদ্ভুত হহল এবং আন পথ্যস্ত আমাদের 

ভাষায় এ শক সজীব । দেযাছাই হউক, এই শব্টী আমাদের প্রাচীন হের ধর্মমতবিষয়ে 
লান্দায়িক (ববাদেল দলাতিন সান্দিশ্রাণে বিগ্কযান । 

। দের্দে ছুটটী শব আঁচে গা ও সত) । দৃষ্বমান শ্রান্কতিক জগতের নিয়ামক শক্তি 


। গড? এবং নৈতিক কগতের নিষ্বামক শক ন্ট? ॥ উতাশীয়গণ এই খিত” (বা “অধ ) শক্তিকে 


দেবতারপে গ্রহণ কারয়।ই ভার পর্ধিণক্িনল হকার করিলেন । ইহাও তাঁহাদের এঁহিকতার 


সাত একটা গ্রমাণ এই গস) শাভর ভাহাঝ! একটি বিশেষণ দিয়াছেন। তাহাদের এই 
দেবতার ৮৮ অরবে। ভিন এই হিষবোহিষ ত? দেবতার গুভাবে চন্্র-ুর্ধ্য*গ্রহ-তারা-সমগ্িত 
বিশ্ব খামের ব্শবন্ধী হয় অবিবত কাধ্য করিতেছে । এই শক্তির গ্রভাবেই অগ্নির দাহিক! 
শর্ি ও জলের শেত দঘবণপ 5ইয়।ছে । এই শক্তি আছে বলিয়াই মেঘ বৃদ্টিদান করে। 
ইহারই প্রভাবে খভুগণের কমায় আবিীব হয়। এক কথায় সমস্ত জড় জগতের ইহাই 
নিষামক শক্তি । পরবতী মূনে উঠার শন্ফি নৈতিক জগতে সংক্রামিত হইয়াছে দেখা যাঁয়। 
শ্রম: 'তাহরো। মজদ1এ ই শ্তিগ্রাবেই শক্তিমান । আমাদের ধর্ম শব এখন প্রায় এই 
শব্দের সমাথক- 1? কিছ্ব মলে জিব দেবতা!ব এ শক্তি ছিল না। ইরাণীয়গণ এই প্রাকৃতিক শক্তির 
বশে থে গভ/তার শি ক'রিনছন, তাহার ফলেই আজ গার্সীগণ ' ই মংসারে সমৃদ্ধিশালী। 
আর ভাঁলতীম্গণ থে কাঁদে উহাদের সহিত বিচ্ছিম্ন হইয়াঞ্ছন, তাহার ফলেই আজ পর্য্যস্ত 
তাঁহারা ভাবপ্রবণ ও আবাস্রিকতাবাদা। 

ভারতে প্রবেশ কবিবার পূর্কে, ভারতীয় অন্.আধ্যগণের মহিত তাহাদের সম্পর্ক ঘটিবার 
পূর্য্ধে আধ্যগণ যে সত্যতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাই, মধ্যে ছুইটী উপাদান লক্ষ্য করা 
স্বাইবে-_একটা ইরানীয়গণের সভ্যতার সহিত অভিন্ন ও অন্তটা ইরাদীরনগণের সহিত বিরোধের 
ছেতুদ্বরূপ। ' ইরাণীয় “অ্-শত্তির প্রভাব যে সকল ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, আধ্যসভ্যতার 
সেই সকল উপাদান গ্রাগ -ইরাণীয় যুগের, এবং যে সকল উপাদান আধ্যাত্মিক ভাবগ্রবণতার 
ভিত্তিতে গ্রতিিত, তাহাই ভারতীয় বৈদিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য । স্থৃতরাং ইন্ত্র-বরুণাদি যে সকল 
দেবতার স্তোত্রে ইর়াণীয় “অয? বা “খত'শক্তির প্রভাব স্থগ্রতীয়মান, সে সকল স্তোত্র ও তাহা 
দ্বারা উপাশ্য দেবতা পূর্বধুগের। ওঁহিক 'অফ-শক্তিতে শক্তিমান্‌ বরুণ দেবতাই ইরানীয়গণের 
শ্রেষ্ঠ দেবতা ''অছরো৷ মজদা”রূপে পরিপত হইয়াছেন বলিয়া আবেস্তাসাহিত্যের পাশ্চাত্য 
পঞ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতীয় অগ্নিদেবতা ইরা নীয়গণেরও দেবতা ; সুতরাং 
এই সকল দেবদেবীর কল্পনায় বা তাহাদের স্তোপ্র রচনায় কোনও ভারতীয় বৈদিক খষির 
নূতন গ্রতিভ! নিহিত 'আছে বলিয়া স্বীকার কর! যায় না। ভারতে প্রবেশের পূর্ব হইতেই 


1৭ 


ধর্শববিশ্বাসের এই সকল উপাদান বৈদিক সাহিত্যে ব্মান ছিল এবং হয় ত ভারতে গুবেশের 
পরও কোনও কোনও বৈদিক খষি এ সকল গতিন বিষের রর ঘবার৷ কতিপয় বেদম 
ঙরচনাও করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্ত তাহাতে ভ|তীয় ধাধর চিগ্ঠাবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ধা! ' . 
পড়ে না। হিংসামূলক যজ্ঞাদির অন্ঠান অবগ্য আত গ্রাসিন যগ হইহেই চিনি আসিছেছে। 
ইরাপীয় “বক্র শ্ই তাহার গুরমাণ। কিন্তু ভারতে আলিবার পর নোদিক খঞ্খচু্টানের উদ্দেশ 
ও ব্যাখ্। ভিন্নভাবে. কল্পিত হইয়াছ! এইছিক তোঁগপত্ধান্ণত। বৈদিক ব্গামুষ্ঠানের উদ্দেশ 
বলিয়। শ্বীরুত হয় নাই ! পাঁবত্রিক জলি সান মভ151:55 উদ্দেশ্ত বলিগা কঙ্গিত হইয়াছে। 
এই সকল ধর্মানুষ্ঠানের বলে ভারতীয় দর্ণনের কয়েকটা মৌলক টিক ৭ দাশনক স্বতঃসিঞ 
ভারতীয় ধর্দবিশ্বীসের অপরিহাষ্য উপাদান ও বীঙ্ন্দক শা নচিড ছিল বালয়া ধঝিতে পাবা 
যায়। সেগুলি এই £--১। জমার 7... ১ কশ্াবাদ,। ৬ বেত িশ্কাম 531 প্লেবতায 
বিশ্বাস। এই চাঁরিটী বিশ্বাস ৩5 গব থাঁষ্র চিন্ত/বাতির অবিচ্ির  আশিকক্ক উপাবানন্বরপে 
ভারতীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট মম্পাদন কিয়াণিল | সব বাতাবি হাপতীয় চিন্বীধারা হইছে 
এই মকল উপাদানের বঙ্জন একেবারে অপদ্ুণ বই উঠযাছিল ) হি শা গেভদিক খাঘগণের 
মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না) যিনি এই ঢাকল্‌ [2 অবিশ্বীণ করতে পযারিকিন। এপস হি 
এই সকল বিশ্বাসের প্রামাণা বিষে কোনও মুক্রিগ্রপণণ আব্থক হয নাহ। সকলেই আনিকা 
লইয়াছেন__জন্মান্তর আছে এবং সই জন্মাগর পারিপ করিয়। জীবের কর্দুপ্রবাহ চলিতে 
থাকে, এন কর্ণক্ষয়েই, মুক্তি খা নিঃশ্রেয়ম পান আসব ও হা গিরি পুগে গেছে বিশ্বাম 
কিয়ৎপরিমাণে শিথিল হইলে ৫5৭17 বনু হয় আই । দন হি, আয়শা বিদাক 
প্রমাণ বলিয়! কা কর! চইয়াছে। দেবভায় হিহ্বানও কালে নাতে হঅঞঞর ভহহাছে) 
কিন্তু কোনও কালেই পক্িতা ক ভয় ০51 এিকমাত লবণক বাদী চারাকদশন বাডীহ 
অন্ত কোনও দর্শনে পুগঘ ইট নিত এর বিকাদ্ধ কোনও দংশয় উদ্াছিত 5৪ লাই) এবং 
চার্বধাকদর্শন এ দেশে ৮৪ বিনষের মধ্যেও বহুকাল সম! হয় নাই। 

০ উপরে বিশ্লেষিত চাটা বিশ্বাসের চতুর্থ টার গ্রাতি বৈদিক যুগের শেষভাগেই অ।ধ্যগণে 
অনাস্থা সুচিত হইয়াছে বুঝা যায়। এই যুগেই প্রাচীন ইন্্র-বরুণাদি দেবগণের গৌরব, হ্রাস 
পাইতেছিল। বৈদিক খধিগণ বহু দেবতা ত্যাগ করিয়া, একজন অদ্ধিতীয় দেবতাকে 
খু'ঁজিতেছিলেন। মোন্গমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই যুগে ইন্দ্র অগ্নি, বরুণ 
গ্রভৃতি দেবতাগণের স্তব এরূপভাঁবে রচিত হইন্ড যে, স্ততিপাঠক যখন দেবতাবিশেষের স্তব 
পাঠ করিতেন, তখন তিনি সেই সময়ের জন্য অন্তান্ত দেবতাগণকে সম্পূর্ণরূপে বিস্বৃত হইতেন। 
(বু দেবতা শ্বীকৃত হইলেও তাহাদিগের মধ্যে একজনকে ঝাছিয়! লইয়া। তাহাকেই সর্বোচ্চ -' 
দেবতা বলিয়া স্বীকার করার পদ্ধতিকে ইংরাজীতে হেনোখিভ,ম্‌ (7701010) বঙো। 
এই মতে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে | কোনও নির্দিষ্ট কালে, নির্দিষ্ট উপলক্ষ্যে কোনও নির্দিষ্ট 
দেবতা সর্বোচ্চ দেবতা৷ বলিয়৷ পূজিত হইতেন। বৈদিক যুগের এই কালকে ধর্ম বিষয়ে 
যুগান্তর সৃষ্টির পূর্ববস্চনা বলা! যাইতে পারে। ৰ্ছ দেবতায় বিশ্বাসবান্‌ সমাজে এই গ্রকারে 
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£ ক দেলায় বিগ বিধেম 2 
কোন্‌ দেবতার লালম মঙ্র উৎচট হইবে? কাহাকে ভবি দ্বাম করা হইবে? ই: 

বামির হাক? 1 ই সুশেকধের দশবন মি নই জগন্চের হষ্টিকর্থা হিরগ্যগর্ড দেবতা 
সর্যোচ্চ আন পাশ কিনছেন? অইকপে টনাদিক খযিসমাজে নানা সম্প্রদায়ের ২ 
পুরুধদেখতা?, (বিশ্ব কন্মদেবতাত, পদ্রদেবতা”, “বিফুদেবতা প্রভৃতি বহু নৃতন দেবতা উ 
হইয়! গ্রাধান্ত লা কদেন । এইকপে নাতন নন্ুন দেবতা টি গুবুত্তিকে প্রাচীন ধর্ঘববিশ্বা 
বনজ বিদত হযণ। ধলা মাধ! রন মত এঁহিক সখের হেতুভূত উপাদান 
এ মুগ অনাধুত হহয়।ছে এল পারতে ক আজাঞ্গা জাগিরাছে।: একট! বিচার 
বিঙেরাণত দু তে হ কঠিজব্‌ মঙ্গ গুলিতে গুক!ন পাইতেছে, সে বিম্ষে সন্দেহ নাই । 

বক দেরতাত বস টিন গিপুপ্ধ না হইলেও তাহা যে এ যুগে অত্যন্ত « 
হইয়াহিল, £দ বিষল্জ আর কোনও জুন লাই। বৈদিক খধিরা পূর্বব-যুগ-ক 
(দব্তাগনুকে এপি তবে ভাকণ করিয়া, এাকিবঠির নিশা নান্তিক, চার্বাকু ৭... 
গড়েন নাই বট, কিন্তু ভাতাদের আঙদ।য়বিশেষের মাধা এক প্রকার “আন্তিক খুস্তবা। 
বিশাস প্রচনিত হহতেছিল। তখা বায় খাদের নাসদীর সুজ (১০১২৯) এ 
বিশ্বীসের তলা স পালিস। হয় । (দন চিন্তার প্রথম উন্মেষ হিমাবে এই সুক্তটী অ' 
মঙ্গ।/বন। এই সত £ছির পৃ্লাবস্থা 'শন্/রূগে পরিবন্গিত হইয়াছে“. তথন “সৎ ছিচ 
দমসংও দিল না “গনরীক্ষ ছিল না, 'আকাশ'ও ছিল না। এই প্রপঞ্চ জগতের আঁ. 
আশ্রধধ বা 'শাধার কি ছিল? অহুলম্পন জলরাশিই কি ছিল? মৃত্যু ছিলনা, অ: 
ছিলনা। দিন ও বরাজির মধ্যে কোনও প্রভেদ ছিল না। এই সব “চিল-নাঁর মধ্যে 
ছিলেন, নিজেই নিজের অবলম্বন ও আশ্রয়। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল 
ত্রাহার উপরে কিছুই ছিল ন!। অন্ধকার অন্ধকীরেতেই আচ্ছন্ন ছিল। জল ও 
কোনও পার্থক্য ছিল না। শুন্ত ও অভাবের মধ্যে যিনি গুচ্ছন্ন ছিলেন, তিনিই তপঃগ্র 
স্বয়ংপ্রকাশ হইয়। আবিভূতি হইলেন। তাহার মধ্যে সর্ধগ্রথমে ইচ্ছা জীগরিত হইল, 
ইচ্ছাতেই মুনিগণের অন্ুসন্ধিৎসা জাগরিত হইয়াছে । তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে 
শুন্যের মধ্যেই স্বস্তর বীজ নিহিত রহিয়াছে । তখন সেই অব্যক্ত তববদর্শনের পথে আছে 
পাত হইল এবং বীজ ও শক্তি উদ্ভূত হইল । নিয়ে আত্মশক্তি ও উর্ধে ইচ্ছাশক্তি প্র- 
হইল। কিন্তু কে জানে এই কৃষ্টিরহস্য? দেবতারা নিশ্চয় সৃষ্টির পরে আবিভূর্তি হইয়া, 
তবে কে জানে, কেমন করিয়া ও কোন্‌ বস্ত হইতে এই বিশ্বস্ষ্টি হইয়াছে? হয় তি 
জানেন, যিনি এই বিশ্ব স্ষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই যে স্ষ্টি করিয়াছেন, ত 
বা প্রমাণ কি? . আর তিনিই যে জানেন, তাহারই বা প্রমাণ কি? 
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(“দেবতার নিশ্চয় সষ্টির পরে আবিভত হইকাছেন। তীহাঁবা এই বিশ্ব গৃষ্টি করেন পাই। 
তাহারা অনাদিও নহেন, 'নস্তও দাইন।এই সকল মতবাদ যে সমাজে প্রচলিত 
$ প্রচারিত হয়, সে সমাজ যে দেবতার গ্রতি আহ্‌ হাঁরাইয়াছে। শে বিষয়ে সন্দেহ কি? 
বহ পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ দর্শনে দেবতার প্রতি এই অনাস্থার পূর্ণ পরিণতি দেখা যায় এবং বৌ 
সং্প্রদায়বিশেষের মধো শুনাবাদ প্রচারিত হয় । ৃ 

এই যুগে যখন আর্ধা খধিগণের মধ্যে.দদেবভাঁষ বিশ্বাস” টলটলায়মান, সেই যগে জাচীবের 
ধর্মবিশ্বীম বিষয়ে আরও তানেক পরিবর্তন লক্ষা করা যাঁর । দেখা বার, বৈদিক বঙ্জাগুঠীনে? 
দ্বার ইন্ত্রত্ব লাভের '্রপাভন কমিয়াতছ । প্রাচীন নরবািগরথার নিদশনস্বন্প শনঃশেফের 
আখ্যান অনাদূত হইয়াচে। ব্রাঙ্দণের উপর স্থানে স্থানে বিয়ের বোধন দেখ!  দিয়|ছে। 
পরবর্তী উপনিষদের ধুগে ক্ষত্রিসের পাশা কেবল থে বিশ্বামিত খা 
বরঙ্গধিত্ব লাভ করিয়াছেন ও সং টখন বশির সহিত কহ করিয়া কাট ইয়।ছেন, তাহা :. 
নহে। (বহু স্ুলেই ক্ষত্রিয়" পুণ্হিতির কষ্মা করিয়াছেন? এবং আনুক..কোয.বাঙার, 
নিকট ব্রাঙ্মণগণ বিজ্ঞ টু হহ্য়াছেন! অশ্বপতি ধকেঘ। কাশী অজাতনদ, বাহণ 
জৈবলি, রণবিষ্যাকুশল সনংকৃমার,। চি গঙ্গায়শি পঁজলি ক্লক গ্রভীতি বহু ক্ষত্রিয় পাজা 
রাহ্মণগণকে তববজ্ঞান বিষয়ে স্পদেখ দিয়াছেন 1) (ইহার অব্যবহিত পরবর্তী দুগেই হউক, 
আর এই যুগেই হউক পরস্থরাম ভাব গ্রমখ াঙ্খপগ্ণ লাতিব বিরদ। মুদঘোধগা, 
করিয়াছেন এই যুগে বা ইগুরই অবাবহিত পরবতী পুশ আত রবংশোদ্ব আতিয় বুপতি 
শ্রীকৃষ্ণ ব্রান্ষণ-কষত্রিয়ের বিবাঁদভগ্জন ধর! সমগ্র ঠানতে এক ধর্খীজা স্থাপনের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন বলিননা নক চিন্তাশীল মনা আঁহনত গকান কদিয়াছিন। আমণসন্তান 
অশ্বথাম! এই যুগে হীন কের জন্ত করিয়ে নিকট পাস্তি লাভ করিসাছেন | আাক্ষণ দোশচাধ্য। 
পাগুবগণের শস্্র-শিক্ষ রূপে পূজিত ও সঞ্জানিত হইলেও হীনকুলোদব নিষ।দনন্দন এক 
লব্যের আখ্যানে নিন্দিত হইয়াছেন! ক্ষতিয় নৃপতি শাকুষ্* বোদিক বিষ্কদেবতার অবতার" 
রূপে পুজিত হইয়াছেন হান এক দিকে থেমন ক্রোধোনত আপের পদচিহ বক্ষ ধারা 
কাঁরয়া সনাতন কালের মানবের নিকট ধর্ম ব্রাহ্মণের ধর্শুহীনত!র পরিচয় ওদুনু করিয়াছেন, 
অপর পক্ষে সেইবপ ব্রাঙ্গণপরিত্যক্ত শৃদ্র ও চগ্ডালের মালিন্য মোচন করিয়া; তাহাদিগকে 
্বক্রোড়ের শীতল ছায়া দান করিয্নাছেন। এইরূপে বৈদিক যুগের সেই সু্যরূপী ব্রিবিক্রম 
বিষুই প্রকষ্চরূপে রূপান্তরিত হইয়া আ-চণ্ডাল আধ্য-কষ্িতৃক্ত জাতিসকলকে একত্র সম্মিলিত : 
করিয়া, সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড ধর্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। এইরূপে যুগে যুগে: 
আর্ধ্য ও অনাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শুভমিলন সংঘটিত হইয়াছে, 

(ইহার পরেই হউক আর পূর্বেই হউক আর এই কালেই হউক, ভারতীয় আ্ধ্য ও অনাধ্য 
জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে আর একবার আপোধমীমাংসা! দ্বারা মিলনের চেষ্টা পরিষ্ছুট 
পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্বে প্রশীস্ত মহাসাগর পর্ধ্যস্ত সমস্ত ভূভাগে অতি আদিম 
মানবজাতির মধ্যে লিঙ্গদেবত| নীমক,.এক দেবতার একাধিপত্য দেখা যাঁয়। স্ৃষ্টি-মুঞ্রের 


(0 ই (লরি, আফিনা আড়ি, আছিন যুগ হইতে আদি ুুণে হইয়া আসিতেছিডা। 
বক, +ধেবতোর, সহিত এ দেখছ  মিশাইিযা) এক এক সর্ধশ্রে্ঠ ত্যাগের দেবতা শুটি করিয়া, 
পপ টপ গাগা 


ছা ০০০০০ পন এ উর চা চিত 


চি ও পা রও সণ ও ঠাহা হার চরণতলে সমবেত. হইয়ুুছে।)/কি কবি, কি দর্শন, 
প্চি খর, সকলেই এই জেনতনক বর্কচ্র্ঠ দেবতা অর্থাৎ “ঈশ্বব্বরূপে' গ্রহণ করিয়াছেন। 
এ ও রি ছিঃ আছে? সি প স্পা কাননে নৈ শিট ইনিই, অহাঁদের এবং সেই চিন্তার গ্রভাবে 


১৪4৪1 চিট অিাপ্রবর | শহিদ ্রকন্টাথ। এপ ৮ ন্এ৯৪৯৯ ৮১১৪ 5 ১০৭ এক পঞ্চ এত 5 লী সত পাক 


হািনানতেন মাধ টি ৮ দ্বতা | প্রজাপতি! বা ব্রহ্ধাঃ এই দেবতার 


অঙ্গন কহ; উঠতি, এয শিবিদেদতা বলিয়া! গণ্য হুইলেন। বৈদিক ইঞ্জাদি 
দেবতা ও 'চশ তাকান শখ 5 জা তলনীক শ্রিণ? হইতে পদচ্যুত হইলেন। এবং এই সঙ্গে 
শৃক্তিদেনতাণে লানা আন) আাদিভদ দনতাণিণের সহিত মিশতে লাগিলেন। ড্রাবিড় 
মুনুশা ১, এত পতিত রেখা এসং মন নাগ'দেত্তা ভারতে পুজিত চ পৃজিত হইতে লাগিলেন। 
বোধিক দেনাাপ। নিম শরণ দই নিলি ও নিদ যা্ পথে দাড়াইট | এমন সময় বৌদ্ধ ও 
নার্স পুর্কা এত তাক চঙ্ছা ৭ রসিক 'জঞাচগানের ঈ্দধে গাথা তুলিয়া দাড়াইল)] 

(অক্ষ, এগ, কিঙ্গ ও নগব তহডি প্রীচা দেশ পূর্বে আধ্যকষ্টির বহিতৃক্জি ছিল এবং 
রি কাজে এই সকল দন আধ্াবস্টের অগ্তভূক্তি ও আর্ধাসভ্যতাঁয় নবদীক্ষিত হইয়াছে | 
কিছ নাসা ননছিত লিউ আন।হ।৮৭  মধ্যদেশবাসী বৈদিক আধ্যগণ কর্তৃক বহু কাল 
খআবঞজি। 2 £ইচা রন শর হাজারে এ অশে পদা পণ করিলে ( (সেই অপরাধে 
নিষ্ঠাবান ও 1য়) $ প্রায়াশড করিতে ২) তি শাহাইন শে, হে দেশের ভা, তাঁষাগুলিও আধ্যগণের 
নিক ববাবর অবুজ্।জ তফাত ড়) রঃ ৩7 বটি একন।খ “হে অর্যঃ৮ শানে “হে অলয়ঃ” 
এ হিাটোকাশাল উচ্চ লদ রক রিসু চর তায ক 'পয়্াছিল- (লিমা প্রসিন্দি আছে। 
ধাযূণের না 1ট ক1175555 57 চো লগ এব, ভূত), প্রভৃতি স্বজ্ঞাত পাজের ভাষা 
ব্লগ লি নির্দিষ্ট হইয়ছে। এক কথায় নদ তি গেলে, শাচাদেশবাস অনাধ্যগণ আধ্যকৃষ্িভূক্ত 
চইরাও আধ্যসভ্যতার সর্ববিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু তথাপি এই প্রচ্যদেশ- 
বাসিগণ ভক্তিসহকার়ে আর্যসভ্যতা ও আর্ধ্যসভ্যতার সহিত, আগত সংস্কৃত ভাষাকে 
যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে । আধ্যসভ্যতার আদর্শে প্রাচ্ভাষারও সংস্কার 
হইয়াছে । (মিথিলার বদান্ত নূপতি জনকের আশ্রয়ে অসংখ্য উপনিষদ্গ্রস্থ রচিত হইয়াছে। 
নানাদিগ দেশ হইতে চিন্তাশীল খধিগণ জনকের রাঁজসভার সমবেত হইযাছেন। এই লকল 
সম্মানার্থ অভিথির অভ্যর্থনা ও পুরস্কারের জন্ত জনকের রাঁজকোধষ মুক্ত ছিল। পূর্ব্ব ও 
পশ্চিমের শুভ মিলনে জনকের রাজধানী পুণ্যভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। প্রাচীন 
কালের মিথিলাকে এই হিসাবে আধ্যসভ্যতার একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয় বলা যাঁয় 1) কিন্তু এই 
দানশীল রাজধির তিরোধাঁনের পর হইতে তাহা সেই পুণ্যভূমির অধিবাসিগণ অনাধ্য বলিয়া 
অনীদৃত হইতে থাকে | “প্রেম, যেমন বিশ্ববিজযীঃ অব্জ্ঞাও সেইরূপ মানবের অসঃকরণে 


বিদ্বেষ্বহনি আলিয়া তুলে । যে প্রাচ্যদেশবাসী এত কাল আধ্যসভ্যতার একান্ত ভক্ত ছিল, 
তাহারই অন্তঃকরণে আর্ধ্যবিঘেষ ধূমায়মান হইতে লাঁগিল। কিন্তু ধূমায়মান অগ্নি চিরকাল 





15 


ধূমায়মান থাকে না। এক দিননা এক দিন জলিয় উঠিবেই। যখন অশিক্ষিত এাঁচ্য 
জনসাধারণের মনের মধ্যে এই ভাবে আধ্যবিঘেধ জাগিয়! উঠিতেছে; তখন হয় ত দ্তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই আর্্যসভ্যতা, আঁধ্যধর্শ ও বৈদিক হজ্ঞান্ুষ্ঠানে (11কুমঞ্ধানে ব্যাপৃত 
ছিল। কিন্তু তাহাদের সে ক্ষীণ কণম্বর হয় ত কেহ শুনিতে পায় নই, 'আথ্তা 5৮ বহু কাল 
আর্্যগণ তাহাদের বিরুদ্ধ মতকে উপেক্ষা করিয়।ছেন। এমন সময় প1৮ানি ৪ এক গগামনস্থী 
মহাপুরুষ প্রাদুভূতি হইলেন )-_ইহাঁর নাম মুহাবীর স্বামী । ইনি ডিস্ক নৈ্দিক' 
যজ্ঞানুষ্টানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ইনি প্রচান করিবেন, ৮ ভিন 
অধর্শা,। অহিংসাই পরম ধর্ম। হিংসামূলক বৈদিক ঘন্ঞাক্ান শ্মকাণ আে 
অধর্ম ; পুণ্য নহে, পাপ। ফলে, প্রাচ্যদেশে বৈদিক যজ্ঞ।2ঠানের দদ্ধ জনমত 
প্রবল হইয়া উঠিল। এত কাল যাহারা মুখ ফুটিয়া আধ্যবিঘ্েষ প্রকাশ করিতে পাছে নাই, 
তাহার! মুক্তকঞ্ঠে অহিংসামন্ত্র প্রচার করিতে লাগিল। কিছু কাল পণ আব একজন 
মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল। ইনি কেবলমাত্র অহিংসামন্ত্র গ্রহণ বরস্রাই সঙ্ঈ থাকতে 
পারিলেন না, বৈদিক কর্মমার্গেরও দোষ আবিষ্কার করিলেন এব" গ্রাচান কাহিনেন এষ, 
জ্ঞানমার্গই মোক্ষলাভের একমাত্র উপাঁয়। জীব, নান! জীবদেহের 'তছর দিই নর ভার 
জ্ঞান সঞ্চয় করে এবং বছ জন্মের পর বুদ্ধত্ব ও সম্যক্‌ বুদ্ধত্ব লাভ করে। বিন মান ঘপগকিনিত 
এই জরাব্যাধিমৃত্া-সঙ্কুলিত মর্ভ্যভূমে মানবের মুক্তির পথ নির্দেশ করিত খাদে) দি ছি 
পুরোহিতগণ যজমানকে যজ্ঞাচুঃ1নে ব্রতী করে এবং পরকালে ত্বর্গহণভের প্রুলী হন দন) 
তাহারা নিজেরাই অন্ধ; পরকে পথ দেখাইবে কেমন করিয়া? যক্তে পশ্ুলব কবিলে ঘি মে 
পশুর ব্বর্গলাভ ঘটে, তই কেন পুরোহিত, যজ্জে পিতৃবধ করিয়া 11» পিঠদেবুক শ্ষর্গে 
প্রেরণ করে না? বজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে যজমাঁন যে ত্ব্গলাভ করিবে বাঁলগা প্লুবোহিত হাভাকে 
গ্রলুদ্ধ করে, সে স্বর্গ কি পুরোহিত দেখিয়াছে ? দেবতা ও পুণ্যাআ)৮গথ লিলা তিন হ? 
স্ব্গনামক দেশ কি তাহাদের স্বকপোলকল্পিত আঁকাঁশকুন্ম নয় : 71517 আজ ল্মন্ত 
কর্ম কেবলমাত্র জীবিকা অর্জনের প্রবঞ্চনামূলক উপায়মীন্র। যে যজমাঠন পুরোছিতকে যত 
দক্ষিণী দান করিতে পারে, পুরোহিত তাহাক্সই প্রশংসায় মুক্তক্। সর্বত্যাগী রাজকুমার 
সিদ্ধার্থের এই জ্ঞানবাদ বুদ্ধধর্ম নামে সর্বদেশে সমাদৃত হইল। বৈদিক যজ্ঞ আর্ধ্যভূমিতে 
বহু কাল অন্থুষ্ঠিত হইল না। বুদ্ধধর্মদের বিজয়নিশান দেশে দেশে উদদীন হইল। আধ্যধর্মের 
পুণা প্রভাব কালিমাকলুধিত হইল । আধ্য খাষিগণের চিন্তাপ্রবাহের গতি ফিরিয়া গেল 
কয়েক শতাবীর জন্ত আধ্যধর্ম একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গেল। 

এইরূপে বৌদ্ধধর্থের প্লাবনে যখন ব্রাঙ্গণাধন্ম ও বৈদিক বজ্ঞানুষ্ঠান নিমগ্ন হইল, তখন 
এই প্রাচীন আব্যধর্শের যে দুর্দশা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা.বর্ণনাতীত। পরশুরাম ভার্গবের 
হস্তে এই পৃথিবী একুশ বার ক্ষত্রিয়শুন্ত হইয়াছিল বলিরা কিংবদস্তী প্রচলিত আছে। কিন্ত 
পরগুয়ামের বুগ পৌরাণিক যুগ অর্থাৎ এই ধুগের ইতিহাস অর্থপুরাঁণ, অধ্ধ ইতিহাস ;_ প্রবল 
বৌখধ নৃপতি কর্তৃক পাগুস্থানীয় ত্রাঙ্গণ্য বন্দীর নির্যাতন পৌদাণিফ মুগ ন্যায় অলীক 

খ 


॥%৩ 


কাহিনি নহে) আভিসাবধদী বৌদ্ধ নৃপতির করাল হিংসার কবলে আধ্্যাবর্ভ যে কত একুশ 
দু দাছগ1দ1-প হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। কিন্তু তাহাতেও 

নাক্ছিএাধুছ ৪৭ পাণন হয় নাই । শত নির্ধযাতনেও ত্রান্গণ্যধর্ম টিকিয়া আছে। অনুযুন 
৮ সর বাল নিবঃহন সহ করিয়া ত্রাঙ্গণ্যধর্ম আবার মাথা তুলিয়াছে বটে, কিন্ত 
টি ৫ ৬০ এই নিদারুণ অস্ত্রোপচারের ফলে ইহার সর্ধাজে যে পরিবর্তন সংঘটিত 
৬৪, তাচঠল তল ৭৮: আকারে ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্মে দেখা দিয়াছে। ফলতঃ 
এ ৮19 77951 তধদ!নর্য্যাতনের ফলে যে হিন্দুধর্ম ঝা ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভারতবর্ষে টিকিয়া! রহিল, 
াবতক - পবাুধ্ধ এশা যায়। এই সংস্কীরের পর হিন্ুধর্ে বা বরাহ্দণ্যধর্ণে শাক্যসিংহ 

4৮৭ নবম অ৮.:5 খাদি পরিগৃহীত.. হইয়াছেন। এই কালের ব্রাঙ্মণ্যধর্মে অহিংসাবাদের 
বা, লু নন 2 ২৪, শ্ুত হয়। বৈদিক যুগে সোৌমলতানিশ্পেষিত স্থরা যদ্দিও ব্রাহ্গণগণের 
০ হি "সিম ॥ লয় পরিগণিত ছিল, তথাপি এযুগে সরা ব্রাহ্মণের অষ্পৃশয হইয়াছে। 
বোথক ৩৭ সু ৮১৮৯ মাংস বাঙ্গণের জুখাদ্য বলিয়৷ পরিগণিত থাকিলেও এ যুগে মাংসমাত্র 
£হ 7০৪; কিন্তু কালক্রমে আবার দেশভেদে কোনও কোনও জীবের মাংস 
শা ,এএ 1৮ 501৮: 'লিত হইয়াছে, কিন্তু কোনও কোনও জীবের মাংস সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ 





শছিনের অস্গাঠ। 


পচে? শ1151517-5” ব্ৰাঙ্গণগণ এ কাল পর্য্যস্ত নিরামিষাণী। মাদ্রাজবাসী ব্রাঙ্গণের 
১৮ 0 5৪, 4& 'পয় নানাবিধ নিরামিষ খা্ের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাঁয়, 
1.5 পোনও ০ হোটেলের চতুঃসীমানার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ব্রাঙ্মণাদি 


উচ্চ বশ পুখ7 সন্ত ক্ষত্রিয়াদি নিয়বর্ণীয়া কন্তার বিবাহ শাস্ত্রাহমোদিত ছিল। 
কিল নদ ভিচবশ এক্স 'বিবাহপদ্ধতিতেও সন্থীর্ণতা আসিয়! বিড়িল। ব্রাহ্মণের বিবাহ 


বহাল ফা 5 শত এস বিবাহ ক্ষত্বিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল। এং কারণেই দূরদেশে বিবাহ 
নদ পি এন তর ভারতভূমির যে কোনও অঞ্চলের ব্রান্গণপুত্র অন্ত যে কোনও 
আঅধলের খিল কগ্;দ পাঁণিগ্রহণ করিতে পারে না। পূর্বে গোত্রমাত্রের উল্লেখ করিয়া 


আখের এরি হইত) এক্ষণে বাসস্থানের উল্লেখ অপরিহার্য] হইয়া উঠিল। তা ছাঁড়া আধ্য- 
কনার বিবাহের বয়স ওয়ানক ভাঁবে কমিয়া আসিল। পূর্ববকাঁলীন শ্বয়গ্বরপ্রথায় পঞ্চবিংশতি- 
ব্বীয়ার বিবাহ স্থুসিঘ। ছিল। এ কালে অষ্টবর্ষীয়াকে পাত্রস্থ করিলে গৌরীদানের পুণ্য ঘোষিত 
হইল। কারণ, কন্যার বয়স বেশী হইলেই অহিংসাবাদীরা তাহাকে চুরি করিঝ়া ভিক্ষুণী- 
শ্রেণীতৃক্ত করিয়া দিবে-_-এই আতঙ্কে আর্ধভূমি আতঙ্কিত হইল। অভিন্ন কারণে আধ্য- 
নারীদিগের মধ্যে অবরোধগ্রথা প্রচলিত হইল। এইরূপে আধ্যসমাজ নান।৷ আকারে 
পরিবঞ্ডিত হইয়া গেল। এই পরিবর্তনের মধ্যে কোন্টী আর্ধ্যপন্ধতি, কোন্টী অনার্ধযপদ্ধতি, 
কোন্টী বা বৌদ্ধপদ্ধতি, তাহা নির্ণয় কর! এক গ্রকাঁর অসম্ভব হইয়! উঠিল। 

কিন্তু এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে বৌদ্বধর্মও ঠিক থাকিল না। বৌদ্ধধর্ম ও বৌ 
সমাজেরও আমূল সংস্কার সংঘটিত হইল। “অহিংসা পরমো ধর্মঃ-_-ইহা যে ধর্ধের মূলনীতি 
ছিল, সেই ধর্ম হিংসা বিদ্বেঘে কলুষিত হুইয়] উঠিল। শাক্সিংহের অহিংসামন্ত্র ভারতবর্ষ, 


0 


ত্যাগ করিয়া সিংহল স্বীপে আশ্রয় পাইল এবং সিংহলীয় বৌদ্ধধর্ম “হীনযান” নামে উপেক্ষিত 
ও অনাদৃত হইল। তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবাগ্িত পঞ্চমকা বাত্মক হিংসাঁধর্ বৌদ্ধ “মহাযান” 
নামৈ সমাদৃত হইল। ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের কুসংস্কার বর্জন করিয়া যে সংস্কারমুক্ত বৌদ্ধ ধর্খের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা নানা কুসংস্কারে পরিপূর্ণ হইয়। উঠিল। কুসংস্কারের অন্ধকার 
ভেদ কবিয়া যে ধর্ম বিমল জ্ঞানমাগে মুর্তির অন্থেষণ করিয়াছিল, তাহার জানমনজ 
অলৌকিক কাধ্য সম্পাদনে সমর্থ ইন্দ্রজালের নামান্তর হইয়া উঠিল। এই আড়াই অক্ষরের 
“জ্ঞান” নব্য বৌদ্ধ নাঁথসম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্ভুত প্রতিষ্টা অজ্জন করিয়াছে, এবং তুচিন্তাপূ্বব 
দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়াছে ও বজ্্যাঁনসম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীল সাধনা-পদ্ধতির গ্রচার করিয়াছে। 
বুদ্ধদেব ও শিব হিমালয়-প্রত্যন্ত-দেশবাসী তান্ত্রিক সাঁধকরূপে মহাচীন তন্ত্ে বর্ণিত হইয়াছেন। 
এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে কি বৌদ্ধ ধর্মের কোনও মৌলিক উপাদান খ,জিয়! পাঁওয়া যায়? 
না, সেই বিষয়ে গবেষণা করিয়া মানবের জ্ঞানভাগ্ারে কোনও প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ সম্ভব ? 
কখনই নহে। বরং ঞ্ভাঁরতবর্ষ, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশের কোন্‌ কৌঁন্‌ ধর্মের সংস্পর্শে 
বৌদ্ধধর্মের এইরূপ সর্নধ্বংসী পরিণাম সংঘটিত হইয়াছে, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের আলোচন! 
নিবদ্ধ হইলে, প্রাচ'ন ভারতের অন্ধকাঁর ইতিহাসে আলোকপাত হইতে পাঁরে। 


ল্োহিভদেলতা। 


হুরধ্য উদয়কালে তাশ্রবর্ণ বলিয়া বৈদিক সাহিত্যে স্থানে স্থানে হৃর্যের নাম 
“ল্লোহিত'। ইনি ষ্ঠ দেবতা, ইনি গ্যাবাপৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, ইনি বজ্ঞকর্ম্ে সিদ্ধি 
দান করেন, ইহা হইতেই যজ্ঞ উদ্ভূত হইয়াছে, ইনি ব্ত্রের স্তাঁয় তৃবনসমূহকে পরিধান করিয়া 
প্রচ্ছন্ন থাকেন, ইনি জলে অন্তরিত অর্থের উত্থাপনে সহায়, ইনি বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণকে জয় করেন, 
যিনি ব্রন্মজ্ঞানে অধিকারী ( 'বঙ্গজ্য? ), তাহার পাশ দ্ষয় করিয়া ইনি তাহাকে মুক্ত করেন। 
তা্ঠার নামে প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্রমূহ ধনোদ্ধার, রাষ্ট্রোদ্ার, যজ্ঞসিদ্ধি, সলিলগণ, শক্রজয় গ্রভৃতি 
উদ্দেশ্টে প্রযুক্ত হইয়৷ থাকে। ইহার সাতটা অশ্থের (বা সহশ্র অথবা সহ এবং সপ্ত অশ্বের ) 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ অশ্বটার নাম রোহিতাশ্ব। ইহার সারথি 'অরুণ' এই সকল মন্ত্রের মধ্যে উল্লিথিত 
হন নাই, বরং রোহিতদেবতা স্বয়ং দনুপর্ণ? নামে অভিহিত হইয়াছেন। সারণাচার্ধয 
এসকল মন্ত্রের ব্যাখ্। করেন নাই, সমগ্র সুক্কের জন্য কেবলমাত্র একটী করিয়া ভূমিকা 
লিখিয়াছেন। তাহার এই ভূমিকাগুলি, মূল মহগুলি ও কতকগুলি অন্গবাদ হইতে 
আমাদিগকে এই দেবতার বিষয় অবগত হইতে হয়। অর্ববেদসংহিতার ত্রয়োদশ কাণ্ডে 
প্রথম চারিটা স্ক্তে এই রোহিতদেবতাবিষয়ক মন্ত্রগুলি একত্র পাওয়া ধায়। এগুলি ষ্ঠ 
পর্যায় হৃক্তের অন্তর্গত। এই হুক্তগুলির বিষয়ে সায়পাঁচার্য্যের ভূমিকা হইতে জানা যায় ষে, 
এগুলি রোহিতদেবতাক সুক্ত । “রোহিত” কোনও দেবতার নাম। উদয়কালীন হুরধ্যই এই 
-দেবতার আত্মান্বরপ। অর্থকাঁম ব্যক্তি নান করিয়! উপবেশনপূর্ববক “উদেছি বাঁজিন্‌” 





৪৩ 


ইত্যাদি বিংশতি খক্‌ দ্বারা উদয়কাঁলীন আদিত্যের পূজা! করিবে। তাহার ফল দ্রবিণৌ- 
, খাপন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও কৌশীতকী ব্রাঙ্মণেও এই মন্্রগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। কৌশীতকী 
(৯৯1৪) ব্রাঙ্গগে উক্ত হইয়াছে যে, ুর্ধ্য গ্রহণকাঁলে এবং নৌকাডুবির প্রতিষেধক মঙ্ত্রপে 


এই মন্ত্রগুলির প্রয়োগ হয়। 
উদ্দেহি বাঁজিন্‌ যে! অপ্ন্‌, অন্তত 


ইদং রাষ্ট্র প্রবিশ সুনৃতাবৎ | 
যে। রোহিতো৷ বিশ্বমিদং জজান 
সত্বা স্ত্রী সথভূতং বিভর্তুত।- _অধর্বসংহিতা, ১৩।১1১॥ 
হে জলরা'শিমধ্যে অন্তহিত বাঁজিন্! তুমি উঠিয়া আইস; এবং ুনৃত (প্রাক্কৃতিক 
খত-শক্তির প্রভাবে প্রভাব-) বান্‌ হইয়। এই রাষ্ট্রে প্রবেশ কর। যে রোহিতদেবতা। এই বিশ্ব 
উৎপন্ন করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে সুরক্ষিত-ভাবে রক্ষা করিয়া এই রাষ্ট্রে লইয়া আস্ুন। 
অথর্ববেদনংহিতাঁর যে চাঁরিটা স্াত্তে রোহিতদেবতার বর্ণনা 'অুছে, তাহার আলম্ত এই 
মন্ত্রে। এই মঙ্ত্রে অতি গ্রাচীন খতশক্তির প্রভাব স্বীরুত হইয়াছে। উপরে মে আক্ষরিক অনুবাদ 
দেওয়! হইল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, এই মন্ত্রী জলমগ্ন সম্পত্তির উদ্ধারকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে 
এবং রোঁহিভদেবতাকে দেই কর্মের সাহাধ্যার্থ আহ্বান করা হইতেছে। সায়ণাচাধ্য ও 
যাস্ক এ সুক্তগুলির ব্যাথ্যা করেন নাই। সেই জন্য হুব,ইট্নীর তর্জম! আড়ষ্ট হইয়৷ পড়ির়/ছে। 
কিন্তু রোহিতদেব্ত! যে কু্যদেবতা, তাহা সায়ণাচার্যের ভূমিকায় পরিশ্দুট। তৈভ্তিরীয় ও 
কৌশীতকী ব্রাহ্মণে এই মন্ত্গুলি যে নৌকাঁডুবিকালে এবং সূর্য গ্রহণকাঁলে গেয়, তাহাও 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। নুর্য্যদেব উদয়কাঁলে এবং অন্তগমনকাঁলে লোর্িবর্ণ। সেই জন্য প্রাচীন 
যুগের খতশক্তিতে বিশ্বাসী খষি কল্পনা করিয়াছেন যে, এই দেবত| সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রে ডুবিয়া 
প্রাতঃকালে উঠিয়। আসেন খতশক্তির প্রভাবে; এবং সেই জন্য জলমগ্ন ধনসম্পত্ভির উদ্ধারে 
ইনিই শক্তিমান দেবতা । নিয়লিখিত মন্ত্রটীতে দেখা যায়, ইনি অর্ণব হইতে আকাশে আরোহণ 
করিয়া সকল দিকে উচ্চ স্থানসমূহ ( রুহঃ ) পরিব্যাপ্ত করিয়! থাকেন। 
রোহিতো! দিবমারুহন্‌ মহতঃ পরি অর্ণবাৎ। 
সর্বা করোহ রোহিতে। রুহঃ ॥-_অধ্বসংহিতা, ১৩।১।২৬ | 
এই দেবতা খ্বর্গপ্রাপ্তি, পৃথিবী উদ্ধার, রাষ্ট্র উদ্ধার, দ্রবিণোদ্ধার, গ্রক্তা উদ্ধার, 
অমৃতোদ্ধার প্রভৃতি কর্মে পটু । 
দিবং চ রোহ পৃথিবীং চ রোহ রাষ্ট্রং চ রোহ দ্রবিণং চ রোহ। 
গ্রঙ্জাং চ রোহাম্বতং চ রোহ রোছিতেন তথ্বং সংস্পৃশন্ব ॥ ১৩১৩৪ ॥ 
যে দেবা রাষ্ট্রভূতোইভিযন্তি হূর্য্যম্‌। 
তৈষ্টে রোহিতঃ সদিদানে! রাষ্্ং দধাতু সুমনম্তমানঃ ॥ ৩৫ ॥ 
উৎ স্বা যজ্ঞ! ব্রহ্মপূতা! ব্হস্তি অধ্বগতা! হরয়ন্বা বহস্তি। 
তিরঃসমুদ্রমতিবোচসেহ্ণণম্‌ ॥ ৩১॥ 


//ও 


রোহিতে গ্ভাঁবাপৃথিবী অধিশ্রিতে বন্থজিতি গোঞ্জিতি সন্ধনাঁজিতি। 
সহম্রং যশ্য জনিমানি সপ্ত চ রোচয়স্তে নাভিং তৃবনস্তাধিমজ মনি ॥ ৩৭ ॥ 
রোহিতদেবতাই স্বর্গের পথ ও স্বর্গ বিষয়ে স্থপরিচিত | 
হিমং স্রংদঞ্চাধায় যুপান্‌ কৃত্বা পর্বতান্‌। 
ব্ষাজ্যাবন্পী ঈজাতে রোহিতম্য স্বর্ধিদঃ ॥ ৪৭ ॥ 
ত্ববিদে। রোহিতন্য ব্রহ্গণাগিঃ পমিধ্যতে | 
তন্মাদভ্রংসম্তন্মা দ্বিমন্তম্মাদ্যজ্ঞোহজায়ত ॥ ৪৮ ॥ 
্রহ্ষণাগ্ী বাবুধানৌ ব্রহ্গবৃদ ব্রহ্মাহতৌ। 
রহ্গেস্কাবন্ী ঈজাতে রোহিতন্য স্ববিদঃ ॥ ৪৯ ॥ 
মত্যেহন্যঃ সমাহিতোহগ্দ্‌ন্যঃ সমিধ্যতে। 
্রহ্গেদ্বাবগী ঈজাতে রোহিতশ্য স্ববিদঃ ॥ ৫০ ॥ ১৩। ১॥ 
এই রোহিতদেবতাই যে স্রর্মদেবতা, তাহা নিয়লিখিত মন্ত্র গুলিতে স্ুপ্রকাশ। 
রোহিতঃ কালে! অভবদ্‌ রো হিতোহগ্রে প্রজাপতিঃ। 
রোহিতো যজ্ঞানাং মুখং রোহিতঃ স্বর আভরৎ॥-_অর্বসংহিতা। ১৩।২।৩৯॥ 
রোহিতো লোকোহভব্দ্‌ রোহিতোহত্যতপদ্‌ দিবম্‌। 
রোহিত রশ্মিভিভূমিং সমুদ্রমন্থংচরৎ ॥ ৪* ॥ 
সর্ব দরিশঃ সমচরদ রোহিতোহধিপতিদ্দিবঃ | 
দিবং সমুদ্রমাদ ভূমিং মর্বং ভূতং রিরক্ষতি ॥ ৪১।॥ | 
এই অংণে পর টীক। £_-রোহিতদেব তাকমেতৎ স্থক্তম্‌। রোহিতঃ কশ্চিদ্দেবঃ | 
উদ্যৎহুধ্যরূপঃ সুর্যযস্য রো(হিতনামকো যঃ প্রধানোহশ্বন্তদ্রূপেণ বা কল্পিতঃ ॥ 

(আমাদের সন্ধা, গায়ত্রী প্রভৃতিতেও এই হুর্্যদেবতাই একমাত্র দেবতা । ইনিই ব্রঙ্গা 
প্রজাপতি, ইনিই বিষুণ জিবিক্রম, ইনিই রুদ্র দেবতা) আবার ইনিই ইন বৃষ্টিদাত! ও শশ্ত- 
রক্ষুক। জৈমিনীয় উপনিষদত্রাঙ্মণে ইনিই_শর্ব উগ্রে। দেবো লোহিতায়ন্‌ গ্রজাপতিরের 
সংবেশেহস্তমিতঃ1 এই শুর্যযদেবতাঁই আবার 'রোৌহিণ” নামক কোনও খাষি ঝ! দেবতার স্থান 
করিয়াছেন, 

যদ্সপরশ্িু ষভভ্তবিষ্মান্‌ অবাহ্থৎ সর্ভবে সপ্তসিদ্ধন্‌॥ 
যো রৌহিণমস্ফুরদ্বন্্বাহুম স্যামারোহন্তং স জনাস ইন্ত্রঃ ॥-_জৈ. উ ব্রা, ১/২৯।৭॥ 
খগেদ। ২।১২।১২ ॥ 


লৌহাস্রল, লোহিত স্্রন, ন্রক্ভাস্রস, তাঞ্ 


ধর্ঘের নামে উৎস্্ট ছাগ ও ছেলের পায়ে লোহার বেড়ী দেওয়! থাকে বলিয়৷ একজন 
প্রত্বতাত্বিক পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন * যে, “লাউসেন নাম বাস্তবিক লৌহসেন। লৌহ 


ক সা. প, প) ১৩৩৮ । ৭*-৭১ পৃঃ । 


7%০ 


শব্ধ হইতে লৌ। পূর্ব্বকালের উচ্চারণে “লউ? না হইয়া “লাউ? হইত। এইরূপে লৌহেন 
লাউসেন হইয়াছে ।” কিন্তু বঙ্গভাঁষাঁয় অকারের হস্ব আ-কারের ন্যায় উচ্চারণ বৌদ্ধগানের 
ভাষার পরবর্তী ধুগের ভাষায় পাঁওয়া যায় না। সুতরাং উল্লিখিত সমালোচকের মর্ত 
'লাউসেন' শব্ধ “বৌদ্ধগান ও দোহা”র ভাষা অপেক্ষা অর্বাচীন নহে। তবে তাহার এই 
আলোচনায় একটা মারাত্মক ভ্রম রহিয়া গিয়াছে । তিনি অতি আধুনিক যুগের ব্যবহার 

দেখিয়া! চীন যুগের বিষয়ে অঙ্গমান করিয়াছেন। তিনি জানেন না যে” ধূ্ঠাকুরের নামে 
উৎসষ্ট ইং*ন পায়ে তাঁম-বলর পরাইবার রীতিই প্রাচীন রীতি। আধুনিক যুগেও বহু স্থানে 
শুনে ছাগের একটা পায়ে তাত্র-বলয় পরাহিবার রীতি প্রচলিত আছে। অন্ত তিনটী পায়ে ূ 
লৌহবলয় দেওয়া হয়। লৌহ ধ্মঠাকুরের নিকট পবিত্র ধাতু বলিয়! গণ্য হয় না। তারই 
ধর্মঠাকুরের নিকট পবিত্র ধাতু, এবং তাঁের পবিত্রতার ইতিহাসের সহিতই ধর্ম্োপাসক 
পঞ্ডিতসম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাত্র্দীক্ষাই এই সম্প্রদায়ের 
বিশিষ্ট লক্ষণ। 

(বেদের যুগ হইতে সন্ধান করিলে আমর! দেখিতে পাই যে, 'লোহিত' “রোহিত” 'লোহ”। 
লৌহ”, লৌহায়স, “লোহায়স,, 'লোহিতায়স প্রভৃতি শব “তাঁত” অর্থে ব্যবহৃত হইত 9 
আধুনিক ধর্মপুরাণাদিতেও “রক্তায়স” * শব্ধ এই অর্থে ব্যবহৃত দেখা যাঁয়। আধুনিক 
“লৌহ” শব্দও “রক্ত” অর্থে প্রচলিত আছে। রন্তবর্ণ ধাতু বলিয়া “লৌহ” ঝা! “লোহিত! শব্দ 
তাতার্থক হইয়াছে এবং বৈদিক সাহিত্যের প্রায় সর্বজ্জই এ শব্দের অর্থ 'তাত্' । ছান্দোগ্য 
উপনিষদে (৬।২1৫) 'লোহমণি' শব্ধ 'তাঅনির্সিতি বর্মবিশেষ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
শৃতপথবাঙ্গণ (৫।৪81১1১।২), জৈমিনীয় উপনিষদ্ব্রাক্ষণ (জন ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 
(৩৬২৬৫) 'লোহায়।। শব্দ এরক্তবর্ণ ধাতু” অর্থাৎ 'তাম্র' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং 
কর্ধায়স? বা কৃষ্ণায়স' শব্দ লৌহার্থে পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে। মৈত্রায়ণী (২১১1৫, 
৪1818 ) ও কাঁঠক সংহিতায় ' ১৮1১৭ ) “লোহিতায়স শব্দ “লোহ' শব্দের পরিবর্তে স্থানে স্থানে 
প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। সর্বত্রই এই সকল শব্দের অর্থ “তাত্র' বা 'রক্তবর্ণ ধাতুবিষেষে'। 
আধুনিক যুগে লৌহ শের যে অর্থ, সে অর্থে এ শবের প্রয়োগ অতি গ্রাচীন যুগের সাহিত্যে 
পাওয়] যায় না। সুতরাং প্রদ্রুতত্বের আলোচনায় এই আধুনিক শব্দটীর ব্যবহার ভ্রমাবহ। 

প্রত্বতাত্বিক গবেষণায় সর্ধবাঁদিসম্মতিক্রমে যে মত পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জানা 
যায় যে, অতি গ্রাচীন ধুগের মানব সর্বাপ্রথমে গ্রস্তরের ব্যবহার শিখিয়াছিল। এই জন্ত মানব- 
সভ্যতার সর্বগ্রাচীন কে সারা বলা হয়। রি পুগের পর লৌহুগে [701 


স্স্পিশিপত পাপে ২ শেপ ১ পতি পসপাপি পপ ০ পপপীপাপস্পা পপ জি াশীপপীশীপিশি শা টি তিশা ৩ শপ দাশ শিপ শাপপীসিপ পী পাসপ্প পাশ শশী শিস 


ক ৯ বার জীধর্মা পুরাণ) ২৫ পৃং, ২২ পঞড তে | 

+ বাঁজননেয়িসংহিত|, ১৮1১৩, তৈত্তিরীক়সংহিত|, ৪।৭161১, শতপখবাদ্ধণ, ১৩।২২।১৮, ছ।দ্দোগ্য উপনিষৎ, 
81১৭৭, ৬1১1৫, জৈমিনীর উপনিষদ্ব্াহ্মণ ৪1১1৪ প্রভৃতি স্থলে 'লৌহ+ শব্দ 'তান্' অর্থে বাবহত। আধুলিক 
লৌহ অর্থে "শ্যাম' শব্ধ তৈত্বিরীয়সংহিতায় 'লোহ” শব্দের সহিত একত্র ব্যবহৃত হইয়াছে । জধর্ববেদসংহিত! 
১১1৩৭ ও আগন্তন্ব শ্রোতহৃত্র ২৪৯1৭ গুভূতি স্থানে লৌহিত শব্দ তাত্রার্থে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 





সপ পি 


চাশ৪ 


৪৪০) পৌঁছিবার পূর্বে একটা মধ্যযুগে মানুষ লৌহ অপেন্ম। অন্প-দূঢ় একটা ধাতুর ব্যবহার 
ফরিত-__তা বা ব্রোঞ্জ, । কিন্তু ব্রোঞ্জ, ধাতুটী মৌলিক ধাতু নহে) তার ও এপ (17) 
মশাই বো প্রস্তুত হইত। সুতরাং তাত্র ও ত্রপু মিশাইবাঁর পার্বুই মৌলিক ধা তায়ের 
বাবহার সম্ভবপর । ভারতের উত্তরাঞ্চলে প্রজ্ঞরযুগের পর এই তাগ্রহুগের শ%ও £কতাত্বিকগণ 
স্বীকার করেন। মগধদেশে, দক্ষিণাঞ্চলে ও উৎকলের বহু স্থানে 'ভাপান ও কঅজধুগের বু 
প্রাচীন যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে । স্থতরাং এ দেশে এরুক লে এ কাদ দত পারমাণে 
ব্যবহৃত হইত, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। রা 
বৈদিক সাহিত্যেই তামের রোগনিবারণী শক্তি ও পবির্াথ টদাতরৎ এ্শজা যাক । 
নিয়ে একটা মন্ত্র উদ্াহত হইল। এই মন্ত্রে রাজধন্ষা রোগ পি. এগ তা ৪ ৭৮০ 
দেবতাকে নমস্কার কর! হইতেছে ।__. 
নমন্তাত্রায়। নমো! বরুণাঁয়, নমে। জিধাঁংসতে ॥ ৭ 
যক্ম রাজন্‌ মা মাং হিংসীঃ ৷ রাঁজন্ যক্ষা মা মাং 
তয়োস্সংবিদানয়োঃ সব মাযুরয়ান্তহম্‌।॥ ৮ ॥ 
--( জৈমিনীয় উপল্ষিদবামত, লণ ৮): 
অতি প্রাচীন যুগে তামের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুপা ম!॥ ৫, %+7তি5।,ক 
তাত্রযুগে যুদ্ধের শস্ত্র ও গৃহস্থালীর ব্যব্হাধ্য যন্ত্রপাতিরপে তাত্র এদশবানীর [দিক মাপ ত 
হইত। শান্তি-পুষ্টির জন্য, অশান্তি নিবারণের জন্য, রোগ নিবাধ্চণের এনা পু দহ 
পিশাচাদি বিতাড়নের জন্য তাজের ব্যবহার বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। তার) আছে 
যুদ্ধের বর্ম ও পরে নানাবিধ অশান্তি ও ভূত-গ্রেতাদির আক্রমণ হইতে আসব এ 
রক্ষাকবচ ছিল। দীবকশবিশিষ্ট নরের মুখে তার অর্পণ করিয়া কৃত বিতাডন 5১৩ ॥ 
এখানে 'দীর্ঘকেশ নর" নপুংসক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া পঞ্ডিত””ণর বিশ্বাস $$টাকা কপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, _“দীর্ঘকেশ, এই বিশে ধণ দ্বারা স্থচিত হইতেছে যে, 'নর' শবদ্াথা এনে 
পুরুষ বুঝায় না; কারণ, পুরুষের দীর্ঘ কেশ থাকে না। আবার নব, শখের প্রয়োগ থাকায় 
বুঝট্যাইতেছে যে, “দীর্ঘকেশ” এই বিশেষণ সত্তেও “নারী? নহে। *ইতরাং 'নপুংসক”। কিন্ত 
বেদের যুগে নারীগণ দীর্ঘকেশ ধারণ করিতেন বলিয়া টীকাকার ধরিয়া লইতেছেন। সে 
যাহাই হউক, বৈদিক যুগের প্রথম দিকে তার নান! আকারে 'রক্ষ/কবচ'রূপে ব্যবহৃত হইত। 
পরে দেখা যায়, যজীয় ক্রবা নির্মাণের জন্য তাম্রের ব্যবহার অবশ্ত কাধ্য। নতুবা তাহার 
পবিত্রতা রক্ষা হয় না। আধুনিক যুগেও কোশা-কুশি প্রভৃতি পূজার পাত্রসমূহ তাঁশ্রনি্শিতিই 
হইয়! থাকে । ইহ! হইতে বুঝা যায় যে, বহু কাল হইতেই হিন্দুদিগের মধ্যে তাঁত্র পবিত্র ধাতু 
বলিয়! বিবেচিত হইয়াছে । এখনও তভাঁমা-তুলসী-গঙ্গাজল ম্পর্শপুর্ধক শগথগ্রহণের খ্যবস্থায় 
তারের শুচিত৷ প্রতীয়মান । 
সুতরাং ধর্পপ্ডিতগণের তাত্রব্যবহার একটী অতি প্রাচীন প্রথা । এই সম্পর্কে 
£রোহিতদেবতা” ও লৌহসম্প্রদায় দ্রষ্টব্য । 


১৭ 
লৌহিত্যসম্প্রদাস্ত 

“রোহিত' নামক হৃর্ধযদেবতার ধীছারা অচ্চনা! করিতেন, তাহারা বরুণ দেবতারও অর্চন। 
করিতেন। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, 'রোহিত দেবতার সহিত সমুদ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। 
অপর কারণ বোধ হয় এই যে, বরুণ দেবতা 'খত+-শক্তিতে সমৃদ্ধ । ইনিই জরথুষ্‌ত্তিয়গণের 
“অনুর বা প্ছুর়ো মজদা” | সে যাহাই হউক, এট লৌহিত্যসম্প্রাদায় সাধারণ আধ্য সম্প্রদায়ের 
অস্তভূত্বি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অথর্ববেদের গায় ইহারাও আধ্যসম্পরদায়বহিতূক্তি 
সম্প্রদায় '. ইগারা “রোহিত'দেবতার শ্ঠায় বরণ দেবতারও লোহিত বর্ণ কল্প] করিয়াছিলেন । 
কারণ, সুর্য্যোদর ও কৃর্্যাম্তকাঁলে সমুদ্র লোহিত বর্ণ ধারণ করে। এই তাঅবর্ণ ও তারবর্ণধারী 
বরণ দেবতা রাজযক্া নামক রোঁগ নাশ করিতে পারিতেন। এই জন্ত তা, বরুণ ও 
জিংঘান্্র দেবতাকে আমুরক্ষার জন্য নমস্কার করা হইত।-_ 


'গনমন্তাত্রায় নমো! বরুণীয় নমো! জিঘাংসতে। 

যক্ষ রাজন্‌ মা মাং হিংসীঃ| রাজন্‌ যক্ষ মা মাং হিংসীঃ। 

তয়োস্সংবিদানয়োস্সর্বমায়ুরয়ান্তহম্‌ ॥” 

এই প্রবন্ধের অন্ত অংশে বলা! হইয়াছে যে, অতি প্রাচীন কালে আমাঁদের দেশে তারের 

ব্যব্ঠার মদধিক "বে গুচলিত ছিল এবং এই ধাতুর নাম “তীর” ছিল না, ইহার নাঁম ছিল 
'লোঁহিতায়স?, 'লৌহায়স+ ইত্যাদি । আধুনিক ধর্মপুরাঁণেও তার “রক্তায়স” নামে সুপরিচিত । 
এই 'লোঠিতায়স' ব্যবহার ও রোহিতদেবতার অর্চনা করিতেন বলিয়া প্রাচীন বৈদিক যুগের 
এক সম্প্রদায় লৌহিত্যসম্প্রদ/য় নামে অভিহিত হইতেন। প্রাচীন ব্রহ্ষজ্ঞান যাহারা বক্ষা 
করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সে কাল হইতে এ কাল পর্যন্ত পরম্পবাক্রণ। প্রচাঁর করিয়াছিলেন, 
স্তাহাদের বংশতীলিকায় এই লৌহিত।সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট ধাষর নাম পাওয়া যায়। 


জয়স্তঃ পারাশ্যযঃ 
শ্যামজয়স্তায় লৌহিত্যায়। শ্ঠামজয়স্তে। লৌহিত্য:, 
পল্লিগুপ্তায় লৌহিত্যায়। পল্লিগুপ্তো৷ লৌহিত্যঃ 
সত্যশ্রবসে লৌহিত্যার়। সত্যশ্রবা লৌহিত্যঃ রুষ্ধৃতয়ে । 
কষ্ণধৃতিঃ শ্টামসজয়স্তায় লৌহিত্যায়। শ্ঠামনুজয়স্তে লৌহিত্যঃ 
কৃষ্দস্তার় লৌহিত্যায়। কৃষ্ণদস্তো লৌহিত্যঃ মিএভৃতয়ে 
লৌহিত্যায়। মিত্রভৃতির্লো হিতাঃ শ্টামজরস্তায় লৌহিত্যায়। 
শ্তামজয়স্তো লৌহিত্যঃ ভ্রিবেদায় কৃষ্ণরাতায় লৌহিতায়। 
ত্রিবেদঃ কষ্ণরাঁতো লৌহিত্াঃ যশব্বিনে জয়ন্তায় লৌহিত্যায়। 
বশস্বী জয়ন্তে!। লৌহিত্যঃ জ্গয়কায় লৌহিত্যায়। 
জয়কো লৌহিত্যঃ কৃষ্ণরাঁতায্ লৌহিত্যায় | 


ভূমিক। 
ভ্ডাব্রভীস্ত্র ভ্ভযত্ডা শু র্্ম 


ভারতবর্ষ বত মানবজাতির মিলনক্ষেত্র । তাঁব্তীয় ব্মাগটগণ যখন নৈদিক সভ্যত। 
লইয়া কারা প্রবেশ করেন, তখন এ দেশ জনপুরা ছিল ন্‌ একাধিক অন্‌: জাঁভি | 






করিতেছিল। সেই সকল 
'আরধ্্যগণকে তাহাদেরই মধ্যে বাম স্থাপন মু হইমাদছি। রই 
হয় ত অনেক অন্-আধাসন্তান পর্ধচ ও অবণ্ামাপয গলা চট প্ারুযা আগ্নাদিগেক রি 
রক্ষা করিয়াছে, আনার অগেক হব ত উতর মা কি ঠদ আশ্রয়ে ছাসঞ ও শুদ্রত্থ 
্বীকার করিয়া আবাদম্পদার ক হইগাছে বকে তা ও এয লজ কারা, রোমক 
সাআাজ্যে নিগ্রে বীর ওথেলোর নায় সধাযামাক্দে এন, শাক) আাসিঠা লং হয় ভবা 
“ডেল্ডেমোন|' লাভ করিয়াছে। এইরূত আল্য ও আন্বসা্া খঁতিত রশান খুলল্হ চলে 
শত শত বসর ধরিয়। পরম্পরে পরস্পরের উপল যে শুভ্তাব বিজার করিয়ে, ভ1হডে উত্তম 
সভ্যতার মিলনজাত আপুনিক ভারতীয় সভাত;র কোন্‌ উপ দান) সণ আধযঞবাচে আগত, 
কোন্টা বা উপপ্রবাহেল আনয়ন, হা নিণর কবা নিভবঙ্খই কঠিন ব্যপান। গসিপালাস্তের 
দ্রাবিড়গণ এখন আঁধ্যং ক্ঃহণ কাবর়।ছেন এবং অংবাগণ ভাভাদিগকে বসম্প্রদারভূজী করি 
লইয়াছেন। বলা বাছুলা, «ধনকার মত দ1[ধিএ৭ণ তথন কেবলমাত দঙ্গিণ ভা গতি বসবাস 
করিতেন না; উত্তরভার-ভ5ও '্বা€বডগণ৯, কোল প্রভৃতি অস্ান্) অন্‌ আফ্যগণের সহিত, 
আধ্য-পূর্বধুগে বাস করিতেন । চে জস্থই জীঁবিড়গণের ভাষার প্রভাব তে বায়? 
সংক্রমিত হইয়াছে দেখ! যার । কন ভাষ। বা বস্ত বলিয়া ভাঁষার উপ? দ্রোবিউগ্জাতাঁব 
সহজে ধরা পড়িয়াছে। বস্ততঃ প্রাচীন আধ্যসভ্যতার মৌলিক দলিলে অন্-.আধ্যসভ্যতার 
যে ছাপ পড়িয়াছে, তাহাতে মূল দলিলের অক্ষরগুলি দুম্পাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। 
বেদ আর্্যগণের সর্বপ্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ । কিন্ত বেদের মধ্যে আমরা কোনও 
যুগবিশেষের সত্যতা দেখিতে পাই না। ব্যাসদেব ঘিনিই হউন না কেন, তিনি কেবলমাত্র 
বেদমন্ত্রমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্ত এই সংগ্রহই যে সমগ্র, তাহাঁও স্বীকার 
করিতে পায় যায় না। হয়ত বহু মন্তরব্যাসদ্দেবের অগোঁচরেই বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। ইহা 
একপ্রকার অবিসংবাদিত সত্য যে, ব্যাসদেবের যুগেই বেদমগ্্রসমূহ রচিত হয় নাই। তবে 
বেদ রচিত হইয়াছিল কোন্‌ যুগে ও কোন্‌ দেশে? বেদ রচনা! বা বৈদিক সভ্যতা প্রণয়নের 
দেশ-কাল-নির্ণর এখন অসম্ভব বলিলেই হয়। কেন না, আমরা জানি, বেদ বিভিক্নদেশীয় 
ও বিভিন্ন-কালীয় খধিসন্প্রদায়ের নিকট রক্ষিত ছিল। এখনও কোনও বেদমন্্ উচ্চারণ 
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করিতে হলে পির নাম উল্লেখ করিতে হয়। শ্রতরাং বেদমন্্রসমুহে যে সভ্যতার নিদর্শন 
, 1 পাঁওয়া যার, তাহা এক যুগেরও নহেঃ এক দেশেরও শহে, এক সম্প্রদায়েরও নহে। বেদের মধ্যে 
বহু যুগের, বহ স্থানের ও বড 'ম্প্রদাযধের বিভিন্ মত একত্র সংগৃহীত হইয়াছে । কোনও কোনও 
(স্থলে মতের বিভিন্নমুখিতা সপ্রতীয়মান। 

কিছ ভাগতীগ গ্রাটিন সভা ও বন্ঘবিশ্বাসের ইতিহাসে এত জটিলতা ও বিভিন্নমুখিত। 
বিমান থাকিলেও এই সভাও।র ক্রনাথকাঁখের ইতিহাসে কয়েকটা মৌলিক ও সাম্প্রদািক 
উপাণন লক্ষা করা দাঁয়। বং চুর বৈশিষ্টাুলি অবলঙগন করিলে পরবর্তী যুগের বু- 
সন্প্রদায়শ৪ ধশ্বান্গাসপদ্ধতিঘ বিঙ্লেসণ স্থুলতঃ সষ্ঠবপর হইতে পারে। এই সাম্প্রদায়িক 
নৌলিক বৈশিষ্ট্য গুলিকে উদ্তীকেরিয়! অন্ত কোনও উপারেই তাহা সম্ভবপর হতে পারে না। 
বত বর্থীধ ধগতিকুবের উপাথকগণের ধন্থীতানপন্ধতির আলোচনা! ক্লরিতে হইলেও প্র 
প্রাচীন ধ্গের ধশবিশ্বাসের মৌপক ও সাশ্রদায়িক বৈশিষ্টাসমূহ নির্ণয় করিয়া দেখিতে হইবে। 
নড়ৃৰ কোনও 'মংহোদন।8 পম প্রমান হবে না । এই জন্য আমি সর্বগ্রথমেই অতি 
ছিল হুখ হইতে আতিল্ কানা ভা য় ধর্খবিখ্বাসের ইতিহাসে কল্মেকটী শুর-বিন্যাসের 
08৭ করিঝ তঙপবে বপায় বর মিন্জ্রালারের কহ পাঁড়িক। 2 

নাচষের একটা মানসিক ধশ্ম এই বে, মাধ সকল বিষয়েরই আিকথা জানিবার জন্য 
প্যগ্রহয় কোন কাধ দেখলে তাহার কাদে জানিবাধ ইচ্ছ! এই মানসিক ধর্ম্বেরই ফল। 
এই কাখণেহ কোনও পটনাধে বিবহ শুনিবামান্জ সেই ঘটনার আদি বৃত্তান্ত জানিবার জন্য 
আনাদের স্বাভাবিক কৌতুহল জাঁগবিত হয়। কিন্ত সেই আদি বৃতান্তের অস্তিত্ব যদি 
আমাদের এদ্যক্ষগমা না হয়, অথব! তদ্বিষয়ে যদি কেস পরি, : ওমাণ না থাকে, তবে 
সেই সকল বিষয়ে নানাবিধ কনা! উপাস্থত হইতে পাবে। এ জন্ত আদিম যুগের যে 
মানবজাতির কল্পনাশক্তি গ্রচুর ছিল না, তাহা! খে করন।টী দ্বয়ং আবিষার করিতে পারিতেন 
তাহার্তেই ভাহাদের মন. সর্বাতৌভাবে আল্ছিঞ্জ ইইগা গড়িত, অন্ত কোনও প্রকার কল্পনা 
তাহাদের মণে স্থান পাইত না। সুতরাং তাহাদের খ়ংআবিষাঁর-করা কল্পনাটরুকেই 
তাহারা অগ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করিতেন), এবং কেহ তাহার অন্তথাচরণ করিলে অথবা 
তাহার বিরদ্ধ মত প্রচার করিলেই ঘোরতর বিবাদের স্ত্রপাত হইত এবং তাহার ফলে 
রক্তারক্তি অন্থষিত হইবার পক্ষে কোনও বাধা থাকিত না। তখন বহিঃশক্তিরূপ পশুবলের 
পরিমাণ হ্বারা অন্তঃশকিন্ধপ ধর্দাবলের পরিমাণ নির্ণয় চেষ্টায় ঘোর অধর্ের সৃষ্টি হইত। 

- কথাট! একটু পরিফাঁর করিয়া বলি। প্রাচীন যুগে মানবের ধর্মবিশ্বীম অল্লাধিক 
কল্পনামুূলক অন্ববিশ্বাস ( বা 00877806190 )এর আকারে প্রকাশ পাইত। কিন্ত 
কল্পনাশক্তির বহুদিকৃপ্রসারিণী অন্তত্'্টির অভাবে আমর! আমাদের সাধারণ বিচারে যেমন, 
ভ্রমে পতিত হই, ধর্মাবিশ্বাসেও সেই প্রকার ভ্রমের সম্ভাবনা আছে। যে ব্যক্তি অল্প কথা 
কছে, তাহাকে আমরা অনেক সময় অহঙ্কারী বলিয়া! বিশ্বাস করি, অথব! চাঁণক্যের দোহাই দিয়া 
তাহাকে 'মূর্খ' বলি-_“যাবৎ কিঞ্চি্ন ভাষতে”। আবার যে অধমর্ণ উত্তমর্ণকে তাহার 
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কষ্ণরাতো৷ লৌহিত্যো দক্ষজযস্থায় লৌহিত্যায়। 
দক্ষজয়স্তো লৌহিত্যে! বিপশ্চিতে দুটজয়ন্তায় লৌহিত্যায় | 
বিপশ্চিন্দৃঢয়ন্তো লৌহিত্যো বৈপশ্চিতার দাযন্তয়ে লৌহিত্যার ॥ 
বৈপশ্চিতে| দা জরপ্ডিনটজয়ন্তো লৌহিতো। বৈপশ্চিতার দা জয়ন্তয়ে গুপ্তায় লৌহিত্যায়। 
এই বংশের সহিত আর একটী বংশের বিশেষ সম্পক দেখ! যায়। এইটা “জানধত' বা 
'জানশ্রতেয় বংশ । এই বংশের কয়েক জন বিখ্যাত খধির নাম £--(১) জানশ্রুত ক গুবয়, 
(২) জানশ্রতেয় নগরী, (৩) জানশ্রতেয় শঙ্গ, (5) জানশ্রতেয় শঙ্খ বাহ্রবা, (৫), রাতের 
ক্য ইত্যাদি । ইহাদের মধো উলুক্য জানশ্রুতেয় সুধ্যমগ্ডলের পরপারে স্থিত অমুতলোকের 
সন্ধানে ব্ন্ত। 

“অথ হোবাচোলুকে] জানশতেয়ো ষত্র বা এষ এতঙৎ তপতোতদেবামূতম । এতচ্চেদ বে 
প্রাপ্পোমি ততো মৃতানা পাপ্]ন! ব্যাবন্ততে। কন্তন্‌ বেদ য২ পরেশাপিত্যমন্তরিক্ষমিদমনালর়- 
মবরেণ। অখৈতদেবামৃতম্‌। এভদেব মাং যুঘং প্রাপদিষাথ | এতদেবাহং নাতিমন্তে ইতি 01৮ 

“এই যে (স্থযাদেব) যেখানে তাপ দিতেছেন, সেই স্থানই অমুতলোক | এই স্থান যদি 
লাভ করা ঘার, তাহা হইলে পাপ মৃত্যু (আমার নিকট হইতে ) ফিরিপা যায়। কেজানে এ 
স্থান, যাহা আদিত্যের ও পরবর্তী, যাহ। অন্থরিক্ষ, অনালযর এবং পশ্চার্দেশে অবস্থিত? এই. 
নিশ্চয অমৃতলোক । তোমরা আমাকে এই লোকে পাঠাইয়া দিও। আমি এই লোকের 
অঙিপ্রশংসা হরিতে পারি না।” 

এখানে বে অন্থতণোকের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে, স্ধ্যপশ্চাদ্বন্তী সেই অস্থরিক্ষলোকই 
ধন্মপুরাণ-বরণিত “শূন্যলোরস্ বলিয়া মনে হর। এই সম্প্রদায়ের আর একটা বৈশিষ্ট্য-_ইহারা 
যন্ডে “অশ্ব? পশুকে বজ্জন করিয়া “অষ্টনক" ছাগকেই “পশব্য' করিরাছিলেন | আধুনিক 
ধশ্মনঙ্গল-সম্প্রদার়েও ছাগই “লোহিত” বা 'লুয়ে নামে উতসষ্ট হইয়া থাকে। 


কুন্মমৃণ্তি 


ধম্ম_ ঠাকুরের বিগ্রহ কৃশ্মাকার। তাই একজন পণ্ডিত অশ্ুমান করিয়াছেন যে, 
বৌদ্ধপ্তপের গাত্রস্থিত কুলুঙ্গীতে যে পঞ্চ ধ্যানী ঞ্ ধ্যানী বুদ্ধের মুক্তির প্রতীকম্বরূপে_ পাচ কোণে 
পাঁচটা চিহ্‌_ অন্ধিত.. আছে, তাহারই অগৃকরণ চেষ্টার ধর্দঠাকুরকে কু্মৃত্তি করা হইয়াছে 
কিন্ধু এ অগ্ুমান যুক্তিসহ. নহে, এটা কল্পনামাত্র। তাই আর একজন পণ্ডিত ইহার 
প্রতিবাদ করিরাছেন। ইনি বলেন, ধর্মরাঁজের কুর্দনবি গ্রহের চারি পাদ ও উর্দনূখ তুণড দ্বারা 
পাচটী ছিদ্র বা চিহ্ন হয় না, হয় চারিটী। কোনও কোনও বিগ্রহে আবার তুণ্ড নিররমুখে 
আছে। তাই ইনি অন্মান করেন যে, সেতাই, নীলাই, কংসাই ও রামাই এবং পঞ্চম 
পৃট্রিতিকে ধ্যানী বুদ্ধ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। কিন্ত ইনিও ধর্শপুরাণ-বগিত পৌরাণিক 
আখ্যায়িকাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই, নিজে কোনও মীমাংসাঁও করেন নাই । ইনি বলেন, 
নয়ুরুভটবগিত ধন্বি গ্রহ্বর্ণনা বিচার করির! নানা স্থান হইতে বিগ্রহগুলিকে দর্শন করিবার 
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পর কুণ্ম-কল্পনার মূল নির্ণয় সম্ভবপর-_-নতুবা নহে । কিন্তু আমি ধর্মঠাকুরের আবরণ- 
দেবতারূপে পুজ্িত একটি বৃহৎ কষ্ঃপ্রপ্তরনিম্মিত কুর্মমুন্তি দেখিয়াছি । স্থানীর ভাষায় 
এই মৃত্তিটির নাম 'নাম্ল! বুডী'। এই বৃহৎ কৃম্মাক্ুতি নাম্লাবুড়ীর পৃষ্টদেশে অমৃতঘট, 
ইহার পু্ঠদেশ বাগুকি-রজ্জববেষ্টিত, বাস্তকির মুখের দিকে দৈত্যগণ ও পুচ্ছের দিকে 
দেবগণ, মধাভাগে নারারণ। কৃষ্মের উদরেও দেবদেবী আছেন | মোট কথা; এই 
নাম্লা। বুড়ীটা পৌরাণিক সমুদ্রমস্থনের স্থন্দর ছবি, নান! .কারুকাধ্য-খচিত। স্ৃতরাং 
ধ্মপুরা ₹ণিত সমৃদ্রমস্থনকাহিনীকে কৃশ্ধাকার ধন্মবিগ্রহের মূল বলিদ্না স্বীকার করিবার 
পক্ষে বাধা দেখি না। বে কাহিনী ধশ্মপপ্ডিতগণের গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা অবিশ্বাস 
করিতে হইলে তাহার অস্টকূল প্রবল যুক্তি আবশ্যক । 


শঙ্গাস্ুর 


পুরাণে আছে, নারায়ণ শঙ্খান্ছরের মৃক্তি পরিগ্রহণ করিরা তুলসীর নিকট উপস্থিত 
হইয়াছিলেন। নারারণ এই শগ্ঘানুমুত্তি তুলসী সহ পূঙ্জিত হইগ্না থাকেন। যেখানে 
ধশ্মঠাকুর “শঙ্খান্ুর' নামে পরিচিত, সেইখানেই এই পৌরাণিক কাহিনী গ্রচলিত আছে। 
কিন্ত আধুনিক পণ্ডিতের! এই পৌরাণিক কাহিনী অস্বীকার করিয়া, শঙ্খ শব্দকে, বৌদ্ধ 'সঙ্ঘ' 
শব্দের রুপান্তর বলিয়া কল্পনা করেন। অথচ ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে এ রূপান্তরপ্রাপ্তি 
সম্ভবপর কি না, তাহাও তাহারা বিার করেন না। আবার “শঙ্খ শব্খের শ্লুহিত "অন্থর” 
শবের যোগ কেন হয়,. তাহারও কোন বিচার হয় না। বৌদ্ধ “সঙ্ঘ কি একট] অস্থর? 
ধম্মঠাকুরের নাম শখ? নহে, শি্ধান্থর। একজন পণ্ডিত ধর্ম জাবিধান হইতে “আদি 
শঙ্খ ভোরি বাশ্মতি" উদ্ধার করিয়া বিনা বিচারে বলিয়াছেন, “এখানে 'শঙ্খ” “শঙ্খ ভরা। 
বাশ খাত করা, সকল মঙ্গল কম্মেই প্রচলিত।” যে সকল হিন্দু মহিল! পূজাপার্ববণে, 
পুত্র সম্তানের জন্মকালে, বিবাহকালে বা সন্ধ্যাকালে শঙ্খ খ্বাত করেন, তাহারা কি 
বৌদ্ধ সঞ্জের উপাসিকা ? 


রাজ। হরিশ্ন্দ্রের ধর্ম্মপূজা 


রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্‌ এ মহাশয় মানকরের নিকটবত্তী 
অমরাগড় নামক স্থানকে হরিশ্চন্দ্রের অমরনগর বলিয়া কল্পনা করিয়া, সেই স্থানটাকেই 
ধন্মপূজার আদিস্থান বলিয়! গ্রচার করিয়াছেন। এই অমরাগড় নামক গ্রামে প্রায় ৩০ পুরুষ 
পূর্বে হরিশ্ন্ত্র নামে একজন রাজ! ছিলেন । এই সংবাদ পাইয়া! তিনি এ বংশের বংশলতিকা 
সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই বংশলতিকার সহিত ধন্মপূজার অনুষ্ঠান বা পৌরাণিক 
হরিশ্চন্দ্রের কোনও যোগ নাই। এখানে ষে শিবাখ্যা কুলদেবী অগ্াপি পূজিত হইতেছেন, 
তিনিও ধশ্ম ঠাকুর নহেন। স্থতরাং এরূপভাবে পৌরাণিক হরিশন্দত্রের কাহিনী লইয়া 
আধুনিক যুগের কোনও ঘটনার সহিত তাহাকে মিলাইয়া লইবাঁর চেষ্টা অনর্থক পণুশ্রম মাত্র। 
ধশ্মপুরাণের হরিশ্চন্্র পৌরাণিক হরিশন্দ্র। ইহার সহিত ঢাকা জেলার কোনও রাজার 
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অথব1 মানকরের নিকটবন্তী অমরাগড়ের হরিশ্চন্দ্রের কোনও সম্পর্ক নাই । ( অথর্দবেদের 
কেহিত দেবতার সহিত হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতের নামের মিল লক্ষ্য করিবার যোগ্য । 
এই রোহিতের কাহিনীটাও রোহিতদেবতার কাহিনীর সহিত সামঞ্তশ্যযুক্ত । রোহিত দেবতা 
থেমন সন্ধ্যাকালে হারাইয়া যান এবং প্রাত;ঃকালে উদ্দিত হন, সেইরূপ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র 
রোহিতও একবার হারাইয়া৷ গিয়াছিল এবং পরে তাহার উদ্ধার হইয়াছিল |] পূর্বেব উত্ত 
হইয়াছে, রোহিতদেবতার সহিত খতশক্তিসম্পন্ন বরুণদেবতার সম্পর্ক আছে । এই বন্দেবতার 
অগ্রগ্রহেই হরিশ্ন্দ্র পুত্র লাভ করিরাছিলেন, কিন্তু বরুণদেবতার নিকট প্রতিশ্রা মত স্বপুত্র 
রোহিতকে পশুস্থানীর করিয়া বধ করিতে স্বীক্ত হন নাই । বরুণের অভিশাপে রোহিতের 
“জলোদর” নামক রোগ জন্মিয়াছিল। পরে আবার বরুণেরই অগ্রগ্রহে তাহার অব্যাহতি 
হইয়াছিল। ব্রঙ্ষপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে হরিশন্দ্র ও রোহিতের আখ্যায়িকা দ্রষ্টব্য । 


বাল্যবিবাহ ও বরপণ 


রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রার বিদ্যানিধি এম এ মহাশয় লিখিয়াছেন,_“বিবাহে 
কন্যাপণ চিরকাপ চলিয়া আসিতেছে । চল্লিশ বংসর পুর্বে বরপণ আরম্ভ হইয়াছে ।” 
তাহার এই উক্তি বিচার-মহু নহে । বাল্যবিবাহ প্রবন্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বরপণ প্রবস্তিত 
হইবার কথা। কারণ, বয়ঃস্থ! কন্যাই বিবাহে পণ্যস্থানীয়া, অপূর্ণবয়স্কা কন্যা কেহ গ্রহণ 
করিতে চাহৈ কি? কিন্তু বালাবিবাহ প্রবর্তনের কাল কখন্‌? খ্রীষ্টী় ষষ্ঠ শতক পর্য্যন্ত 
ভারতবর্ষে বালাবিবাহ প্রবর্তিত হবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাণভট্ের বর্ণনায় 
বিবাহকালে রাজ্যশ্র বষ্টগ্রাণ্ত । কালিদাসের শকুন্তলা, ইন্দুমতী, গৌরী প্রভৃতিও প্রাপ্তবয়ন্বা। 
প্রাপ্তবয়স্ক শকুন্থলার বিবাহ ন| দিতে পারায় কথ মুনির ধন্মহানি ঘটে নাই,ধন্মহানির চিন্তাও 
কালিদাসের মনে উদ্দিত হয় নাই। স্থৃতরাং কালিদাসের কালে বাল্যবিবাহ ভারতে প্রচলিত 
ছিল বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই | ব্যাস ও পরাশরের স্থৃতিগ্রন্থে বাল্য বয়সে 
বাচিকার বিবাহ দিবার ব্যবস্থা দুঢ় হইয়াছে দেখা যায়। পরাশরমতে-_-“বিবাহয়েদষ্টবর্ামেবং 
ধশ্মো ন ভীয়তে।” অমরকোষে “গৌরী'শবের অর্থ প্রাঞ্ধবয়ক্ক। কন্তা”, কিন্তু ব্যান ও 
পরাশরের কালে অর্থাৎ খ্র্টীয় অষ্টম শত্তকে “অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী”। তবে এই বাল্যবিবাহ 
প্রবর্তনের হেতু কি? প্রয়েজন কি? (বৌদ্ধ “বিনয়” অঙ্টসারে . প্রাঞ্ধবয়ঙ্কা কন্যামাত্রেরই 
ভিক্ষুণী হইবার অধিকার ছিল। অবিবাহিতা কন্যা যাহাতে বৌদ্ধশান্মের এই অধিকার 
অনুসারে কাধ্য করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্টেই বাল্যবিবাহের প্রবর্তন হস্টয়াছে /বলিয়া 
অধিকাংশ এতিহাসিকগণের বিশ্বাস। ইহার ফলে খ্বী্টীয় অষ্টম শতকে যখন বৌদ্ধধশ্মের | 
বিকুদ্ধেত্রা্শ্যধর্শের জয় সমগ্র ভারতে ঘোষিত হয়, তখন সপ্তম ও অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার | 
বিবাহ ধশ্মান্মত ব্যবস্থা বলিয়া প্রচারিত হইয়া গিয়াছে । অবশ্য ছু'একটী ঘটনায় এই 
বিধির ব্যতিক্রম দেখ! যায়। উদ্াহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যায় যে, খ্রীষ্টার ৯০০ অৰে ত্রাক্ষণ 
রাজশেখর প্রাপ্তবয়স্ক! চাহমানক্ষত্রিয-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ প্রকার 


৯1০ 


উদাহরণ এ যুগে অতি বিরল। প্রাচীন গৃহাগ্থাদির ব্যবস্থামতে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই 
কন্য। পূর্ণবয়স্কা বলির! পরিগণিত হইত, কিন্ক এ কালে বিবাহের বহু ধংসর পরে কর্গার 
বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটিত। ফলে এই যুগের কিছু কাল পরে বঙ্গদেশে বল্লালমেন কৌলীন্তপ্রথার 
প্রবর্তন করেন। তখন হইতে বরপা প্রথ! সু বন্ধনে বদ্ধ হইগ্নাছে এবং একাল পর্য্যন্ত 
চলিতেছে | 

তবন্ত এই যুক্তির দ্বারা আমি ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাহি না যে, রাঘাই পণ্ডিত 
ও তৎপুত্রব্ধ্শদাসের জীবনবৃস্তান্ত বলিরা যে আখ্যায়িকা প্রচলিত আছ্ছে, তাহা সমগ্রভাবে 
বিশ্বামযোগা । আমি পূর্বেই বলিয়াছি, রামাইকাহিনী এতিহাসিক ও পৌরাণিক উপাদানে 
এমন ভাবে মিশ্রিত যে, উহার মধ্য কোন্‌ অংশটী এতিভাসিক, কোন্‌ অংশটা অনৈতিহাসিক, 
তাহ! বিনা বিচারে বুঝ! যায় না। কিন্তু তথাপি রামাই পণ্ডিত ঘে এভিহাপিক ব্যক্তি, সে 
বিষয়ে সন্দেভ নাই | লপিভবিস্তরের অনেক “আখ্যায়িকাই আলৌকিক হইলেও বৃদ্ধদেবের 
এতিহাসিকন্ধে সন্দেহ করা যায় ন1। 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কয়েকটী কথা 
[ ১৩৩৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা দ্রষ্টব্য ] 

১। ৬৯ পু | ইন্দ্রপুত্র নীলাঙ্গর নামটি কবিকস্কণের আবিষ্ষার নহে । 

২। "৬৯ পুষ্ঠ।। ধর্শঠানুরের ভক্তেরা আপনাদ্িগকে সন্ধন্মী বলেন না বা বলিতেন না। 

৩। ৬৯ পৃষ্টা। ধর্মপণ্ডিত নগ্া জাতির নাই । যে কোনও জাতির নরনারী তাশবদীক্ষিত 
হইলেই ধর্মপূজার অধিকারী হয়। * 

৪| ৭০ পুঠা। শুক্রবারে নিয়মে থাকিয়া! শনিবারে মানসিক পুজা দেওয়া কোথাও 
কোথাও ব্যবঙ্তিত হইলেও ইহা প্রামানা নহে। 

€1 ৭৭ পুষ্ঠা। গৃহভরণ গাজন ইদানীং আর শুনা যার ন!, ইহা! প্রকৃত, নহে। পান 
খাউইয়ে কৌতুকরায়, বাশীতে কৌতুক রায় ও জোতবিহারে ক্ষালু 
রায়ের বৃংসরিক গাঙ্গন বন্দোবস্ত করা আছে। 

৬। ৭১ পষ্ঠ| | ধশ্মঠাকুরের গাঁজনে বিশেষতঃ গৃহভবরণ গাজনে “অপাল” নাই । 

৭। ৭১ পু%া। লুয়ে নামক ছাগের পায়ে লৌহাগস বা তাশ্রব্লয় দেওয়ার ব্যবস্থাই প্রাচীন 
ব্যবস্থা। আধুশিক যুগের লোহার বেড়ী অস্টকল্প মাত্র। 

৮। ৭১ পৃষ্ঠা । লাউসেনের পায়ে লোহার বেড়ী দেয়ার বিবরণ কোনও পুরাণে নাই। 
তবে লাউসেন শব্দটা বোধ হয়, “লৌহাগ্নসীন” শব্দের অপত্রংশ হইতে 
পারে। 

৯। ৭৪ পৃষ্ঠা । স্বরাদি শব্দের প্রথমে “র” আগম বর্ধমানের দিকের ভাখা বা আধুনিক 

যুগের কোনও প্রদেশের ভাখায় একচেটিয়া নহে। বাল্সীকির রামায়ণেও 
সুগ্রীবপত্বীর নান “রুমা” | 
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১০1 ৭৯ পু্ঠা। গোয়াল। শক্তিপৃজক হয় । বিষণপুরে গোয়াণার কালীপৃজা আছে । 
৬১। ৮০ পুষ্া। কালিন্দী শব্দ “কালা-নদী' শন্দের অপন্রংশ | 
১২। ৮২ পৃষ্টা। হরিশ্চ্দ্র পৌরাবিক রাজা । তাহার কালনিদ্দেশ করা যায় না। 


কবি রামদাস আদক 
অনাদিমঙ্গলের কবির জীবনচরিত বিষয়ে বিশেষ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় নী। 
গ্রস্থমধো তাহার আত্মজীরন বিষয়ে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে এবং কিছু কাল পূর্বের সাহিত্য- 
সংহিতা নামক পত্রিকার ঘে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিপ, তাহাই কবির জীধনীসংগ্রহে 
অবলম্বন । কিন্ত ইহ্াতেও ভ্রমপ্রমাদ্দের অবসর নাই বলা যায় না। আমি সংক্ষেপে কবির 
জীবনী দিবার চেষ্টা করিলাম। কবির পিতার নাম রথুনন্দন আদক। রাখদাস পিভার 
একমাত্র সন্কান। জাতিতে কৈবর্ত। হুগণী জেলার অন্তর্গত হামা পুর গ্রামে রামদাসের 
জন্ম ভ্রু! পিতার মুত্যুর পর রামদাস পশ্চিমপাডা নামক গ্রামে আপিয়া বস করেন। 
বালাকালে রামদাসের বিগ্াশিক্ষী হয় নাই। তিনি বিদ্যাসাগরের গোপালের শ্যায় 
শান্তশিষ্ট ৪ ভধোব বাণুকও ছিলেন না। বাল্যকাশে তিনি ুষ্টপ্রকৃতির ছিলেন। কথিত 
আছে যে, অল্পবরন্ধ বালক রাখদান, তাহাদের বাসগুহের নিকটবন সতী একটা গুল্মাচ্ছাদিত, 
স্থানে মু্িকামধ্যে অন্দপ্রোখিত একটী ধম্মশিলাবিগ্রহ দেখিতে পাইয়া, স্থানটা পরিক্ষার করিয়া, 
বালক দিগুকে লইয়া এ বিগ্রহ্থের পূ করেন। সেই অবধি এ বিগ্রহ রামদাসের বংশধরগণ 
কর্তৃক পুদিত হইতেছেন। 
ভূরহুত [ ভূরষ্ট্র পরগণার রাজা প্রতাপনারার্রণ এ অঞ্চলের রাজা ছিলেন। এ 
রাজার অপীন চৈতন্য সামন্ত নামক একদরন কম্মচাঁরী এ অঞ্চলে খাজন| আদায় করিতেন। 
ভুরইতে রাজা রায় প্রতাপনারাণ। দানে কল্পতরুতুলা কর্ণের সমান ॥ 
চৈতন্য সাম ছিল গ্রামের মণ্ডল। মুখে মধু ্বরহৃব! অশ্থরে গরল ॥? 
উক্ত চৈতন্য সাম্‌ন্থও অতি দৃবুন্ত ছিলেন । তাহার ফলে প্রঙ্গাদিগের উপর অবর্ণনীয় 
অত্যাচার সংখটত হইত । রামদীসের পিতা দারিদ্রযাবশন্তঃ এক বংসর খাজনা দিতে অসমর্থ 
হওয়ার উক্ত চৈতন্য মণ্ডলের চক্রান্তে রামদাঁস, জমীদারের কাছারি-বাড়ীতে বন্দী হইলেন । 
বন্দী অবস্থায় অনাহারে ছুই দিন কাটিয়া! যায়। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় এক বুদ্ধ দারবান্‌ 
গোপনে রামদাসকে ছাড়িয়া দেয়। মুক্তি পাইয়। রানদাম মাতৃমগ্রিধানে ফিরিয়া আসেন। 
কিন্তু রা্লিবাস শেষ হইবার পূর্বেই তিনি রাজকন্শচারীর উৎপীড়নের ভয়ে স্বগ্রাম ত্যাগ 
করিয়! মাতুলালয়ে প্রস্থান করেন । 


“পৌষ মাসের খান! কিস্তি আদায়ের কালে। বিষম বন্ধনে বন্দী রাখে বন্দীখান| । 
পিতা ঘরে নাই ছুঃখ রামের কপালে ॥ শিশ্খমতি বড় প্রাণে পাইল যন্ত্রণা ॥ 
মগুলের মন্বণায় রাজকর্মচারী । তিন দিন অনশনে বড় কষ্ট পাই। 
অপমানে অতিশয় আনিলেক ধরি ॥ কম্মফল্ল ভোগ বড় দিলেন গৌসাই ॥ 
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এত বলি যাত্রা কৈল শশিস্থত বারে। 
মনে ছুঃখ করে বলে কষ্ট কেন পাই। শুভ লগ্ন শুভ ক্ষণ সংযোগ হসারে | & 
গোরটা মামার বাড়ী পলাইয়। যাই ॥ 
রঘুনন্দন বাটীতে আসি পত্রীর মুখে আগ্ঠোপান্ত বুস্তান্থ শুনিয়া অত্যান্ত ছুঃখিত 
হইলেন। পাছে গোরটা গ্রামে যাইয়া জমীদারের কর্মচারী পুত্রের উপর উৎপাত করে, 
এই আশঙ্গায় অলঙ্কার বন্ধক দিয়া, সংগৃহীত টাকা লইয়া রঘুনন্দন, রাজা প্রতাপনারায়ণের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। রথুনন্দনের ছুঃখের কাহিনী ও কর্মচারীর অত্যাচারের কথা 
শুনিয়া, রাজা সে ব্সরের মত রথুনন্দনের খাজনা মাফ করিলেন এবং কণ্মচারীদিগকে 
তিরস্কার করিলেন। 


এ দিকে রামদাস পথে যাইতে যাইতে নানা স্লক্ষণ দেখিতেছেন। 


“পথে যেতে হুলক্ষণ দেখে বহুতর | তুপিল চাপার ফুল গন্ধ মানোহর | 
সবো শিবা, দক্ষে দেখে উপ মঙ্গগর ॥ বিন। চতে ভার হেল পরম গুন্দর ॥ 
মাথার উপর ঘুরে বুলে শঙ্খটীল । সাতনামা পাউনান গড মান্দারণে। 
চৌছুলী ধরোছে মাছে শুকায়েছে বিল ॥ পশ্চাতে রাখিয়া রাম যায় বাগনানে ॥ 
নব বস গাভী সনে আগ্তপাছু ধায়। দিবস দ্বিধাম শুভ গগনে খন | 
দবিগাণ্ড মাথে লয়ে গোরালিনী যায়। অনুকুল চক্ষে হেরিলেন নারায়ণ ॥ 
শেগুড়া গাছে ফুটে আছে চারু টাপাফুল। শ্বেত অশ্থে চাপি ধন্ম রাউতের বেশে । 
অন্থভবে হবে হেথা দেব অনুকূল ॥ দয়া করি দেখ। ? 1 দীন রামদাসে ॥” 


কিন্তু সিপাহীবেশধারী এ্রর্মবাজকে দেখিয়া! রামদাস আতঙ্কে অভিভূত হইয়া 
পড়িলেন। মনে করিলেন যে, জমীদারের সিপাহী তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে । ধান্যক্ষেত্রের 
মধো লুকাইয়া তিনি মনে মনে ছুঃখ করিতে লাগিলেন। 
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“দেশে খাজনার তরে পলাইয়া াই। মাথা! ধরি বসিলেন ছেঁট করি মুখ । 
বিদেশে ধরিয়া বুঝি লইল সিপাই । ভাগাহীন জনার জনমে নাহি সখ ॥” 


ভয়ে রামদ্াম যতই ধানগাছের মধ্যে লুকাইতে থাকেন, সিপাহীবেশী ভগবান্ও 
ততই রামদাসের দিকে আসিতে থাকেন। অবশেষে রামদাস ধরা পড়িলেন এবং গিপাহী- 
বেশী ভগবান্‌ রামদাসের মাথায় একটা মোট চাপাইয়! দিয়া বলিলেন,_-“চল্‌ আমার সঙ্গে ।” 
চারি দিন অনাহারে কাতর রামদাস, মোটের ভরে কাপিতে লাগিলেন। সিপাহীবেশী 
ঠাকুর বলিলেন,_- 

"আমার সন্মুখে যদি ফেলে দিস মোট ।  ছ্বিখণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট্‌॥” 

এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া! রামদাস চক্ষু মু্রিত করিলেন। কিন্ত পরে চক্ষু 
উন্নীলন করিবামাত্র দেখিলেন, সিপাহীও নাই, অশ্বও নাই; সব কোথায় চলিয়! গিয়াছে । 
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“সিপাইয়ের কথা শুনে মুদে গেল আখি। ঢল ঢল কমল অমল অতিশয় । 
কোথায় সিপাহী ঘোড়া আর নাহি দেখি ॥ হেরিয়া পুরিত হইল আনন্দে হৃদয় ॥ 
মনে মনে চিন্তে রাম ছুঃখ কেন পাই । জল পান করিবারে জলেতে নামিল। 
কাশাদীধির জল খেয়ে মাঁমাবাড়ী যাই ॥ অভাগা পরশে জল শুকাইয়া গেল ॥” 


তখন রামদাস আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, চারি দিক্‌ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। ঘাটের 
উপর বসিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। তখন আর ভগবান্‌ থাকিতে পারিলেন না। ত্রাণ 
কুমারের বেশে দর্শন দরিয়া বলিলেন,__ 


“ক্ষুধায় তৃষ্ণার রাম কেশ পাও তুমি। আজি হৈতে রামদাসের জীবন সফল ॥ 
তোমার লাগিরা জন আনিয়াছি আমি ॥ জলপানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি । 
এত বণি বদনে দিলেন গঙ্গাজল । ধশ্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি।” 


ধশন্ম ঠাকুরের অন্ুগ্রতে রামদাসের ক্ষুৎপিপাসা বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু সঙ্গীত রচন। 
ভিনি কেমন করিয়| করিবেন ? তিনি যে মুর্খ রাখাল। তাই তিনি বলিলেন, 


“পাঠ পড়ি নাই প্রত চঞ্চল হইয়| | খেলা ছলে ধশ্মপূজ| কম্মকাগ্ুহীন। 
গোবন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া ॥ জানি না! ধশ্মের গীত তার অর্ধবাচীন ॥” 
কিন্তু ঝণ্ম ঠাকুর তাহাকে কবিত্ত বর দিয়া সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করিলেন। 
“আছি হৈতে র।মদাস কবিধর তুমি | শ্ীধশ্মমাহায্ম্য মক্য্ে হইবে প্রচার ॥ 
ঝাড়গ্রামে বাস কালুরায় ধম্ম আমি ॥ তুমি সে পরম ভক্ত ভারত তুবনে। 
আসরে ভুড়িৰে গীত আমা সোওরণে। মুখেতে ঠেকিলে গীত চাহিও কর পানে। 
সঙ্গীত কবিতা ষষ্ট ভাসিবে বদনে ॥ এত বলি গাকুর ধরিয়া ডানি কর। 
স্চ্ন্দবন্ধন গীত শ্ুশ্রাব্য মবার | মহামন্ত্র লিখে দেন ঘাদশ অক্ষর ॥৮ 


তার পর ভক্তবাঞ্চ! পুর্ণ করিবার জন্ ঠাকুর চতুতুজ মৃ্ডিতে দেখ! দিয় অন্থহিত হন। 
“ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবারে হরি । 
হইলেন শঙ্খচক্রগদাপন্মধারী ॥” 
ইহার পর হইতে রামদাস ধর্শোন্ত্বভাবে ধশ্ম ঠাকুরের গান রচন| করিয়া, স্বয়ং আসরে 
গায়েনরূপে গান করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম সঙ্গীত রচনার কাল।_- 
“বেদ বন্থ তিন বাণ শকে স্প্রচার | যাত্রাসিদ্ধি বন্দিলাম গ্রাম হারাৎপুরে । 
ভাদ্র আদ্য পক্ষ আট দিবস তাহার ॥ প্রথম প্রচার গীত যাহার ছুয়ারে ॥” 
ভুরস্থটের রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়ের জ্ঞাতি যাঁদবচন্দ্র রায় রামদাঁসের সঙ্গীত অবণে 
মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজরাজ্যে দেওয়ান-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন । রামদাসের ছুই জন বিখ্যাত 
পোহারের নান রাজারাম ও অভিরাম। কবির একটামাত্র পুত্র ছিল; নাম বলাইটাদ। 
সংগৃভীত মৌখিক পদগুলি হইতে জানা যায় যে, রামদাস ১৫৮৪ শক অর্থাৎ ১৬৬২. 
বষ্টাব্দে [ বেদ-৪) বন্থ-৮, তিনবাণ-১৫; একত্রে ১৫৮৪ শকাব্দ] ভাদ্র মাসের কুষণাষ্টমী দিনে 
সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। 
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উরিখরেছ্-রাদ্ রাজ! 'প্রতাপনারায়ণ রায় বন্দবি ধ্রুতা বীর মহিলা রাণী ভবশস্করীর গণ্ডে 
বাঁজ। কদ্রনারারণশের রসে জন্মগ্রহণ করিয়া রাঢ়ভমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। তি 
রাণী ৬বশঙ্করীর একমাত্র সন্থান। “এই কুপপাবন নন্দন প্রতাপনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করিবার 
কিছু দ্রিন পরেই রাজ! রুদ্রনারাযণ ইহপশীলা সংবরণ করেন। তংকালে মহাভিভব সমাঁট্‌ 
আকবর শাহ দিল্লীর সিংহালনে সমামীন ছিলেন এবং পাঠানগণ বঙ্দেশ হইতে বিতাড়িত 
শ্টলেএ পাঠান সন্দাদগণ উড়িধ্া। হইতে আসিরা মধো মধ্যে বঙ্গদেশে অত্যাচার 
করিত ।” * রা রুধ্রনারারণের মৃত্্ুপংবাদ শ্রবণ করিয়া, পাগান-দলপতি ওস্মান্‌ 
ভুরহট বায অধিকার কগিবার আশার রাণী ভবশগ্করীর সেনাপতি চত্ুডুজি চক্রবর্তীর 
সহিত পপ মড়ন্্ব করিয়াছিশ এবং রাপার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্ত বীর নারীর 
সহিত থধুদ্দে পরাজিত, অপমানিত ও লাঞ্চিত হইন্ব। পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল । 
এই যুদ্ধনবাদ দিল্লীগর আকবরের কর্ণগে'চর হইলে তিনি রাণী ভবশস্করীর বীরত্বে 
বিথুদ্ধ হঠরা, তাহাকে উপঘুক্ত মন্মান প্রদর্শনের জন্য বহুমূল্য উপহার সহ অন্বররাজ মান- 
সিংহকে ভরকুটে প্রেরণ করেন । মানসিংহ কুরশ্গটে আগমন করিয়া, রায়বংশীয়। রাণী 
ভবশস্করীকে সমাট্প্রেরিত বহু মনিমাণিক্য দান করেন এবং তাহার পরাক্রমের পুরক্কার- 
জপ “রারবাথিনী” এই বীবতহ্ছচক উপাধি প্রধান করেন। 


গ্রে 


পু 


রাজা প্রতাপনার।য়ণ প্রাপুবয়ঞ্চ হইলে, রাণী ভবশঙ্করী তাহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ 
করিয়। কাশীপাঁস করেন এবং সেখানেই তাহার কাশীপ্রাপ্তি ঘটে। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ 
ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের রচিত উপাদেয় গ্রন্থ “বঙ্গবীরা্জনা রায়বাঘিনী” পাঠ করিলে এই 
কালের অনেক তথ্য জাশিতে পার। যায়। গ্রস্থথানি যথার্থই ব্গসার্ট ত্যের গৌরবস্বরূপ। 


এই কালের বিবরণ আলোচন| করিণে বুঝ৷ যার যে, পুণ্যভূমি স্ুুরন্থটের রাজ্যমধ্যে 
এই সময়ে নানারূপ পাপ প্রবেশ করিয়াছিল । ফলে রাজা প্রতাপনারারণের বাজ্যকালে 
দেশে অরাক্গকতা ছিল। বিধুবাবু এই কালের অরাজকতার প্রমাণস্বূপ একটী প্রচলিত 
ছড়া তাহার গ্রন্থের ১১৭-১৮ পার প্রকাশ করিয়াছেন । এই সকল বিষয় চিন্ত। করিলে 
স্বীকার করিতে হয় যে, পশ্মপ্রাণ মহাপুরুষ 'প্রতাপনারায়ণের রাজ্যকালে৪ আদক-বনিত 
প্রজানিযাতন অসম্ভব নহে । 


রাণী ভবশঞ্রী মোগল সম্রাট আকবরের নিদ্দেশে অন্ধররাজ মানসিংহ কর্তৃক সম্মানিত 
হইয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলঙ্গন করিয়া আমর। নিসর্গকবি রামদাস আদকের কাল নির্ণয় 
বিষয়ে একটা অগ্ুমান খাড়া করিতে পারি। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাবধে বঙ্গদেশের পাঠান-বিপ্লব 
দমিত হইলে দাক্ষিণাতো বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত মানসিংহ বঙ্গদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে 
যাত্রা করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি যখন অজমীঢ়ে পৌছেন, তখন সংবাদ 
পান যে, পাঠানেরা উড়িষা। হইতে আসিয়া পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছে । তিনি 


* শ্রীবিধৃতধণ তটচাধ্য প্রণীত “বঙ্গবীরাঙ্গন! রায়বাধিনী” গরস্থের ৮৬ পৃষ্টা। 
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নিজে বঙ্গদেশে আসিতে না পারিয়া, কুঘার জগতসিংহকে বঙ্গদেশে পাঠান-বিদ্রোহ দমনাথ 
পাঠাইরা দেন। জগংসিংহ কতলু খাও ওস্যানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে 
আহত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই রাণী 'ভবশঙ্কবীর সহিত ওস্মানের যুদ্ধ 
হইয়াছিল । এবং এই যুদ্ধে জয়লাের পর তিনি মানপিংহ কতৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
আন্দাজ ১৬০০ শ্রীষ্ঠাব্ধে বা তাহার পর দু'এক বৎসরের মধ্যে এই সমস্ত ঘটনা ঘটিঘ্নাছিল 
মনে করিলে বিশেষ ভ্রম কর! হইবে বলিয়া মনে করি না। 

ইহার পর সম্ভবতঃ ১৫।২০ বহর ভুরস্থট রাজ্য বিধবা! রাণী ভবশঙ্করীর নেতৃত্বাধীন 
ছিল। তার পরতিনি বয়:প্রাপ্ত পুত্র প্রতাপনারায়ণকে রাছো প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাশীবাস 
করেন। রাজা প্রতাপনারায়ণের রাজত্বকালে আমাদের কবি রামদাস আদক বালক মাত্র । 
বয়স সম্ভবতঃ ১২ হইতে ১৬ বৎসর | কারণ, তখন তিনি এগোধন চরাইতে, সমথ ছিলেন। 
তার পর ১৬৬২ খ্রীগ্নাবে যখন তিনি প্রথম অনারিমঙ্গল গান করেন, তখন তিনি নিশ্চয় 
প্রার্তবয়ঙ্ক। বয়স আন্দাজ ২৫-৩, ধংসর ধরা যাইতে পারে । সুতরাং তাহার জন্মকাল 
সম্ভবতঃ ১৬৩৫ খ্ীষ্কাব্দে বলিলে মারাত্বক ভুল করা হইবে না। 


শ্রীবসম্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। 


ন্মাছিকি-ক্বঙ্রতল 


শ্রীধর্মপুরাণ 


ক্বজ্গতাল্লণ 
শ্রীঠাকুরাণীবন্দনা লিখ্যতে 


দুর্গ দুর্গ পরা মাতা ছুর্গতিনাশিনী। 
গোকুল রাখিলে জয়! যশোধানন্দিনী ॥ 
কোথা আছ জয় দুর্গা ই মেড়, মসানে। 
দৃণ্ড চারি উরিবে বালক ন্মহরণে ॥ 

না জানিলাম ক্ষণমাত্র সময়ের বেলা। 
তোমা ম্মহরণে ছর্গ। লষ্টিলাম ছাদল! | 
তোমা ম্মহরণে গে! মন্দিরেয় দিলাম ঘা। 
পুত্রভাবে উরিবে গায়েনের গুরু মা ॥ 
স্বর্গ ত্যজে এস চও্ড সর্ববমঙগল!। 

ঘট মাত্র কর ভর ছাড়িয়ে দেঅ গল! ॥ 
কে বুঝিতে পারে দুর্গ! তোমার মন্ত্রণা। 
শ্রহরি করিলে পার প্রলয়ষমুন। ॥ 

যমুনা! আক্কতি দিলে বিষম করালি। 
যমুনায় পার হইলে বলাএ শৃগালী ॥ 
শিবারূপে ঈশ্বরী যমুনা হইলে পার। 
নন্দগৃহে গোকুলে করালে অবতার ॥ 
তোমার মহিমাগ্ণ গায় হরিবংশে। 
কষ্খের করিলে কার্ধ ভাগ্ডাইয়ে কংসে॥ 
তোম। বধিবারে কংস ধরিল চরণে। 
হস্ত হতে দিগণ্বরি উরিলে গগনে ॥ 


গগনেতে উরিয়ে বলাইলে অষ্টভূজা। 
দেবাহুর শঙ্কর বরুণ দিল পূজা! ॥ 
মদন অন্থরের সঙ্গে যবে হল রণ। 


কাতর হইল কাম কৃষ্ণের নন্দন ॥ 


অস্থুর হানিতে গেলে হিমালয় গিরি । 
বাণর'জ নিধনে বলালে দিগন্থরী ॥ 
বিশালাক্ষী রূপ ধরে যবে হিমাচলে। 
শুস্ভ নিশুস্ত তোমায় লইতে চাঁর় বলে॥ 
ধূমলোচন-মধুকৈটভ-নাশিনী। 

চগ্ডমুণ্ড কৈলে বধ বলাএ রক্ধিণী ৷ 

অন্থুর হানিলে মা অন্থুরক্ষয়ংকরা । 
মহিষান্থর হানিয়ে গলেতে মুণ্ডমাল! ॥ 
কত কত গুণী আছে আমি কোন ছার। 
স্বত্তের কোলেতে যেন ঘোলের পনার॥ 
জালিয়ার জালে গে! ছাকিয়া লয় পানি। 
অক্ষরে অক্ষরে কর গীতের গাথনি ॥ 
গায়েনের আসরে ম। দৃষ্টি বুলাইয়ে। 
আমার আসরে বস জয় জয় দিয়ে ॥ 
ছুইটি ছআরের মাথে দেহ পল্মপাও। 

মূল মধুস্বরে বসে লহরী খেলাও । 


২ অনাদি-মঙ্গল 


দণ্ড চারি হেজ গে! রাউলের বাসঘর। 
তোমাকে স্মরণ করে কাতর কিন্কর ॥ 

আমার আসর ছেড়ে যদি অন্ত আসর যাঁও। 
দোহাই হরের গো আমার মাথা খাও । 

ঘন তরু কদলি সঘনে ছাড়ে বালি। 

তুমি গাইবে মুন্নরূপে আমি গাইব পালি ॥ 
স্থরে ঘাআ৷ দেই পাপী পাসরিয়ে যায়। 

হাঠে তালে লেয় তাকে প্র কালুরায় ॥ 
ডাকিনী যোগিনী বন্দ আর মুখ্যদাসী। 

শ্রবণ করহ গীত ভাই সম বানি ॥ 

সেই আমার জ্োষ্ঠ ভগিনী আমি তার ভাই। 
যদি, অঙ্গে করে ঘাআ। তাকে ধর্মের দোহাই ॥ 
তবে যদ্দি লোভে ঘাআ দিতে করে মন। 
আপন গুরুর মুণ্ডে পাখালে চরণ ॥ 

গান কবি রাম্দাস কপালের লেখা। 

পাড় বাগনানে ধশন্দ যারে দিলেন দেখা ॥ 


গণেশ-বন্দন। 


অবনী লুঠ।য়ে কায, বন্দ দেব গণরায়, 
অবতার নায়েক আসরে । 


দ্বেবের দেবতা তুমি, কি জানি মহিমে আমি, 


বিয়ান গন্ভীরে গুণবরে ॥ 


দক্ষিণে ভগণ দস্ত গুণের নাহিক অস্ত, 
গণপতি কুঙ্জরবদন। 
গলে পারিজাত মালা অলিগণ করে খেলনা, 


রঁ ধু পা ক | 
গোরীন্ৃত লক্বোদর, স্থশোভিত চারি কর, 
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভা ॥ 
রাতুল চরণাুজে কনক-নৃপুর বাজে, 
তাল মান স্ুুরাগ সন্ধত। 


নখমণি বিধুখও্। আধারে আলোক চও্ 
পাপদগ্-প্রবণ সতত ॥ 

মুগ্ধ মধুত্রত চিন্ত, পাপরসে সদ! মত্ত 
তব তত্ব কি বলিতে পারে। 

হেরঘচরণাঘ্ুজে, রেণুকা রৌরব রুজে, 
অমঙ্গল অশেষ নিবারে ॥ 

নাহি তব অন্ত আদি, অশেষ গুণের নিধি, 
তুমি দেব সংসারের সার। 

শুভ কর্ম আবাহনে, পুজে নর একমনে, 
সবে দিয়ে জয়জয়কার ॥ 

দয়া রাখ বিশ্ব হর, আমার আদরে উর, 
দূর কর কুমতি কুজ্ঞন। 

রণে বনে ম্মরে যদি, তারে অন্থকূল বিধি, 
করহ তাহার পরিত্রাণ ॥ 
গণপতি ধিদ্ব কর দূর। 

তোমার চরণ বিনে, না হৈল আমার মনে, 
নিস্তারিতে আছহ্‌ ঠাকুর, ॥ 

গণেশ চরণ আশে, গীত গায় রামদাসে, 
এ ঘোর পারে কর পার। 

গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ ভন মাগে 
হরি বল জন্ম নাহি আর॥ 


প্রীধন্্মবন্দনা! লিখ্যতে 


উর আসি নিরগুন, নিফলঙ্ক নারায়ণ, 
উর নিজ সেবক ম্মহরণে। 

নায়েকে করহ দয়া, মোরে দেহ পদছায়া, 
নিবেদিলাম এ রাঙ্গা! চরণে ॥ 

এক ব্রহ্ম সনাতন, নিরাকার নিরগরন, 
নিয়ম করিতে কিছু নাঞ্চি। 

কিবা! রূপ-গুণ-গাথা, হরি হর ইন্দ্র ধাতা, 
জত কিছু আপনি গোসাঞ্রি ॥ 

গ্রলয় যুগান্তকালে, পৃথিবী ভরিলে জলে, 
শৃন্তেতে আছিলে নৈরাকার। 


অনাদি-মঙ্গল 


তুমি ব্রক্ধ! বিষুঃ শিব, নিস্তার কারণ জীব, 
একা হইলে ত্রিগুণ আকার ॥ | 

অনস্ত মহিমার্ণব বিধি বিষণ শেষ ভব, 

৬ যোগধ্যানে জানে নাঞ্চি শেষ। 

আমি মূঢ় পাঁপমতি মায়া-যোহ-মুগ্ধ অতি 

রা ৬ ক ক ॥ 

জান বুদ্ধিশ্ুদ্ধিহীন, কাব্যগাথ| শক্তি ক্ষীণ, 
দীনহীনে দিলে গুরুভার। 

সঙ্গীত সুধার সিন্ধু কহ না অনাথবন্ধু 
কেমনে ছুস্তরে হব পার ॥ 

জানি তব পাদপদ্প নিস্তারকারণ মছ্য, 
ডাকি অগ্য অনাগ্য গৌসাই। 

কঠযন্ত্রে যন্ত্রী হয়ে তাল মান রাগ লয়ে 
যা গাআও তাই আমি গাই ॥ 

আসরে অশেষ গুণী,  গুণহীন মুর্খ আমি, 
কি গাহিব লোকে উপহাস। 

তুমি কবি কাঁব্যগাথা, মোর মনে চিন্ত! বৃথা 
দোষ গুণ তব অন্ভিলাম ॥ 

রিয়ে তোমার.পুজা স্বর্গে ইন্দ্র হইল রাজা, 

সকল তোমারও | 

ব্দ্মা আদি যত দেবে, অয় চরণ সেবে 
দেখিবারে রাতুল চরণ ॥ 

বনুকা নদীর তীরে দেবান্থর সমাদরে 
কইল ব্রহ্ম! এ ঘরভরণ। 

শান্তুম্গৃহিণী গঙ্গে, আসিয়া হরের সঙ্গে, 
ধর্মঘজ্জে করিতে রন্ধন ॥ 

জাজপুর বড় স্থান ধর্ম যথা! অধিষ্ঠান 
পুল্না কইল রামাই পণ্তিত। 

যোল শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বত্তিশ আলম সাজে 
ধর্মরাজ হইল উল্লাসিত ॥ 

রামাই ব্রাহ্মণ ছিল ধর্মের পণ্ডিত হইল 
মুনি সব কৈল উপহাস। 

পণ্ডিত ব্রাহ্মণ দেখি, ধর্্মরাজ হোলেন ছুঃখী 
যার কাজে হইল সর্দনাশ ॥ 


ধর্মকথা কয় যেই, গরম পবিত্র সেই 
ধর্মকথ! পুরাণে গভীর । 
ছিল যুধিষ্টির রাজ! ্বধর্থে পালিয়া গ্র্, 
বর্ণে গেল লইয়া শরীর ॥ 
হস্তিনা নগর মাঝে, ব্যাল্লিশ বাজনা বাজে 
হরিশচন্দ্র হস্তিনার রাজা । 
সেই রাঁজ। ভাগ্যবান ধর্ যারে-কৃপাঁবান 
বেটা কেটে দিল ধশ্মপৃজা ॥ 
মদন! রাজার রাণী চক্ষে না পড়িল পানি 
পুত্রমাংস রান্ধে সমাদরে। 
ধর্মরজ কৈল দয়া, তারে দিল পদছাড় 
মরা পুত্র ফিরে পাইল ঘরে॥ 
জাড় গ্রাম বড় স্থান, ধর্ম যথ। অধিষ্ঠান 
দয়ার ঠাকুর কালুরায়। 
তুমি সে দয়ার সিন্ধু, অন।থ অধম বন্ধু 
কপাবিন্টু তে কিছ্কর চায়॥ 
ধন্মগৃহ মনোহর, সম্মুখেতে দামোদর, 
সদাই সঙ্গীত হয় নাটে। 
কাতরে করুণ! কর, অশেষ অশ্তভ হর, 
অকপটে উর আসি ঘটে । 
ময়ূর ভট্ট গুরু আগে, বন্দিয়া মাথার পাঁগে, 
ময়ূর আগে হইয়ে কবিবর। 
গায় কবি রামদাসে,  হইয়ে ব্রাহ্মণ বেশে, 
যারে দয়! তৈল মায়াধর ॥ 


রাজারা ওর 


প্রীচৈতন্-বন্দনা 


সম্ত।ষ করিয়ে (সবে) হরি বল বন্ধুজন। 

মন দিয়ে শুন সভে ঠেতন্যবন্দন ॥ 
ংসারের সার পুরী আছে নবন্ীপ। 

পত্তিতপাঁবনী গঙ্গা যাহার সমীপ ॥ 

ধন্য শচী ঠাকুরাণী মিশ্র পুরন্দর ৷ 

যাহার ভবনে জন্মলেন গদাধর ॥ 


৪ অনাদি-মঙ্গল 


লক্ষ্মীর সহিত হরি গোলোকে বিয়ে । 
ব্রহ্মা তারে স্তব করে চরণে ধরিয়ে ॥ 
কলিযুগ কুজ্ঞান কলুষ অন্ধকার । 
পাষণ্ডী পাতকী ভণ্ডে ভরিল সংসার ॥ 
অশান্তরীয় নাস্তিক অধন্মী অতিশয়। 
নবদ্বীপে হউক গৌরচন্জ্রের উদয় । 
অনাথ অধম দেখে দয় না করিলে। 
দীনবন্ধু বঙ্গে নাম কি গুণে ধরিলে ॥ 
ছুষ্টের দণ্ডক তুমি সঙ্জনের সখ] । 
পাষণ্ড দলন করি কর ধর! রক্ষ| ॥ 
শুনিয়। বরঙ্গ।র বাক্য দেব নারায়ণ। 
নবদ্ধীপে জন্ম লইতে করিলা গমন ॥ 
হটিয়া ব্রাহ্মণ মিশ্র পুরন্দরের ঘরে। 
গৌরহরি জন্ম নিলেন শচীর উদ্রে & 
দশ মাস দশ দিন রছেন গর্ভবাসে। 
ভূমিষ্ঠ হইলেন গৌর উত্তম দিবসে ॥ 
ফাল্তুনীয় রাকা শশী তাএ রাহুগ্রাস।, 
শুভ সায়ং সংযোগ সংসার সমুল্লাস ॥ 
থগেন্জ জিনিয়া! নাসা অতি মনোহর । 
আজাগ্ুলম্বিত মাল! বক্ষের উপর ॥ 
কোটি চন্দ্র চন্জ্রকা-প্রসন্ন বূপরাশি। 
দিনে দিনে বাড়ে গৌর শুরুপক্ষের শশী ॥ 
শচটী-অস্কে গৌরহরি বাড়ে দিনে দিনে । 
পড়িবারে যান গৌর গুরু সন্ধানে ॥ 
ভেদমন্ত্র স্থবস্ত অভেদমন্ত্র ড়ি। 

স্থবস্ত সাধন হইতে খড়ির হইল ডেরি ॥ 
খড়ি আনি দিতে হরি গুরুকে কহিল। - 
নিদারুণ গুরু তায় পুথি গ্রহারিল॥ 
মারিল পুথির বাড়ি ছুর্বত্ ব্রাহ্মণ। 
সেইখানে চতুভূজ হইল! নারায়ণ ॥ 
তাহ! দেখি দ্বিজবর জুড়ে ছুই হাত। 
না বুঝিয়া মারিলাম ক্ষম অপরাধ ॥ 
আমি কোন ছার গ্রভূু অধম অধিক। 
নিজগুণে কর ক্ষম তুমি স সাত্বক ॥ 


অখিল সংসারে প্রভূ কে চিনে তোমারে। 
কোটি ব্রদ্ষা নারে তোমার লীলা বুঝিবারে ॥ 
কলিধুগ আইল দারুণ অন্ধকার । 
হরিনাম দিয়ে কর জীবের উদ্ধার ॥ 
অল্পবুদ্ধি অল্লাযু কলিতে হইল নর। 
নামধন্ম প্রচার করহ অতঃপর ॥ 

লইল। বৈরাগ্যধর্্ গুরুর বচনে। 

খেল! ছলে হরিনাম দিল জনে জনে ॥ 
হরিনাম স্থলভ্য নির্ব্বাণমার্গ ভবে। 
অনায়াসে পাপী তাপী পাযণ্তী তরিবে ॥ 
জগাই মাধাই তারা মহাপাগী ছিল। 
চৈতন্তের নাম লইতে তার! শ্বর্গে গেল ॥ 
শিশুগণ লয়ে খেল! হয় দিবারাতি। 
গুভুর বাজারে ছিল নীলক তাতি ॥ 
দৈবের বিপাকে তার বস্ত্র গেল পুড়ে। 
চৈতন্যের নাম লইতে বিকাল বাজারে ॥ 
পোড়া বস্ত্র বিকাইল অমূল্য রতন। 
কাটোয়াতে দিল গৌর টাদের ভূবন ॥ 
নাটশাল পাঠশাল বার দেবঘর। 

ধবল পতাকা উড়ে আহার উপর ॥ 
সেইখানে গৌরহরি বার দেন আনিয়া । 
কত পুণাবান দেখে নয়ন ভরিয়া ॥ 
জগত তারিলে প্রভু হরিনাম দিয় । 
রাম্দীস বলে দীনে লহ উদ্ধারিয়! ॥ 
এইখানে চৈতন্তবন্দনা হইল সায়। 
রাম্দাস গাইল জা গাওয়াল কালুরায় ॥ 





দিগ বন্দন! 


প্রথমে বন্দি গুরু ধর্ম নিরঞ্রন। 

ধবলঘাট বন্দিলাম ধবল নিংহাসন ॥ 

ধবল আসনে গুরু বন্দ ভগবান। 

যোল সংখ্য বন্দ আউলের রক্তিম পুরাণ ॥ : 


অনাদি-মঙ্গল 


চারি পণ্ডিত বন্দো৷ চারি ছুয়ার উপর। 
ধামীতকারিণি বন্দে! পৈচি সর্বেশ্বর ॥ 
হংসে ব্রহ্ম! বন্দিলাম গরুড়ে গোবিন্দ । 
বুষতে বন্দি শিব এরাবতে ইন্তু॥ 
মহিষেতে যম বন্দ হরিণে পবন । 

ময়ূরে কাণ্তিক বন্দে! গৌরীর নন্দন ॥ 
মকরে বরুণ বনো। ভন্মুকে বিশাই॥। 
ঢেঁকি উপর নারদ বন্দে! কুন্দুলে গোসাঞ্ি ॥ 
যার পুরী দিয়! নারদ মুনি যায়। 

দশ দিন বড় ভাগা কুন্দল নিবায়॥ 
বন্দো গঙ্গা! ভাগীরথী অপার মহিম। 
অন্তকালে দিও পদ ভেবে আহি তোম। ॥ 
গয়ার গদাধর বন্দে! প্রয়াগে মাধব । 
কাশী বিশ্বনাথ বন্দ! গেকুলে যাদব ॥ 
আড়,রের বন্দিনাথে করি প্রণিপাত। 
দক্ষিণে জলধিকুলে বন্দে। জগন্নাথ ॥ 
মঠঘর মন্দির প্রভুর ধবল পতাক1! 
তুলসী চৌঞরি হতে ধ্বজা যায় দেখা ॥ 
দেখিয়। দেউলের ধ্ৰজা লোকে বলে হরি । 
ধাওয়৷ ধাই চলে যায় শুষট্র। গরিহরি ॥ 
নয়নে গলিত লোর দেখিয়া! গ্রভুবে। 
বার হহ্ুমস্ত আছে সিংহছুয়ারে ॥ 
প্রতিক্ষণে মনে করে দেখিব জগন্নাথ । 
ঘুষ্টিৰে মনের মল! খেয়ে পিঠে ভাত ॥ 
ভাগ্যমস্ত কিনে খায় যার আছে কড়ি। 
দরিদ্র হইয়া কেহ করে কাড়াকাড়ি ॥ 
ইচ্ছান্থখে নাঞ্জি দিলে বলে কাড়ি লয়। 
দয়! করে ফিরে এনে মুখে পুন দেয় ॥ 
খাইয়া প্রসাদ সবে শিরে পুছে হাত। 
হরি বলে নয়ন ভরে দেখে জণন্নাথ ॥ 
স্থভদ্র/ বলাই বন্দে সমুদ্রের কুলে। 

যার পুরী আমোদিত করে দোনার ফুলে ॥ 
অষ্ই কুলাচল বন্দো প্রভাতের ভা । 
বুন্বাবনলীলাকারী বন্দো৷ রাধাকাছু॥ 


কালিন্দী যমুনার কুলে বন্দ কাচ্রায়। 
কদহ্ের ডালে বসে যুরলী বাজায় ॥ 
গিরি হিমাচল বন্দে। উত্তরে বদতি। 
বায়ু বরুণ বনিলাম করিয়া ভকতি ॥ 
চন্দ্রহ্য্য বন্দিলাম আর ক্ষেত্রপাল। 
শিবের ছুয়ারি বন্দো নন্দি মহাকাল ॥ 
জলাসনে যজ্ঞপতি বিধি নারায়ণ । 

জর! ছুঃখ পাঁপ হরে লইলে শরণ ॥ 
শ্রীখড়দহ বন্দে। গোসাঞ্ির পাট । 
আকৃনে মাহেশ বন্দ! জগম্নাথের ঘাট। 
গুধিপাড়া বন্দিলাম বৃন্দাবনচন্ত্র। 

জান কী লক্ষণ সহ মেখানে রামচন্ত্র ॥ 
গৌরাঙ্গপুরীতে বনো। ঠাকুর গৌরাঙ্গ । 
বন্দিলাম যথায় ঠাকুর ঘোষ করে রঙ্গ ॥ 
রাধাকাস্ত অবিরামে দিই পুশ্পাঞ্জলি। 
যোল সাইগেের কাষ্ঠ যাহার মুরলী ॥ 
বোড়চেতে বন্দিলাম বড় ব্লরাম। 
শ্রীসাক্ষিগোপাল বন্দি করিয়! প্রণাম ॥ 
নবছীপে বন্দে! গৌর শচীবর ছুলাল। 
গোরুটা ঠাকুর বন্দো শ্ীরামগোপাল ॥ 
মদনমোহনপুরে বন্দে মদনমোহন। 
সোঙালুকের গোপীনাথের বন্দি চরণ। 
শ্যামন্ন্দর বনতেঘর1 গড়ের ভিতরে। 
ভাগ্ডারহাটির গোবিন্দরায় ব্রাক্ষণের ঘরে 
সরণপাড়া গ্রামেতে বন্দিহ্ন বঙ্গরাম। 
বিষুপুরে লালজীকে আমার প্রণাম ॥ 
বিষুপুরের দেহার। গুণিবে কোন জন। 
তিন মণ তৈল পোড়ে সন্ধ্যার কারণ ॥ 
একে একে বন্দিলাম বিষ্ুুর যত স্থান। 
এক্ষণ ভবপুরে ধর্ম স্বরূপনারায়ণ ॥ 
গোয়াড়ির প্রভূ বন্দে! অন্কূলকোল|। 
টাদরায় ধূর্জটিতে থাজুরের তলা ॥ 
জাড়গ্রামে বন্দিলাম ঠাকুর কালুরায়। 
যাহার কপায় কবি রামদাস গায় ॥ 


৬ অনাদি-মঙ্গল 


যাক্রাসিদ্ধি রন্দিলাম গ্রাম হাঁয়াৎপুরে | 
প্রথম প্রচার গীত যাহ'র দুয়ারে ॥ 
আরাস্তীর দলুবা্ের চরণ বন্দিয়ে। 
ডুবিন্ন্বর রায় বন্দে! ধরণী লোটায়ে ॥ 
আকুটি স্থানেতে বন্দে! প্রভূ ধণ্মরাজা। 
সদৃগোপ শুলপাণি ঘোষ যার দিল পুজা ॥ 
সমসপুরের ধর্ম বন্দে! লোটায়ে ধরণী । 
কপ| করে দণ্ড চারি উরিবে আপনি ॥ 
কৃপা করে আপন পাছুকাঁয় কর ভর। 
ছোমাকে শ্মরণ বরে কাতর কিন্কর ॥ 
চন্দ্রতকোণায় বন্দিলাম শিব শৈলেশর | 
শিওড়ের শাস্তিনাথে জুড়ি দুই কর॥ 
রাণাঘট কানপুর শিব কন্ধীশ্বর | 
খানাকুলে শিব বন্দে! মাথার উদর॥ 
রামপুরের শিবের নাম হটুয়। নাগর। 
বিশ্ব গ্রামে নদীকুলে নাম জলেশ্বর ॥ 
তারকেশ্বরের মহিমা কহনে না যায়। 
রাখালে ভেনেছে ধান শিবের মাথায় ॥ 
পশ্চিম দিকেতে দিঘী সাঁজে সরোবর । 
কুমীরগুলা জলে ভামে দেখে লাগে ডপ ॥ 
তারকেশ্বর ঠিক যেন গুপ্ত বারাণসী। 
ভন্ম মেখে নিত্য বসে থাকে যে সন্ন্যাসী ॥ 
ব্যাস কালিদাস বন্দো কবি চইজন। 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত যে লিখিলা রামায়ণ ॥ 
ময়ুরভট্ট গুরু বন্দে! গুণের দাগর। 

যাহ! হইতে গান রইল ভারত ভিতর ॥ 
গায়েন গুণিন বন্দে! হয়ে পরিতোষ । 
অপরাধ লবে নাঞ্ যদি হয় দোষ ॥ 
আসরের ভক্ত লৌকের চরণ বন্দিয়ে। 
গাহিব ধর্দের গীত আশীর্বাদ লয়ে ॥ 
শিক্ষাপ্তর বন্দিলাম জ্ঞানগুরু দাতা। 
ধরণী লুটায়ে বন্দ! মাত! আর পিতা ॥ 
ধর্দশনভাঁয় পিতা! বন্দো৷ মাতা খোলা ভাই ৫0)। 
দশ মাস দশ দিন জঠরে দিল ঠাই ॥ 


জঠরে ধরিয়া মাতা বড় পাইল ছুখ। 

তেঞ্চি সে দেখিলাম ভাই সংসারের মুখ ॥ 
দেবগণ বন্দিলাম আর দেবীগণ। 
ডাকিনী যোগিনীর পায় লইলাম শরণ ॥ 
রাত্রিযোগে বন্দিলাম রাত্রিকপালিনী। 
উনকোটি ভৈরব মায়ের চৌষট্ট ঘোগিনী ॥ 
তাড়েশ্বরী ল/টেশ্বরী বন্দিন্ন গোতানে। 
অগ্রিমুখা হর বন্দে! রাণী পলাশনে। 

থেপুতে ক্ষেপাই বন্দে আমতায় মেলাই। 
রাদগোয়া বন্দো রামগুরিতে বেতাই ॥ 
সপ্তমাভ1 বন্দিলান গ্রাম মানকরে। 

বরাভূমে বারিনাথে যোড় ছুই করে ॥ 
তষ্লুকে বিষুঃরি আর রঙ্গভীদা। 

বলিতে ন1 পারি মায়ের অপার মহিমা ॥ 
কালীঘাটে বন্দে! মাত] দেবী ভদ্রকালী। 
বান্দলাম বেলের বেল্যার বামলি ॥ 
বিশালাশী বন্দিলাম রাজবোলহাটে। 

সদ| গীতবাছ্য আদি হয় যার পাটে॥ 
ঘাটশিলে চেপে বন্দে। দেবি * *। 
বেতায় চেপে বন্দি ১ * *। 
মঙ্গলঘ!টে বন্দিলাম শুভ মঙ্গলচগ্ড। 

ঠিক ছুপুর বেল! মায়ের হাতে শরগণ্তী ॥ 
ক্সীরগ্রাষে বন্দিলাম যুগাছ্য।র পা। 

বলিতে না পারি মায়ের অমগগল রা॥ ॥ 
দিল্লীর দাআয় বন্দ! মৌড়েশ্বরী গৌরী । 
বন্দিপুরে বিমল! সদাই সিদ্ধেশ্বরী ॥ 
বিক্রমপুরের বন্দিলাম বিশাললোচনী। 
বেলেয় চেপে বন্দিলাম সিদ্ধা ও যোগিনী ॥ 
বর্দমানে বন্দিলাম শ্রী/সর্ববমঙ্গল]। 

বেতের গড়ে বন্দিলাম রঙ্গিণী বিশালা ॥ 
জোড়রেতে নাঁম মায়ের ভোগবতী ঠাকুরাণী। 
ছাগমুণ্ড তবে যথ! হয় খুনাখুনি ॥ 

তাঁলপুরে ষষ্ঠীর পায়ে নিবেদন করি। 
নারিক্লডাঙ্গায় বন্দে! মনসাকুমারী ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


বন্ধন! বন্দিতে ভাই মন কর স্থির। , 
গেড়োয় বন্দিয়ে গাই রম্থুভি খা পীর ॥ 
পাঝ্ আম দেখে যে বানরে থেলে ঝালি। 
মান্দারনে বন্দিলাম পীর পিরেশমালি ॥ 
রণে বনে যেই জন [ পীর ]ন্মরিয়া যায়। 
মহিষে তারে নাঞ্ঞি মারে বাধে নাঞ্জি খায় ॥ 
পীরের কউসে মোর হাজার সালাম। 
বর্ধমানে বন্দিলাম সাহারারাম ? ॥ 

যোল শে! রাউলে বন্দ মন্তকের পাগে। 
গীের ভাল মন্দ যাহার দায় লাগে॥ 

হরি হরি বল ভাই বন্দন। হইল সায়। 
প্রধন্মমঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥ 





গ্রন্থীরস্ত 


এ খন্ম ক্চাও্ 
স্ষ্টিপত্তন পাল! 


হরি বল মনঃগ্রীত অনাদিমঙ্গল গীত, 
আরভিত হইল প্রথম। 

শরবণে কলুষ,নাশ পাপ তাপপায়স্রাস 
ভয়ে কাপে কালান্তক যম॥ 

যবে নাঞ্ঞ ছিল মী তার পূর্বাপর কহি 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান। 

নাহি ছিল জল স্থল স্বর্গ মর্ত্য রসাতল 
শৃন্তেতে আছিল ভগবান ॥ 

দুরে থাক জীবস্থিতি নাহি ছিল বহুমতী 
গুরু গিরি হথমেরু মন্দার । 

নাহি রাত্রি নাহি দ্দিবা নাহি ছিল শিব শিব! 
সকল আছিল অন্ধকার ॥ 

চ্যতাচ্যুতি নাহি রেক আপনি আলোক রেখ 
নিরঞ্জন ভাবিলেন ব্রহ্ম । 

মায়াপতি ধর্মরায়- . নির্মাণ করেন কা 
আচম্বিতে জনমিল বিস্ত ॥ 


বুদ্ধি হল বিস্তক সহিতে নারে ভর। 
ভাঙ্গিল ধর্মের বিস্তক উৎপিল জল॥ 
সব ঠাই ডুবিল জলে নাই একতিল। 
আচম্ছিতে জন্ম তায় হল নিল অনিল ॥ 
নিল৷নিল জন্ম হইল আচম্বিতে। 
উন্নুকের জন্ম হল ধর্মের নানিকাতে ॥ 
শৃন্তেতে করয়ে ভর দেব নৈরাকার। 
মায়! হেতু নিঞ্জ দেহ ধারণ আপনার ॥ 
কোটি কু্্য চন্দ্র জিনি অঙ্গের গ্রকাশ। 
দীপ্তি কইল ত্রিভুবন অন্ধকার নাশ ॥ 
কিরীট কুগুল কর্ণে উজ্জল কলেবর। 
দীপ্ত কৈল ত্রিভুবন শুন্তের উপর ॥ 
কোটি কুর্ধ্য চন্ত্র গিনি অঙ্গের উদয়। 
মহাধনে অলঙ্কার মহ! জ্যোতির্ময় ॥ 
নিলানিল সঙ্গে উদ্নুক মহামুনি। 
হাঁসিয়। উল্লুক পানে চাহে চক্রপাণি ॥ 
উল্লুক বলেন বাগ কি কহিব আর। 
তুমি নারায়ণ গো আগম অবতার ॥ 
স্থজন পালন লয় কারণ কেবল। 
ংসারের সারাৎসার তুমি সে নকল॥ 
প্রলয় নিলয়ভূত বিভূতি তোমার। 
আশ্রএ আমার পৃষ্ঠে ভ্রম অনিবার ॥ 
এত শুনি ঈষৎ হাসিয়া মায়াধর। 
আশ্রয় করিল পক্ষি-পৃষ্ঠ মনোহর ॥ 
উল্লুক বলেন সমষ্টি কর করতার। 
পৃথিবী হৈলে আগ্ঠ গুজা যে তোমার ॥ 
উল্লক বিনয়ে ধর্ম ভাবেন ধিম্ানে। 
ধন্মরাজ চাহিলেন নিজ অঙ্গপানে ॥ 
শূন্যনাথ শুন্য মধ্যে জম্মাইল! কায়া। 
ধঙ্মের বাম অঙ্গে জন্মিল মহামায়া ॥ 
ক্ষণপ্রভ! ক্ষণিক আধারে করে আলা। 
কত কোটি বিদ্যুৎ বিজয়া অচঞ্চলা ॥ 
অঙ্গক্ষচি অনঙ্গরঙ্গিণী পড়ে কাদে। 
জোতির্ম্ন রতন রঞ্জিত নান। ছানে | 


৮ অনাদি-মঙ্গল 


জনমিয়৷ মহামায়! পিতা পিতা বলে। 
আনন্দিত হয়ে দেবী বমিতে চান কোলে ॥ 
প্রকৃতির সংযোগ বামন! করি মনে। 
উল্লুকে ইঙ্গিত ধর্ম করিলা গোপনে । 
ছুহিতার ভাবেতে বসাতে চায় উরে। 
হস্তে ধরি নারায়ণ টেনে ফেলে দূরে ॥ 
নবীন কোমল অঙ্গে বাজিল নির্থাত। 
অধোদেশ সৃষ্টি হেল তায় রক্তপাত ॥ 
দেবী[র] শোণিত দেখি ধর্মকে বিশ্মিত। 
তাহাতে হৈল স্ুর্ধ্য গগনে উদ্দিত ॥ 
সর্যোর উদয় হল গগনমগ্ডলে। 
অনাদিমঙগল কবি রামদাস বলে ॥ 





শোণিতে স্ঞ্জিত হৈল দেব দিবাকর। 
উরুতে অরুণ জন্ম সুর্যের দোসর ॥ 
সুর্যের সারথি হৈল অরুণ মহাশয়। 
অন্তগিরি উদয়গিরি করিল! নিয় ॥ 
দিবল রজনী ভে? হৈল অতঃপর । 
সুরধ্যদেব রহিলেন শুন্তের উপর ॥ 
দেখিল! পৃথিবী হৈল [জলে] জলাকার। 
নেহারিয়া দেখে ধর্ম অঙ্গ আপনার ॥ 
নাভিপদ্মে পাইল তিল পরিমাণ মল! । 
রাখিলেন জলমধ্যে বন্গমতী বল্যা॥ 
অনিল সঞ্চারে মলা দ্বিগুণ উথলে। 
ভানিয়! চলিল মলা জলের হিল্লোলে ৷ 
গুরুতর সুদীর্ঘ বিস্তর পরিসর । 

মাঝে মাঝে সরি সরে! সরিত সাগর ॥ 
ঠ/ই ঠাই উন্নত পর্ধত ঠৈল তায়। 
টলমল করে ধরা স্থির নাহি রয় । 

হুম অন্ত মূর্তি ধরিয়া আপনি। 
অনস্ত বাসুকিরূপে ধরেন মেদিনী ॥ 
ঙ্ষপুরী বৈকুঠ কৈলাস ত্বর্গ উধ। 
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী পাতাল সপ্ত অধঃ ॥ 


জনম্য়। বন্ুমতী জুড়ি ছুই কর। 

কেমনে সহিব বাপা সংসারের ভর ॥ 

ধর্ম বলেন বন্থু তোমার ভাবনা কি। ৫ 
যার পাপ তাকে যাবে তোমার হবে কি ॥ 
তোমার পৃষ্ঠেতে লোক করিবে যজ্ঞদান। 
তোমার পৃষ্টেতে লোক হারাবে পরাণ॥ 
এইরূপে হইলেক পৃথিবী স্থাজন। 

হেথা! আস্তাশক্কি হৈলা প্রথম যৌবন ॥ 
দেবীর যৌবন দেখি ধর চমকিত। 
উল্ুকে ডাকিয়া ধর্ম করিল! ইঙ্গিত ॥ 
বাম অঙ্গে জনমিল1 দেবী মহামায়া। 
তেকারণে দেবী মোর হইবেন জায়া ॥ 
তুমি হও ঘটক হে আমি হই বর। 
উল্লংক কহেন গিয়ে দেবীর গোচর॥ 

সুষ্টি হেতু হইয়াছে তোমার স্থজন। 
অতএব কর দেবি প্রক্জার জনম ॥ 

শুনিয়ে উল্লংকের কথা দেবীর হেট মাথা। 
বাপে ঝিয়ে ঘর হবে অনস্তব কথ! ॥ 

এত শুনি আস্তাদেরী পলাইয়া যায়। 
পথিমধ্যে ধাড়ায়ে আছেন ধর্ধ রায় ॥ 
পরম লজ্জিত হয়ে যান নারায়ণী। 
দক্ষিণের পথে বসে আছেন চুড়ামণি ॥ 
চারিদিকে ভবানী শুন্তের পথে যায়। 
পথিমধ্যে দাড়ায়ে আছেন ধর্মরায় ॥ 
উলুক বলেন দেবী আর কোথা যাবে। 
দ্রইজনে বিয়ে হোঁক শৃন্তেতে বরিবে। 
উলুক কুটুম্ব হৈল ঘটক আপনি। 

দেবী ধর্মে তুই জনে হৈল চাহনি ॥ 
মন্গুমাল! দিল! দেবী ধর্মের গলায়। 
প্রীতিমাল! বিনিময়ে দিলেন ধর্মরায় ॥ 
দেবীধর্ঘ্ বিয়ে হৈল শৃষ্ঠের উপর । 

গায় কবি রাম্দাস সখ! মায়াধর ॥ 





অনাদি-মঙ্গল 


দেবীকে রাধিয়! ধর্ম তপস্যাতে যায়। 
যুগান্ত প্রলয় হে! ধর্থ্ের মায়ায় ॥ 
₹দেব হেতু চাতক গগনে যায় সঙ্গ । 
তাহা দেখি রাউল্ের উপজিল রঙ্গ ॥ 
ধর্মের শুক্র টলি পড়িল আচগ্বিতে। 
ধের” বলে তুলে দিল উলুকের হাতে ॥ 
হাতে করি লইল উলৃক খগেশ্বর। 
এইরূপে বয়ে যায় শতেক বচ্ছর ॥ 
ঠাকুর বলেন উলুক আর কেনে বও। 
কালকূট বলিয়ে দেবীর তরে দেও ॥ 
পাইয়! প্রভুর আজ্ঞা যায় মহামুন। 
আগ্ঠাশক্তি যেখানে আছেন নারায়ণী ॥ 
উলুক দেবীরে কয় জুড়ি ছুই কর। 
কালকুউ তোমায় দিয়াছেন মায়াধর ॥ 
কদাচিৎ এই দ্রবা না ফেলিও জলে । 
ত্রিভুবন নাশ হয় এই দ্রব্য খেলে॥ 

এত বলি মহামতি করিল গমন । 
যেখানেতে তপশ্তাতে আছে ভগবান ॥ 
দেবী ভাবে আমার টু কাজ নাঞ্ি। 
মরণ উপায় হণ দিঙ্গেন গোসাঞ্জি ॥ 
বাপে ঝিয়ে ঘর হবে দেবকুলে লাজ। 
হেন ছার আমার জীবনে নাঞ কাজ ॥ 
এত বলি কালকুট করিল ভক্ষণ । 

ঠেই দ্বিন হইতে দেবীর গর্ভের লক্ষণ ॥ 
তিন গুণে ত্রিমূর্তি প্রকৃতি ধরে পেটে। 
বিধি বিষু বামদেব অংশভূত বটে ॥ 
তিন ভাই এক গর্ভে দেবী কষ্ট পায়। 
ব্রহ্ম তালু ছেদ ব্রহ্ম আপনি বেরায় ॥ 
নাভিপল্স হইতে বিষ জন্মিল আপনি । 
অধোদেশ সৃষ্টি করিল শুলপাণি। 

তিন জন জনমিএ রইল তিন ঠাঞ্ি। 
নির্বদ্ধ নিবন্ধ অন্ধ কারু চক্ষু নাঞিও। 
দেবী দেখিলেন অন্ধ হইল তিন পো] । 
অস্তধণান হইল দেবী ছাড়ি মায়া মো॥ 


৬. 
, 


ছাড়ি আইল আস্ঘ| যি তিন জন । 
তিন ভাই মগ্ন হইলা ব্রদ্মময় ধ্যানে। 
তপস্তাতে তিন জন বসে তিন ঠাঞ্রি। 
মায়াবিষ্ট আগ্। সঙ্গে এলেন গোলসাঞ্ি ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে ধর্ম দিল দরশন। 

ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বলিয়া ডাকিল ঘনে ঘন ॥ 
ব্রহ্ম! বলে আপনাতে হয়েছি অথিৎ। 
কিসের ধর্শ আইল সেই কিসের অতিথ॥ 
্রন্ধ। বলে কে তুমি ধেয়ানে দিলে ধাধা। 
দূরে বাও বিফল বচনব্যয় হেথা ॥ 
তারপর বিষ্ণু ঠাঞ্জ গেল মায়াধর। 
বিষুণ তুষ্ট করিলেন ন! দিয়ে উত্তর ॥ 
অতঃপর উত্তরে শঙ্কর সন্নিধানে । 
জ্ঞানগুরু গভীর মগন যোগধ্যানে ॥ 
শিব শিব সময শুনিয়া! মহেশ্বর । 
যোগবলে জানিল আইল মায়াধর ॥ 
শঙ্কর বলেন প্রভু অনাগ্ত গোপাঞ্ি । 
দর্শন দুরেতে থাকু চক্ষু মোর নাঞ্িঃ ॥ 
মোরে যদি হল কপ! প্রভূ মায়াধর । 
এস তুমি বস মোর জটার উপর ॥ 
ঠাকুর বলেন তুমি আশীর্ববাদ লাও। 
মুখের অমৃত লয়ে তোমার চক্ষে দাও ! 
আজ্ঞমাত্রে তখনই পাইল চক্ষুদান! 
শৃম্তভরে পলাইয়া গেলেন ভগবান ॥ 
চক্ষুদান পেয়ে শিব চারি পানে চায়। 
শূন্াকার সংসার দীপ্ত সুর্যোর আভায়॥ 
ভাবিতে ভাবিতে ভব করিল গমন। 
্রম্মাও বিষুর পিঠে দিল দরশন্‌ ॥ 
ধর্মের ভারতী শিব কহিল ছই জনে। 
ছুই জনে চক্ষদান পাইল ততক্ষণে ॥ 
বরহ্ধা বলে শিব তুমি সভাকার গুরু । 
জেেয়ানে প্রধান ভাই জ্ঞানকল্পতরু ॥ 
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কেন বুড়া! এখানে আগুলে আছ বাট। 
সবে যাও এখনি সভাতে হবে নাট ॥ 
বুড়া! হলে বচনবিলাসে পটু বড়। 

কুবচন কথায় কথায় আছে দন্ড ॥ 

বাট ছাড় বিভ্রাট বাধাও কেন আর। 
ডিঙ্গাতে চরণের পানি লাগিল আবার ॥ 
ঠাকুর পরুষ ভাষে পেয়ে এই ছল। 
মর্তেতে মানবী হয়ে ভুপ্ধ এর ফল॥ 
তোর ভাই মাউদিয়া হবে ছুষ্টমতি। 
অপবাদ তুলে দিবে বন্ধ্যা রগ্ডাবতী ॥ 
জয়াবতী রাজরাণী তোর হবে মাও। 
রগ্কাবতী তোর নাম জম্ম লইতে যাঁও।॥ 
চাপায়ে সেবিবে ধর্ম শালে দিয়া ভর। 
মরিয়৷ বাচিয়। পাবে কাশ্বপকোঙর ॥ 
জ্ঞান পেয়ে অতঃপর সতাবতী কয়। 
পরিচয় দাও প্রভু কোন্‌ মহাশয় ॥ 
মায়াধারী হেতু তুমি কোন্‌ মহাজন। 
হাসিতে হাসিতে তখন কছেন নারায়ণ ॥ 
শুন ভদ্রে আমি হই ধর্ম অবতার। 
তবে প্রভু অভিশাপে পাঠালে সংসার ॥ 
এত বলি কান্দে রাম! কপালে হানে কর। 
পরিচয়ে প্রভূ বুঝি ব্রহ্ম পরাৎপর ॥ 

পরম পাঁড়িত রাম! সকম্পিত গা। 
সকাতরে সঙ্জলনয়নে ধরে পা ॥ 
অভাগিনী পাপিনী প্রমাদে কর পার। 
ত্ববে প্রভু নিজরূপ দেখাও একবার ॥ 
দেবতা হইয়ে যাই মনুষা হইতে। 
নিজরূপ একবার দেখাও সাক্ষাতে ॥ 
শুনিয়ে ভক্কের কথা দেব নারায়ণ । 
শঙ্খ চক্র গদা পল্ম গরুড়বাহন।, 
শারদজলদরুচি ত্ন্ুরুচি সার। 
শোভাময় সংসার শরীর অন্ধকার । 
পীতাম্বর পরণে প্রসার সৌদামিনী। 
কনক-নুপুর পায় স্থমধুর ধ্বনি ॥ 


লম্বিত মন্দারমাল! গলে পায় শোভ|। 
দেবাস্থর হোগীন্দ্র মুনীন্ত্র মনোলোভা ॥ 
বিশ্ময়ে বিহ্বল চিত্ব সত্যবতী সতী । 
মহী অঙ্গ গতাঙ্গ চরণে করে নতি ॥ 
গললগ্ন বসন নয়নে ঝরে নীর। 
করপুটে স্বরতি করে হইয়ে অস্থির ॥ 
দেখিয়ে গোবিন্দকূপ যোড়করে কয়। 
নিদারুণ শাপ কেন দিলে মহাশয় ॥ 
শাপাস্ত একাস্ত কর করুণ] করিয়ে। 
এত বলি কান্দে রাম! চরণে ধরিয়ে ॥ 
দেবতা হইয়ে আমর। মনুষ্য হইব । 
কহ প্রভু তোমার দেখা কত দিনে পাব ॥ 
ঠাকুর বলেন বাছ। শাপ নহে লীন। 
জান না আমার বাক্য পাষাণের চিন ॥ 
অবশ্য মানবী হয়ে যাইবে সংসার । 
তোম! হইতে হবে ধর্মপূজার প্রচার ॥ 
সদাকাল সদয় সংহতি রব আমি । 
আবার চাপায়ে যোর দেখা পাবে তুমি ॥ 
এত বলি ঠাকুর হইল! অস্তর্ধান। 
সেই ক্ষণে সত্যবতী তুজিল! পরাণ ॥ 
সেই দিন জয়াবতী খতুন্সান করে। 
ত্যবতী জন্ম লইল তাহার উদরে ॥ 
দশ মাস দশ দিন রহে গর্ভবাসে। 
ভূমিষ্ঠ হইল রঞ্জ! উত্তম দিবসে ॥ 
পাঁচ দিনে পাঁচুটী করিল রাজরাণী। 
ছয় দিনে যঠীপৃজ। নান দ্রব্য আনি ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে বাল! স্থৃতিকার শালে। 
সাত মাসে ভোজন শ্লারিল কুতু হলে 
চরণে নৃপুর দিল কটিতে কিছ্িণী। 
বাজুবন্ধ বলয়-ভূষিত রত্বমণি ॥ 
নীলাঙ্ষ্ম পরণে চলনে চারু গতি । 
উপমায় অন্তায় মরাল যুথপতি ॥ 
কুঞ্চিত কুস্তলপাশ মধুরহাসিনী। 
উপমিত সম্বর-স্থদন-সন্মোহিনী ॥ 


কন্ঠ! দেখি বেণুরায় আহল।দ অন্তর 
রঞ্জাবতী নাম রাখিলেন অতঃপর ॥ 
রঞজাবতী জনমি রহিল বাপঘরে। 
সৃ্টির পত্তন সাঙ্গ হইল এত দুরে ॥ 
অনাদ্যমঙ্গল গীত পরমপাবন। 

পাপ তাপ নরক শ্রবণে নিবারণ ॥ 
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সমাদরে শুনিলে সকল বাঞ্। পুরে। 
ধন স্থত লক্ীলাভ সংসার ভিতরে ॥ 
হরি হরি বল সভে ধর্মের সভায়। 
শ্ীধর্মসঙ্গীত কবি রামদাস গায় ॥ 


দ্বিতীয় কা 


আগ্য ঢেকুর পাল! 


প্রথমহ পরাৎপর পরম ঠাকুর। 

যার নামে অশেষ আপদ যায় দূর॥ 
সমাদরে শুন সভে শ্রীধর্মনঙ্গীত। 
বিবিধ পাতক খণ্ডে মান সন্প্রীত ॥ 
ধর্মপাল ধার্মিক ধরণী অধিপতি । 
মহারাজ গোৌত়েশ্বর তাহার সন্তুতি ॥ 
গুণে গুণবস্ত ভূপ ধন্মেতে তৎপর । 
পর্ণ বৈধব রাজ! শোর্ষেয শূরবর ॥ 
শিট হষ্ট দুঙ্জন-ছুম্দতি-দণ্ডদাতা । 
যথারীতি প্রজার পালন ?র ভ্রাতা ॥ 
কত কব অশেষ বিশেষ সাধু গুণ। 
পরমপগ্ডিত রাজা গ্রতাপে আগুন ॥ 
মহাপাত্র মাউদ্দিয্া মোহেতে জটিণ। 
খলবুদ্ধি ছুরাচার ছুরম্ত কুটিল ॥ 
নিকট সম্বন্ধ অতি ভূপতির শাল]। 
স্তাবড় ছেবড় বড় জানে নান! ছল ॥ 
নামে মাত্র বসে রাজা রত্বসিংহাসনে। 
মাউদার হুকুম হুসার সর্বক্ষণে। 


অত্যাচার অতিশয় বিচার বিষম। 
গ্রজাদের পরিচয়ে কালান্তক যম ॥ 
সোমঘোষ গোয়াল গোউড়দেশে ঘর। 
বাকী তার হৈল অনেক রাজকর ॥ 
পঞ্চাশ কাহন দেয় সাত কাহন বাকী। 
মাউদিয়া! জানিগ কাগজখানা দেখি ॥ 
পাত্র বলে সোমঘোষ খাজন। নাঞ্ দেয়। 
শুনিয়ে কোটাল তারে ধান্ক। মেরে লয় ॥ 
ধাক! মেরে কোটাল লইল দড়বড়ি। 
সোমঘোষ গোয়ালার পায়ে দিল বেড়ি ॥ 
এইরূপে বন্ফী রয় এগার বচ্ছর। 

অন্ন বস্ত্র সোমঘোঁষ মাগে ঘরে ঘর ॥ 
তৈল হল কর্পুর লবণ হল হীর1। 
পরিধেয় বস্ত্র হল গণ্ডা দশ গিরা ॥ 
অনাদিপদারবিন্দ ভাবিয়া! কেবল। 
রামদাস বিরচিল অনাদিমঙ্গল ॥ 
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এত বলি তপন্তায় গেল বল্লকার তটে। 
উত্তরে বদিলা শিব বিষুট মধ্য ঘাটে ॥ 
এইরূপে তপ করে শতেক বৎসর 
মায়ামৃত হইলেন দেব মায়াধর ॥ 
ভাগিয়া আইল মূড়া অতি পচ! স্রগ। 
ব্রহ্ষ! বলে পাতকী ভাঙ্গিপ মোর ধ্যান ॥ 
চারি দিকে ফিরাইল! মুখ আপনার । 
চতুঙ্থ্ধ হইল! বিধি ভুবনে প্রচার ॥ 
ঢেউ দিয়া ব্রদ্ধ। তারে ভাসায় দে কালে। 
বিধুর যথা তপ করে বল্পুকার কৃলে। 
মায়া হেতু বিষ্ণদেব নাছি চিনে পিতে। 
ভাপিয়৷ আদিল ধন্দম শিব যেখানেতে ॥ 
শিব দেখে মৃততচ্ছ জলে ভেসে যায়। 
ব্রদ্মমঙ্গ বলিয়৷ কোলেতে তুলে তায়। 
শিব বলে পুনঃ ধর্ম ত্যজিলা জীবন। 
লোচনে বহিছে ধারা দেখে নারায়ণ । 
ওরে ভাই ক্রঙ্গ। [বিষণ তোমরা গেলে কোথা। 
যার লাগি তপ কর সেই পিতা হেথা ॥ 
তিন জন জড় হয়ে কোলে করে পিতা । 
ব্রহ্মা বলে ছাড়িয়া গেছেন জন্মদাতা ॥ 
অনেক!কান্দেন ব্রহ্ধ। পিতার কারণ। 
হতাশ ছাড়িল তায় হইল হুতাশন ॥ 
বিষু হইলেন তায় অগ্তরু চন্দন। 

শিব নিজ উরুদেশে শুয়ায় নারায়ণ ॥ 

চি ড়িয়! উজ্জ্বল জট] অগ্নি দিল তায়। 
মায়! হেতু পুড়িয়! চলি ধর্শরায় ॥ 
চিতাভন্ম সকলি উড়িয়া যায় বায়। 
গোরক্ষনাথ মহাশয়ের জন্ম হইল তায় ॥ 
চরণে চরিজিনাথ হাড়িপা হইল হাড়ে। 
যার গুণে গোবিন্চন্ত্র রাজপাট ছাড়ে ॥ 
পাচ সিদ্ধার জন্ম হইল ধর্ম হইতে। 
নাভিপল্ম তিন ভাই নারিল পোড়াতে ॥ 
তু হয়ে মায়াপতি কহে মৃত্াঞ্জয়ে | 
ভূতসর্গ কর ভব কৈঙ্পাসে থাকিয়ে ॥ 


বৈকুঠে থাকিয়ে বিষ সৃষ্টির পালনে । 
ব্রহ্ধধামে বদি বিধি কর নিয়মনে ॥ 
পেয়ে হোতা মহাদেব প্রভুর আরতি। 
হষ্ট হয়ে স্ষ্টি করে তামপিকমতি ॥ 
যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত পিশাচ গুহাক। 
ম্হাকায় ভয়ঙ্কর সংসারনাশক ॥ 

ঠাকুর হাসিয়া হরে করিল! বারণ। 
বিধিরে নির্দেশ টকিল। করিতে স্যজন ॥ 
করপুটে কহে বিধি অসম্ভব কর্ম । 
ভূতপর্গ কেমনে হইবে পরমব্রন্ধ ॥ 
বিশ্রামনিলয় মহী হরি বহুকালে। 
হিরণ্যাক্ষ রাখিয়াছে সগডম পাতালে ॥ 
আপনি অনন্ত ধন্ম সত্য সনাতন। 
উদ্ধারিয়! ধরা কর সন্তানে স্থাপন ॥ 
বিকট বরাহমৃত্তি ধরিলা ঈশ্বর । 
অভিদীর্ঘ দশন বিরাট কলেবর ॥ 
খেনে গিয়ে পাতালে ধরিয়ে দৈত্যবরে। 
দশনে বিদারি বক্ষ ধরণী উদ্ধারে ॥ 
অনাদ্ভপদারবিন্দ ভরস! কেবল। 
রামদাস বিরচিল অর্নদিমঙগন। 


পারার ০০-০ থানার 


এইরূপে উৎপন্ন হইল পঞ্চ ভূত। 
আকাশ অবনী বহি সলিল মারুত॥ 
প্রথমে স্থজিল। ব্রদ্ধ। চৌদ্গ ইচ্ছান্থত | 
পরম তপন্থী তারা সত্যজ্ানযুত ॥ 
স্বায়ভুব মন্তপত্বী শতর্ূপ| কন্তা । 
ক্্রীপুরুষের প্রথম হইল জনি জন্য ॥ 
মরীচি ব্রহ্মার পুব্ত জনম লইয়া। 
কলা নামে কক্রর বন্থা ৫কল বিয়া ॥ 
তথি জন্ম হইল কশ্তপ প্রজাপতি । 
দিতি নামে দাক্ষায়ণী যাহার যুবতি ॥ 
অনুর জন্সিল সব দিতির নন্দন। 
অদ্দিতির পুত্র হইল ঘত দেবগণ । 


অনা।দ-মঙ্গল ১১ 


বিনতার পুঝ্র হইল গরুড় মহামুনি। 
কক্রর পুত্র হইল যত সব ফণী। 
্দ্মার মুখেতে হইল ব্রণের জদ্ম। 
গবাছতে হইল ক্ষত আচ্ছাদিত বর্ম ॥ 
বক্ষেতে হইল বৈশ্ত, শূড্র হইল পায়। 
মনুষ্য স্থজনকথা পুরাঁণেতে গায় ॥ 
এইরূপে করেন ধর্ম পৃথিবী শ্থাজন। 
উলুকের সঙ্গেতে বেড়ান নারায়ণ ॥ 
উলুকে সঙ্বোধি তখন কহেন ধর্মরাজা। 
বারমতী কেমনে প্রচার. হবে পূজা ॥ 
কলিতে করিবে পৃজ। যত ভক্ত নর। 
প্রচার করিবে পৃজ্! সংসার ভিতর ॥ 
ভাবন! করেন কেব। করিবে মানান। 
উলুক বলেন বাণী শুন নারায়ণ। 
যুগে যুগে ধতেক ভকত পুঁজ! করে। 
হরিশ্চ্্র পূজা কইল পুত্র উপহারে ॥ 
হাকন্দপুরাণ মতে পশ্চিম উদয়। 
বিধিমতে পুজ! দিবে রঞার তনয় ॥ 
সত্যবতী ইন্দ্রকন্ত। সদাই চঞ্চল। 
অভিশাপে পাঠাইবে খুবনীমণ্ডল | 
জন্সিয়৷ জগতে পুজা ১৯ গ্রচার। 
বারমতী পুজার পদ্ধন পরকার ॥ 
উলুকের কথায় হানিয়া হৃযীকেশ। 
সেই ক্ষণে ধরিলেন জরা যোগিবেএ ॥ 
অনাঞ্চপদারবিন্দ ভরস! কেবল। 
রামদাস বিরচিল অনাদিমঙ্গল ॥ 


তে হড9 এত 


মায় পাতি ধর্ধরায় নিম্মাণ করেন কায় 
অশীতি অধিক বুদ্ধ যোগী। 

পলিত গলিত মাংদ কুন্তল কাশ বাঁকাংস 
কূশকায় কত যেন রোগী। 

নয়ন দর্শনহীন উদর অধিক ক্ষীণ 
কত দিন আহারবিহীন। 


কুশ কমণ্ডলু করে গমন হুড়ীয় ভবে 
ছিন্ন চীর পরনে মলিন॥ 
বিভৃতি-ভূষিত তন্থ অপয়প অঙ্গ জঃ 


চলিতে চলিতে কাপে গা। 
দয়াময় কত দিন বদন দশনহীঃ 
ক্মীণতর বিপরীত রা॥ 
ইন্দ্রমরোবর ঘাটে মাণিক-মণ্তিত বাট 
সন্গিকটে বসিল! ঈশ্বর। 


শত সহচরী নাজে বিবূলি তারক! মাহে 
সত্যবতী সাজিল! সন্বর ॥ 

সোন্দালি ফুলের মম অঙ্গ-রুচি অন্থপঃ 
পাবকে পুরট সম জেন। 


যৌবন গরবে অতি সন করে সত্যবত 
মেঘ মাঝে বিছ্বাল্লতা হেন ॥ 


পায়ের জল লাগেগায় ছল পেয়েধশ্ব রা: 
অপায় অশেষ বলে রোষে। 


জল ক্রীড়ে একমনে নটিনী না শুনে কানে 
বিমানে উড়ায় উপহাসে ॥ 


উপহান অধিক শুনিএ শিরোমণি। 
বহিতে লাগিল ধর্শ ক্রোধযুক্ত বাণী ॥ 
যৌবন গরবে তোরা ন! দেখিস্‌ নয়নে । 
বিন! দোষে জল কেন দিলি গে। ব্রাঙ্মণে ॥ 
অতিবুদ্ধ ব্রাঙ্গণ দেখে ৫ঠকলি উপহাস। 
দ্বাদশ বৎসর তোদের সংসারেতে বাদ ॥ 
অতিবুদ্ধ দেখিয়ে করিলে উপহান। 

বৃদ্ধ পতি মহিত নংনারে কর বান ॥ 

এত শুনি যুবতীর! হাসে খল খল। 

আর বার গায়েতে ছিটায়ে দেয় জল ॥ 

বৃদ্ধ হয়ে বুড়। বুঝি হল পাগলপার1। 
তোমার দোষ নাঞ্জি তোমার বয়সের ধারা ॥ 
ইন্দ্রের নাচুনি আমর! ইন্দ্ররাজের ঝি! 
বাপের পুকুরে লাই তোমার তার কি 


১হ অনা দিমঙ্গল 


কেন বুড়া এখানে আগুলে আছ বাট। 
সরে যাও এখনি সভাতে হবে নাট ॥ 
বুড়া হলে বচনবিলাসে পটু বড়। 

ফুবচন কথায় কথায় আছে দড় ॥ 

বাট ছাড় বিভ্রাট বাধাও কেন আর। 
ডিঙ্গাতে চরণের পানি লাগিল আবার ॥ 
ঠাকুর পরুষ ভাষে পেয়ে এই ছল। 
মর্ডেতে মানবী হয়ে ভুপ্ধ এর ফল॥ 
তোর ভাই মাউদদিয়! হবে ছুষ্টমতি। 
অপবাদ তুলে দিবে বন্ধ্য| রঞ্ডাবতী ॥ 
জয়াবতী রাঁজরাণী তোর হবে মাও । 
রঞ্জাবতী তোর নাম জন্ম লইতে যাও॥ 
ঠাপায়ে সেবিবে ধশ্ম শালে দিয়া! ভর। 
মরিয়া বাচিয়। পাঁবে কাশ্তপকোঙর ॥ 
জ্ঞান পেয়ে অতংপর সত্যবতী কয়। 
পরিচয় দাও প্রভূ কোন্‌ মহাশয় ॥ 
মায়াধারী হেতু তৃমি কোন্‌ মহাজন। 
হাসিতে হাসিতে তখন কহেন নারায়ণ ॥ 
শুন ভদ্রে আমি হই ধম্ম অবতার । 
তবে প্রভু অভিশাপে পাঠালে সংসার ॥ 
এত বলি কান্দে রাম! কপালে হানে কর। 
পরিচয়ে প্রভু বুঝি ব্রহ্ম পরাৎপর ॥ 

পরম পীড়িত রাম! সকম্পিত গা । 
সকাতরে সঙ্গলনয়নে ধরে পা ॥ 
অভাগিনী পাপিনী প্রমাদে কর পার। 
তবে প্রভু নিজরূপ দেখাও একবার ॥ 
দেবত! হইয়ে যাই মনুষা হইতে । 
নিজরূপ একবার দেখাও সাক্ষাতে ॥ 
শুনিয়ে ভক্তের কথ! দেব নারায়ণ । 
শঙ্খ চক্র গদ! পল্ম গরুড়বাহন ॥ 
শারদজলদরুচি তন্গুকুচি সার। 
শোভাময় সংসার শরীর অন্ধকার ॥ 
পীতাম্বর পরণে প্রসার সৌদামিনী। 
কনক-নৃপুর পায় সুমধুর ধ্বনি ॥ 


লম্বিত মন্দারমা'ল! গলে পায় শোভা । 
দেবান্থর ঘোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মনোলোভ|॥ 
বিন্য়ে বিহ্বল চিত্ত সত্যবতী সতী । 
মহী অঙ্গ গতাঙ্গ চরণে করে নতি ॥ 
গল্লগ্ন বসন নয়নে ঝরে নীর। 
করপুটে স্বৃতি করে হুইয়ে অস্থির ॥ 
দেখিয়ে গোবিন্দরূপ যোড়করে কয়। 
নিদারুণ শাপ কেন দিলে মহাশয় ॥ 
শাপাস্ত একাস্ত কর করুণ। করিয়ে । 
এত বলি কান্দে রাম চরণে ধরিয়ে ॥ 
দেবত] হইয়ে আমর। মনুষ্য হইব। 
কহ প্রভূ তোমার দেখা কত দিনে পাব। 
ঠাকুর বলেন বাছ। শাপ নহে লীন। 
জান না আমার বাকা পাষাণের চিন ॥ 
অবশ্ঠ মানবী হয়ে যাইবে সংসার । 
তোম। হইতে হবে ধর্মপূজার প্রচার ॥ 
সদাকাল সদয় সংহতি রব আমি । 
আবার পায়ে মোর দেখা পাবে তুমি। 
এত বলি ঠাকুর হইল! অন্তর্ধান। 

সেই ক্ষণে সত্যবতী তরুজেলা পরাণ ॥ 
সেই দিন জয়াবতী খতুন্সান করে। 
সত্যবতী জন্ম লইল তাহার উদরে ॥ 
দশ মাস দশ দিন রহে গর্ভবাসে। 
ভূমিষ্ঠ হইল রগ উত্তম দিবসে ॥ 

পাচ দিনে পাচুটী করিল রাজরাণী। 
ছয় দিনে যীপুজ। নান! দ্রব্য আনি ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে বাল। স্থতিকার শালে 
সাত মাসে ভোজন প্রারিল কুতৃহলেশ। 
চরণে নৃপুর দিল কটিতে কিছ্িণী। 
বাজুবন্ধ বলয়-ভূষিত রত্বমণি ॥ 
নীলান্ব্ম পরণে চলনে চারু গতি । 
উপমায় অন্তার মরাল যুখপতি ॥ 
কুঞ্চিত কুস্তলপ(শ মধুরহাসিনী। 
উপমিত সম্বর-স্দন-সন্মোহিনী ॥ 


কন্ত। দেখি বেণুরায় আহল।দ অন্তর । 
রঞ্জাবতী নাম রাখিলেন অতঃপর ॥ 
রঞ্াবভী জনমি রহিল বাপঘরে। 
সির পত্তন সাঙ্গ হইল এত দূরে ॥ 
অনাদ্যমঙ্গল গীত পরমপাবন। 

পাপ তাপ নরক শ্রবণে নিবারণ ॥ 


অনাদি-মঙজগল ১৩ 


সম!দরে শুনিলে সকল বাগ! পুরে । . 
ধন হত লক্মীলাভ সংসার ভিতরে ॥ 
হরি হরি বল সভে ধর্শের সভায়। 
শ্ীধর্শ্মসঙ্গীত কবি রামদাস গায় ॥ 


দ্বিতীয় কাণ্ড 


আগ্ভ ঢেকুর পালা 


প্রণমহ পরাৎপর পরম ঠাকুর। 

যার নামে অশেষ আপদ যায় দুর ॥ 
সমাদরে শুন সভে শ্রীধর্্মসঙ্গীত। 
বিবিধ পাতক খণ্ডে মান সন্প্রীত ॥ 
ধর্মপাল ধার্মিক ধরণী অধিপতি । 
মহারাজ গৌঁড়েশ্বর তাহার সন্ততি ॥ 
গুণে গুণবস্ত ভূপ ধর্মেতে তৎপর । 
পরম বৈষ্ণব রাজ। শৌর্ষেয শূরবর ॥ 
শিষ্ট হষ্ট দুঙ্জন-ছম্মতি-দগ্ডদাতা | 
যথারীতি প্রজার পালন "র ভ্রাতা ॥ 
কত কব অশেষ বিশেষ সাধু গুণ। 
পরমপপ্ডিত রাজা গ্রতাপে আগুন ॥ 
মহাপাত্র মাউদিয়! মোহেতে জটিগ। 
খলবুদ্ধি দুরাচা'র ছুরম্ত কুটিল ॥ 
নিকট সম্বন্ধ অতি ভূপতির শাল!। 
স্াাবড় ছেবড় বড় জানে নান! ছল! ॥ 
নামে মাত্র বসে রাজ! রত্বমিংহামনে। 
মাউদার হুকুম ছুসার সর্ববক্ষণে 


অত্যাচার অতিশয় বিচার বিষম। 
প্রজাদের পরিচয়ে কালাস্তক যম ॥ 
মোমঘোষ গোয়ালা গোউড়দেশে ঘর। 
বাকী তার হল অনেক রাজকর ॥ 
পঞ্চাশ কাহন দেয় সাত কাহন বাকী। 
মাউদিয়৷ জানিল কাগজখান। দেখে ॥ 
পান্র বলে সোমঘোষ খাজনা নাঞ্জি দেয়। 
গুনিয়ে কোটাল তারে ধাক্ক| মেরে লয় ॥ 
ধাক্কা মেরে কোটাল লইল দড়বড়ি। 
সোমঘোষ গোয়ালার পায়ে দিল বেড়ি ॥ 
এইরূপে বন্দী রয় এগার বচ্ছর। 

অন্ন বস্ত্র সোমঘোষ মাগে ঘরে ঘর ॥ 
তৈল হল বর্পুর লবণ হল হীরা। 
পরিধেয় বস্ত্র হল গণ্ডা দশ গিরা ॥ 
অনাদিপদারবিন্দ ভাবিয়া! কেবল। 
রামদাস বিরচিল অনাদিমঙ্গল ॥ 


১৪ 


একদিন নররায় শিকারে সাজিয়ে যায় 
বেড়ে ধায় চতুরঙ্গ দল। 

তাজি বাজি গজরাজ মুগ্ডিত মোহন সাজ 
রাউত মানত বীরবল ॥ 

সিপাই দর্দার আর কেহ সাদি আসোয়ার 
অবতার শমন যেমন। 

একাকার দলবল ঘোরতর কোলাহল 
জল স্থল চাপিয়! চলন ॥ 

দামাম। দগড় কাড়া1! জোরে বাজে শিঙ্গ! কাড়। 
সাড়। শুনি সশন্ক সকল। 

নিশান নির্ণয় নাঞ্ চারি দিকে দেখ চাই 
নীল পীত পিঙ্গপণ ধবল ॥ 

পাত্র মিত্র বার-ভূঞা বাঞ্জিবরে ম।উদ্দিয়া 
মাতঙ্জে আপনি গৌড়েশ্বর | 

হেন কালে রাজগণে সাক্ষাৎ ঘোষের সনে 
সেই ক্ষণে ডাকিল সওয়ার ॥ 

মাভদ। মুচকে হাসে দশা দেখে রাজা ভাষে 
কহ বন্দী কোন্‌ দেশে বাড়ী। 

কি নাম তোমার কহ . পিতৃ পরিচয় দেহ 
কোন্‌ দোষে গলে তোর দড়ি ॥ 

সোমঘোষ এত শুনি নয়নে গলিত পানি 
পুটপাণি কয় লবিশেষ। 

সঞ্চ পুরুষে মাটি গোউড় আমার বাটা 
কানু ঘোষ পিতা! বয়ঃশেষ ॥ 

তার পুত্র সোমঘোষ পাত্রহেন করে রোষ 
বিনা দোষে এত অবিচার । 

বাড়ীছাড়া বহুদিন ছেলে মেয়ে অন্নহীন 
লণ্ডভণ্ড হইল সংসার ॥ 

বুকেতে হানিয়েকর কান্দে গোপ উচ্চম্বর 
থর থর কম্পিত শরীর। 

শ্রীধশ্মচরণ ভাবি গায় রামদাঁস কবি 
গুরুপদে হুয়াইয়! শির ॥& 


* মৌখিক গানে এইরূপ পাঠান্তর আছে,-.. 


অনাদি-মকল 


দেখে গুনে দারুণ দুর্দীশ। গোয়ালার। 
কুপিয়! করিল ভূপ পাত্রে তিরস্কার ॥ 
এ নহে উচিত ভাই প্রজার পালন। 
কুটুন্ঘ বলিয়ে তোমায় ন! হল পীড়ন ॥ 
এত বলি ভূপতি ঘোষের হলেন সহা। 
সংহতি করিয়ে লইল ঢাল খাণ্ড বহ। ॥ 
সবগয়া করিয়ে রাজা আইল! রাজপাটে। 
ভূপতির সঙ্গে ঘোষ বসিলা নিকটে ॥ 
আদরে অন্দরে. স্থান দিলেন রজন। 
পোয়ের সমান নহে করিল পালন ॥ 
দিনে দিনে সমধিক বাড়িল সম্মান । 
মাউদ।র মর্ধযাদ। হইল সমাধান ॥ 
সাথে সাথে রাজার সর্বদা যুক্তিদাতা। 
পান্ত্রের অন্তরে জলে নিত্য নব ব্যথা ॥ 
বিরলে বিরস মনে করে নান! যুক্তি। 
কেমনে পাইব পুন ভূপতির ভক্কি ॥ 
বারভূঞ। লয় পাত্র করে দরবার। 
মহারাজ হয়ে কেন কর অবিচার ॥ 
গোয়াল! ধিয়ান ভূপ তব প্রাণনিধি | 
নীচ জনে এত মান&:ড়ই অবিধি ॥ 
গোয়াল! কুটুগ্ব লয়ে থাকুন ভূপতি | 
গৌড় দেশ ছাড়ি করি অগ্তন্জ বসতি ॥ 


সর আসা এ 





স্পা লিপ পিপিপি পপ পি তাক এসসি 


এগার দিবস মোর পেটে অন্ন নাই। ! 
নিদারুণ বন্ধনে দরুণ কউ পাই ॥ 

এত শুনি মহারাজার দয়। উপজিল। 
লোহার ডাঁকিয়। বেড়ি ভাগ্রিক্স! যে দিল। 
গার হোতে ভূপতি উতরে দিল গোড়া । 
ইলেম করেন আরে! ঢাল আর খাঁড়! ॥ 
আঞ্গি হইতে হইলে তুমি আমার শিকারী । 
এত বলি ফিরে আনে আপনার বাড়ী ॥ 
সেই হইতে গোরালার হঃখ গেল দূর । 
রাজার নিকটে থাঁকে বচম মধুর 

অন্দরে রাখিল তরে শৌড়ের রান। 
পুত্রের অধিক তারে ফরিল পালন 


এইরূপ মাউদা বলিয়। বাক্য কত। 
মহারাজ করিল বিদায়-দণ্ডবত ॥ 
রা কহে মহাপাজ্র তাজ বৃথা! রোষ। 
ঢেকুরে পাঠাব কালি পুত্র সোম ঘোষ ॥ 
এত শুনি মহাপান্্র ভাবে মনে মনে। 
ভাল হইল পাপ দূর হুইল এত দিনে ॥ 
ভূপতি ঘোষেরে ডাকি কহেন বারত|। 
আর বাছা তিষ্ঠান উচিত নয় এথা ॥ 
কর্ণসেন বিশেষ বান্ধব তিহো বড়। 
মগ্ডল হইয়ে যাহ অজয়ের গড় ॥ 
অজয় ঢেকুরে গিয়া কর ঠাকুরাল । 
বচ্ছরে বচ্ছরে বাছ! পাঠাবে ইরসাল ॥ 
কাল বুঝে গৌড়েতে করিবে অবতার । 
শির খণ্ড ছা'ন! দধি পাঠাবে দশ ভার ॥ 
আসিতে যাইতে কতূ না করিবে হেল! । 
সংলারেতে সুখ দুঃখ বিধাতার খেলা ॥ 
অজয় গঙ্গার কৃ গ্রাম উসাবর। 
তাহার দক্ষিণে দেখ অজয় ঢেকুর ॥ 
কর্ণসৈন আছেন আমার বড় ভাই। 
ছুই জনে অধিকারী হই এক ঠাঞ্ি। 
আমাকে যেমন ভাব তাহাকে ভাবিবে। 
তিন সন্ধা] মাপনি তাহার তত্ব লবে ॥ 
কুলীন পণ্ডিত দেখি রাধিবে ব্রাঙ্ণ। 
ধশ্মঃতত প্রজালোকের করিবে পালন ॥ 
যুধিষ্টির স্বর্গে গেলেন ধর্মমত হতে। 
বৈশম্পায়ন ইহা লিখিল! ভারতে ॥ 
ঘোষে দিল সরবন্দ সেরা শাল জোড়া । 
শিরোপান্বরূপ দিল খুব তাজী ঘোড়। । 
ংহতি সহায় শত পদাতি ভুবাকু। 
সই কক্ি পরোয়ান! দিল রাজা গুক্ল॥ 
পরিবায় পরম আদরে দিল রায়। 
নতি স্ততি করে ঘোষ হইল বিদায় ॥ 
অতঃপর শুতযাত্রা করিল গোয়াল! । 
পরিজন সজ্জন সংহতি চাঁপি দোলা ॥ 


অনা্দি-মঙ্গল ১৫ 


শ্বেত পীত পিজল পত়্া ক! উড়ে বায়। 
্বদেশ বিদেশ কত এড়াইয়ে যায় ॥ 
কত পথে সরাই সরিৎ হয়ে পার। 
দিবাশেষ উত্তরিল অজয়ের ধার ॥ 
জোয়ার গিয়াছে ভাট! হইয়াছে তড়। 
পার হয়ে পাষে পায় অজয়ের গড় ॥ 
কর্ণসেন শুনিয়ে আদরে নিল খোষে। 
অধিকার নির্দেশ দিলেন নৃপাদেশে ॥ 
কিছু কাল জঞ্জালবিহীন করে বান। 
অনাস্তমঙ্গল গীত গাইল রামদাস ॥ 





হ্যামরূণা আপনি ইছায়ে অন্থকুল। 
গড় কেটে দেয় গোঁপ দেবীর দেউল॥ 
শিবার দেবক বড় গোম়্ালা ইছাই । 
একান্ত অন্তরে পুজে দেবী মহামারি ॥ 
শয়নে ম্বপনে তার ভোজনে গমনে। 
কেবল ধিয়ান করে চগ্ডিকাচরণে ॥ 
হুর্গ| পুজা! বিনে ঘে|ব জল নাগ খায়। 
একান্ত ভাবন! করে ভবানীর পায় ॥ 
রুষ্ণ পক্ষ অমানিশ। ঘোর অন্ধকার। 
তাহাতে পাইল যোগ রবিস্থৃত বার 
দেবী পৃজ| করিবারে করিয়! বাসন] । 
সাজায় সামগ্রী মাজ উপচার নানা। 
শর্কর] সহিত ছান! ক্গীর টাপাকল]। 
ধৃপধুনা পরিপাটি জালিল পাজলা ॥ 
মন্ত্পৃত জবাদল দেয় দেবীর পায়। 
অজ! মেষ মহিষ বলি মানছষের ছায়॥ 
গলে বাস পুটপাণি ব্বদয়ে করে ধ্যান। 
তব করে ইছাই উল্লানযুক্ত প্রাণ ॥ 
ভগবতি ভবানি ভয়বিনাশিনি ম|। 
উদ্ধারের মূল উমা তোর রাঙা পা॥ 
ইচ্ছাময়ি ঈশানি ইছায়ে কর দয়া। 
চণ্তীরূপা চণ্তিকে চামুণডা মহামায়া | 


১৬ অনাদি-মঙ্গল 


দুর্গতিনাশিনি দেবি দেবের জননি। 
নিস্তারকারিণি নম নিশুভ্ত-নাশিনি ॥ 
মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা । 

সদয়! হইয়া দেবী হইল উপনীত ॥ 
দেখা দিয়ে ঈশ্বরী আপনি নিল কোলে। 
মুছিল বদনচাদ নেতের আঞ্চলে ॥ 

বরদা হইয়ে বলে তুমি হবে রাজা । 
ইছাই কয় বারেক হেরিব দশভূজ! ॥ 
এত যদ্দি নিবেদিল ইছাই গোয়ালা । 
দশভুজ| হইল চণ্তী শ্রীদর্ধ্বমঙ্গলা ॥ 

ডানি পদ লিংহের উপরে স্থশোভিত। 
মহিষ উপরে বাম অঙ্গুলি কিঞ্চিত ॥ 
শোভা করে দক্ষিণে কমল! গজানন। 
সব্যে শোভে সরম্বতী মযুরবাহন ॥ 
অনিফলা নাগ শৃল ধন খর শর। 

শঙ্খ চক্র গদ! পন্ম শোভে দশ কর॥ 
দশভুজ| হইল চণ্ডী ইছাই গোচর । 

রূপ হেরে বলেছ! সম্বর সম্বর ॥ 

ইছাই ঘোষ পড়িপ দেবীর পদতলে । 
আস্তাশক্তি ভগবতী ইছায়ে নিল কোলে॥ 
ভবানী বলেন শুন ইছাই কুমার । 

আম! হইতে রাজ। তুমি ঢেকুর ভিতর ॥ 
তোমারে দ্িলেম ছায়। রাজদও ছাতা । 
তোমারে জিনিতে নারে শঙ্কর বিধাতা ॥ 
শুন রে ইছাই তোরে বলে যাই দড়। 
কার্তিক গণেশ হতে তুমি মোর বড় ॥ 
এত শুনে ইছাই ঘোষ জুড়ে ছুই কর। 
কহিবারে লাগিল দেবীর বরাবর ॥ 

তুমি মোরে দিয়ে যাও রাজদণ্ড ছাতা । 
আমার উপরে আছে গৌঁড়ের মান্ধাতা॥ 
যর্দি আমি দিব নাঞ্চি রাজার ইরুসাল। 
পরিণামে বাড়িবেক বিষম জন্রাল। 
মণ্ডল হইয়ে বাদ ভূপতির সনে। 

পতঙ্গ পতন যেন ধজ্জের আগুনে ॥ 


ভূজঙ্গ হইয়ে নাকি জিনিবে গরুড়ে। 
জিনিবে পতঙ্গ হয়ে মাতঙগ প্রচুরে ॥ 
কক্কট হই নাকি জিনিবে শৃগাল। 
ইন্দুর হইয়া কোথ। জিনেছে বিড়াল ॥ 
সালুর কি হ'রে লয় ফণি-মাথার মণি। 
অসম্ভব কথা কেন বল নারায়ণি ॥ 

এত যদি বলে ঘোষ দেবীর সমক্ষে। 
ভবানী বলেন বাপু তোর ভয় কাকে ॥ 
নিশ্চিন্ত হইয়ে বাপ কর ঠাকুরাল। 
রাজা সহ সমরে ধরিব থাড়। ঢাল॥ 
স্থরপতি তোমার সমক্ষে নহে স্থির । 
£কাঁন ছার ব।রভূঞা কত বড় বীর ॥ 
ইছাই বলেন মাগে! মন নহে স্থির। 
অরি হেরে বাড়ে যেন অজয়ের নীর ॥ 
আর এক ভাবনা সর্ধবদ। পড়ে মনে। 
মরণ না হয় যেন তোমার খাড়া বিনে ॥ 
মা হয়ে বেটার মাথা যদি কাট মা। 
মরিয়৷ মায়ের পাব এ রাহ! পা॥ 

এত শুনি ভবানী বলেন আরবার। 
এমন কথা কইলে /ষনে ঘোষের কুমার ॥ 
তোমার মরণ বাছা না হবে এখন। 
অবনীতে না আসে যবে বশ্যপনন্দন ॥ 
যত কাল নাঞ্জ হবে লাউমেন অবতার । 
তত কাল ঢেকুরে তোমার অধিকার ॥ 
ইছাই বলিল তায় আছে বহু কাল। 
ঢেকুরেতে কিছু কাল করি ঠাকুরাল ॥ 
এইরূপ বাঞ্ছিত বিবিধ দিয়ে বর। 
অস্তপ্ধীন হয়ে গেলা! কৈলাসনগর ॥ 
দেবীর কপায় গোপ পরম প্রবল। 
রামদান বিরচিল অনাদিমজল ॥ 





দিনে দিনে প্রতাপ বাড়িল গোয়ালার। 
গড়ের পত্তন করে অতি পরসার ॥ 


অনাদি-মঙ্গল ১৭ 


ইছাই সাক্ষাৎ শ্তামা পৃজে নিরন্তর । 
মাউদা পাত্বর লয়ে শুনহ উত্তর ॥ 
সষজক্ষাৎ হইল পাত্র কালাস্তক ঘম। 
পনের কাঠায় কুড়া বাণ কাঠা কম॥ 
.পাইকেন জমিকে মাপে কোণে কোণে দড়ি । 
বেতন বেরাজ করি পাইকে চায় কৌড়ি ॥ 
বকেয়া আদায় করে নহে কম কড়া। 
স্থদ রফা বাদ নাঞ্জে সুদের স্থদ দেড়া 
প্রমাদ শুনিয়ে পাল্য পলাইয়ে জায়। 
ধন জন আঁটকি সর্বস্ব কাড়ি লয়॥ 
আশ্রয়ে অধিক কষ্ট পলায়নে দুখ । 
ছুঃখ সয়ে রয় কেউ ভাবে পরে সখ ॥ 
বিমুখ বিধাতা যারে বিদেশ পলায়। 
স্বদেশের মায়। মোহ পাসরিয়া যায়| 
গুনিল অজয় গড় সর্ববদ| বিজয়। 
অভিনব পত্তন পরম স্থখোদয় ॥ 
কানন কাটিয়ে করে পসার চত্তর। 
বিন! করে বিদেশী ধাইয়ে করে ঘর ॥ 
ঘর ভিটা করে দেয় স্্ঘণের পেশা । 
যথাযোগা সম্মন সাদরে বেশভূষ। ॥ 
উপদ্রব অশেষ পাইয়ে দুঃখ শোক। 
উদ্জাড়িয়ে উঠে যায় রমতির লোক ॥ 
দ্ধ কায়স্থ বৈছ্া তামুলি তেলী তাতি। 
সদগোপ পল্লব গোপ কৈবর্ত বাইতি ॥ 
পলায় যতেক জাতি গণিতে অপার । 
গড়ে গিয়ে হইল বসতি সবাকার | 
মোগল পাঠান যত মিরজাদা মিঞা | 
মধ্যাদা পাইল বড় ঢেকুরেতে গিয়া ॥ 
লোহাটা বজ্জর নাম রক্রিমিতে ঘর । 
পাড়াশুদ্ধ পলাইল ঢেকুর নগর ॥ 
রক্ষক তক্ষক সম গড়েতে করে থানা । 
শত কুড়। জমি একোজনার মাহিনা ॥ 
লোহাটা বজ্জর শূর সহর কোটাল। 
দিবস যামিনী বুলে হাতে খাড়া ঢাল । 
তত 


পাহারা পাগ্ডিত্য বড় চণ্ডাল ছুরস্ত। 
দেব-অরি যেমন অহ্থর বলবস্ত ॥ 

দিনে দিনে প্রবল প্রতাঁপে বাড়ে ঘোষ। 
ভজনে ভবানী তারে সদাই সন্তোষ ॥ 
নিরন্তর সেবা করে বিশালার পা। 
নিত্য বলিদান দেয় মানুষের ছা ॥ 
পরিপাটি চণ্ডিক পৃজজার আয়োজন । 
কথাষ কঠিন বড় কইতে বিবরণ ॥ 
ইছাই বলিল পুজার আন উপচার। 
দশ বিশ যত পাও বালক কুমার ॥ 
অঙ্জ। মেষ মহিষ আন নাহি যার সংখ্য]। 
মায়ের চরণে আজ দিব রক্তগঙগ | ॥ 
এত শুনি চণ্ডাল নব উঠাইল পাপ। 
করিল পয়ান সবে ধরিতে ছাবাল॥ 
সারাদিন কাটায় বসিয়ে ঘাটে বাঁটে। 
না! পাইয়ে নিশিঘোরে ঘোরে পিঁদ কেটে ॥ 
হাপুতির বাচ্ছার ধরিয়ে ছুটি পান । 
চুরি করে নিয়ে গেল টের নাঞ্ঞি পায় ॥ 
এইবূণে শ্যামার সেবায় দশ শিশু । 
দেবীর দেউলে আনি উপনীত আশু ॥ 
বলিদান দিল ঘোষ মঙ্গল বিধানে । 
বাঙাল নরের রক্তে চণ্ডিক।চরণে ॥ 
পরিতুষ্ট হয়ে চণ্ডী ছাড়িল কৈলাস। 
বরদা হুইয়ে বলে কোন্‌ অভিলাষ ॥ 
মায়ে পোয়ে বলিয়ে বিরলে হয় কথা। 
ভবানী বলেন বাপ শুনরে বারতা ॥ 
সাধ নাঞ্ঞ পুনশ্চ কৈলাসে আর যাই। 
তোর পুজা মনে পড়ে বাপুরে সদাই ॥ 
পাট হতে প্রতাপে সেনেরে কর দুর। 
কালি রাজা হও তুমি অজয় ঢেকুর ॥ 
করপুটে কয় ঘোষ ভরসা রাঙা পা। 
পাষাণের রেখ মা তোমার মুখের রাও 
বর দিয়ে অভয়া হইল অন্তর্ধান। 

উদক় দিবসমুখ নিশি অবসান ॥ 


১৮ অনাদি-মঙ্গল 


অনাদিমঙ্গল গীত স্থধারসধার | 
রামদাঁস ভণে ভক্ত পিয় অনিবার ॥ 


ছাওয়াল না! দেখে লোক কান্দে উচ্চন্বরে । 
কোন কালে নাই শুনি ছেলে যায় চোরে॥ 
কপালে হানিয়ে কর কান্দে বাপ মায়। 
পুত্রশোক তুল্য ব্যথা! না আছে ধরায় ॥ 
দেবী পুজা করে কাটি মানুষের পুত। 
এদেশে রাক্ষস হল আপনি শ্রীযুত ॥ 
কর্ণসেন শুনিল এ সব সমাচার। 

বদনে না সরে বাণী হইল চমৎকার ॥ 
দেবী যারে সদয়! সে জন কারে ডরে। 
দেবান্থর যক্ষ রক্ষ নাগ পক্ষ নরে॥ 
দিনে দিনে রাজার দোহাই হল দূর। 
রাজপাটে বসে গিয়ে সাক্ষাৎ অনুর ॥ 
কর্ণসেন ভাবিল বিপত্তি হইল বড়। 
শিলাবতী সহিত হ্থযুক্তি করে দড় ॥ 
ছেলে লয়ে দেশ ছেড়ে গৌড় চল যাই। 
মহা বলবস্ত হল গোয়াল! ইছাই ॥ 
আপনার তুল্য নয় কি করিব বাদ। 
প্রাণ লয়ে খেষে কেন ঘটিব প্রমাদ ॥ 
ছয় বেটা সহিত স্থুরূপ| বধূ ছয়। 
গৌউড়পথে গমন অন্তরে গুরু ভয় ॥ 
বলবস্ত ছুরস্ত দাম্ভিক বড় বেটা। 
মাঝপথে কি জানি ঘটায় ঘোর লেঠা ॥ 
গুরুগতি গমন গোপন গনে ঘায়। 
কত দেশ এড়ায়ে গউড় গিয়ে পায় ॥ 
রাজার মন্দিরে রাখি নিজ পরিবার। 
উপনীত হইল সেন রাজদরবার ॥ 

পাত্র মিত্র বেষ্িত সঙ্জন সাধু কবি। 
সাক্ষাৎ শ্রীযূত যেন দ্বিধামের রবি ॥ 
সম্মুখে পঞ্ডিত পড়ে বৃত্র উপাখ্যান। 
সভাসদ সহ শুনে ভারতপুরাণ ॥ 


যেই কালে বৃত্রাঙ্থর হইল: প্রবল। 

রণে হেরে পলায়ে গেলেন আখওল ॥ 
ইন্দ্রপদ অধিকার করিল অস্থর। ! 
স্বর্গ ছেড়ে সভয়ে পলায় যত স্থর ॥ 
হেন কালে বন্দনা করিল কর্ণসেন। 
রাজা বলে কহ বন্ধু হেন দশা কেন॥ 
কর্ণসেন শোকাকুল সকম্পিত রা। 
নয়নে গলিত ধারা ললাটে হানে ঘ ॥ 
কি কব দুঃখের কথা পুড়েছে কপাল। 
গোয়াল হইতে গেল মোর ঠাকুরাল ॥ 
মোমঘোষনন্দন ইছাই নাম ধরে। 
হয়েছে প্রবল বড় বিশালার বরে ॥ 

পাট নিল জিনিয়া আমারে কল দুর । 
আজ হইতে স্বতস্তর অজয় ঢেকুর ॥ 

ন। মানে হুকুম তোমার না মানে দোহাই। 
মাঙুষ কাটিয়ে পূজে দেবী মহামাই | 
এত শুনি মাউদিয়। দেয় হাতনাড়া। 
বাপ হয়ে বেটার রণে ধর ঢাল খাড়। ॥ 
গোয়াল। হইল পুভ্র তুমি হলে বাপ। 
সামাল এবার রাজা বাইরাল সাপ॥ 
জান না অধম জনে উচ্চ সমাদর। 
কুন্ধুরে আদরে উঠে মাথার উপর ॥ 
এত শুনি ভূপতি দশনে ওষ্ঠ চাপে । 
মার মার করিয়ে উঠিল বীরদাপে ॥ 
আপনি সাজিতে যান রাজা গৌড়েম্বর ৷ 
হেন কালে মহাপাত্র কহে যোড়কর ॥ 
পরমুখে কোন্দল করিতে কেন যাব। 
আজ্ঞ! কর আপনি উকিল পাঠাইব ॥ 
পাতি পাঠাইয়ে আগে বুঝি তার মতি । 
মনাসিব পশ্চাতে করিব ুর্গতি ॥ 

সান! হয়ে জাকু আদ্ভু ভাট গঙ্গাধর। 
সায় দিল সভার সহিত গৌড়েশ্বর ॥ 
ভাটরায় হইলেন ঢেকুরের সান । 
চলিল চাপিয়ে দোল আনিতে খাজন! ॥. 


অনাদি-মঙ্গল ১৯ 


সুখদ শয়নে ভট্ট ঢালিয়! দিল গ!। 

দুই পাশে পড়ে কত চামরের বা॥ 
ভ্পান নাগারা চলে পদাতি পাইক। 
সঙ্গে চলে সহায় দিপাই শতাধিক ॥ 

কত পথে সরাই সরিৎ হইয়ে পার। 
অবশেষে উপনীত অজয়ের ধার ॥ 
ত্বরিতে তরণীযোগে তরিল অজয়। 
সমাদরে সোমঘোষে আগু হয়ে লয় ॥ 
পড়িল সিংহলচন্দ্র ভট্ট রায়বার। 
নোমঘোষ শুনে যত ভট্রের কায়বার ॥ 
রদ করি রাজার হুকুম হইলে রাজ|। 
জান নাই ইহার উচিত পাবে সাজা॥ 
শেষ বয়ঃ বাচিতে বাসনা যদি মনে। 
মাথায় করিয়ে কর চল রাজধানে ॥ 

সুদে মূলে বেবাক বকেয়া দিবে লেখা। 
এই দণ্ডে কর কর্ণসেন সনে দেখা ॥ 

শুনি নাকি বলবস্ত তনয় তোমার। 

কি ছার বড়াই তার সে বা কোন ছার । 
অনলে পতঙ্গ যেমন পুড়ে হয় ছাই। 
সেইরূপে হবে ধ্বংস শে ইছাই ॥ 
পূর্বাপর পরিণাম কহিলাম তোম।। 
বুঝিয়ে উচিত ঘোষ হও শীত্রকাম! ॥ 

এত শুনি নৌমঘোষ করিয়ে প্রণতি। 
জীটরায়ে কয় কিছু বিনয় ভারতী ॥ 

ঘাটি মাগি রাজার চরণে লক্ষ বার। 
অবোধ তনয় আমার জানিবে সর্বকাল॥ 
কিন্ত এক বারত| কহিএ রাখ! ভাল। 
জানিলে রাজার লোক বাড়াবে জঞ্জাল 
অতেব গোপতে দিব বেবাক খাজন।। 
শুধালে কখন যেন না কহিও নান! ॥ 

বড় সে ছুরস্ত ছেলে কিজানি কি করে। 
রাজপথ ছাড়্য যাবে গুপ্ধ গন ধরে ॥ 
হুসারে হিসাবে দিল রাজার প্রাপা কর। 
মাথায় করিয়া লইল ঘতেক কিন্বর ॥ 


কোন্‌ ছার গোয়াল! ভাবিয়! ভট্টরায়। 
দেমাকে দোলায় চেপে রান্ধগনে বায় ॥ 
ডিগ, ডিগ শবদে কাড়ায় পড়ে কাটি। 
কুড়ি হাত কেঁপে গেল অজয়ের মাটি ॥ 
হেন কালে শিকার সারিয়া ইছা শূর। 
স্বথগণ সংহতি পশে আপনার পুর ॥ 


. দেখিল রাজার লোক যায় অহঙ্কারে। 


রুষিয়া ইছাই ঘোষ কহিল লম্করে ॥ 

ডরে কাপে বান্থুকি বরুণ মেঘবান। 
কোন্‌ বেট] ঢেকুরেতে ধরিল নিশান । 
অন্ুমানে বুঝি লয়ে যায় রাজকর। 
সমুচিত দিব শাস্তি আগে গিয়ে ধর ॥ 
মার মার মহারবে ধাইল চণ্ডাল। 

বাধ দিয়! বেড়িয়া ঈীড়াল জমকাল॥ 
ধুমধাম শবদে পড়িল ঠেঙ! লাঠি। 

চড় চাপড় কত কিলের পরিপাটি ॥ 
ভাটরায়ে কাছি দিয়! বান্ধে প্যাচমোড়।। 
ধাকা মেরে দেয় কত বন্দুকের হুড়া ॥ . 
ধাক। মেরে লয় কেহ গড়ের ভিতর। 
ভাগ্ডারজাত করিল যতেক রাঙকর ॥ 
ভাটের মুড়ায়ে মাথা অজয়ের কূলে। 
গাধ! থচ্চোরের মুতে ভিজ্াইল চুলে ॥ 
বলিতে কহিতে বড় বেড়্য। গেল রাগ। 
ছুটি গালে তুলে দিল নরুণের দাগ ॥ 
ডানি গালে কালি দিল বাম গালে চুন। 
ভাটরায় দুখানলে জলিল দ্বিগ্তণ॥ 
মোমঘোধ দেখিয়া ভাটের দুর্গতি ! 
খেদে বলে ইছাইরে তুই মূর্থ অতি ॥ 
উকিলের অপমান রাজার সঙ্গে বাদ। 
আমার জীবনে বুঝি নাঞ্ি কোন সাধ ॥ 
উকিল ঈশ্বর তুল্য ইথে নাঞ্ আন। 
কোন সাহসে করিয়াছ উকিপের অপমান ॥ 
জামা জু দিয়! তুমি ভাটেরে কর বশ। 
দরবারে গিয়। জেন করএ পৌরফ ॥ 


২৩ অনাদি-মঙ্গল 


বাপের বচন শুনি গোয়াল! ইছাই । 
ভাটকে দ্বিলেন ছেঁড়া পুরাণ কাবাই ॥ 
এনে দিল জাম! তার শত ঠাঞ্জি ছেঁড়। 
ডানি চক্ষু কাণা তার এনে দিল ঘোড়। ॥ 
ভয়ে ভয়ে বিদায় হইল ভট্টরায়। 

ংহতি সকল সঙ্গী হেটমুখে যায় ॥ 
পলাইয়া যায় ভাট ফিরে ফিরে চায়। 
দারুণ ইছাই পাছে পুন সঙ্গে ধায়॥ 
গুরুগতি গমনে পাইল গৌড় দেশ। 
দর্বারে যায় ভাট লইয়া সন্দেশ ॥ 
পাত্র বলে মহারাজ দেখ দৃষ্টি দিয়ে 
ওই বুঝি ভাট আসে খাজন] লইয়ে ॥ 
তর্কাতর্কি তুরিতে পাইল দরবারে । 
শিরে হাত দিয়! ভাট ক।দে উচ্চস্বরে ॥ 
অগন্তের কাজেতে গেলে ঘোড়াজোড়া পাই। 
আপনার কাজে গিয়৷ চড় লাথি খাই ॥ 
সোমঘোষ রাজকর হিসাবিয়ে দিল। 
তার বেট! ইছাই সকল লুঠ্য। নিল। 
বিধিমত বিস্তর করিল অপমান । 
হয় নয় দেখ রাজা দশ! বর্তমান ॥ 
কত শত দুর্ববাক্য বলিল তোম। দুষ্ট । 
এত শুনি ভূপতি অনল প্রায় উষ্ণ ॥ 
তখনি হইল ত্বর1 সাজিতে লস্কর । 
পাত্র বলে আমি যাই রও গৌড়েশ্বর ॥ 
কোন্‌ তুচ্ছ উপরে আপনি যাবে সাজি । 
চুলে ধরে চরণে লুঠাব সেই পাজি । 
নথে ছিগ্ডে লোহাটার মস্তক দিব ভেট। 
রাজা বলে তথাস্ত না হও জেন হেট ॥ 
ঘন ঘোর ঘর্ঘর সিঙের হইল সাড়া। 
দামাম! গড় ঘন বাজে রণকাড়া ॥ 
সাড়। শুনি সিপাই সঙ্গার সাজে ত্বরা। 
মির মিঞা মোগল পাঠান নাম জার ॥ 
ধাঙ্কী ফলকী পত্তি পাইক ফোরিক। 
রায়বেশে রাউত মাউত লক্ষাধিক ॥ 


বারভূঞা বীরবেশে বাহাত্ মণ্ডল। 

যোল পাত্র সাজে শুর রায়ত সকল ॥ 
কর্ণসেন সাজিল আশায় বান্ধি বুক। 
কর্ণনম সাজিল কর্ণের ছয় স্থত।॥ 

ঘোষের উপরে বড় পাত্রের আছে আড়ি। 


. করিবরে সাজিয়। চলিল দড়বড়ি ॥ 


সোমরায় চতুরঙ্গ সাজে নব লক্ষ । 

পক্ষ বল পশ্চাতে মিলিল রণদক্ষ ॥ 
গুরুগতি গমন গঞ্জন বীরদাপে। 
চলিতে চরণ চারে বন্থুমতী কাপে ॥ 
দামাম| দগড় কাড়। বাজে রধ-উর। 
মাতঙ্গে নাগার। বাজে দুর দুর দুর ॥ 
রণভেরী টমক খমক বাজে দিঙ্গা। 
ভোড ভোঙ ভোরঙ্গ। মৃদঙ্গ ধিঙ্গ! খিঙ্গা ॥ 
মেঘমাল। কাদঘ্িনী হাতীর চাপান। 
অশ্বখ্খের পাতা যেন বরোজের পান ॥ 
ধ ধা! শবদে বাজিছে বড় দামা। 

বনু সৈম্তে সেজে এল মাউদার মামা ॥ 
সাজিল সংগ্রামে স্বর্ণবব্মী আসি করে। 
রাজার জামাতা! সার্জেচারুচিরা শিরে ॥ 
গুড় গুড় দগড়ী দগড় জয়ঢাক। 
রণভেরী কল্লেলে কর্ণে লাগে তাক ॥ 
সাজিল হাসন বীর পায়ে দিয়ে মোজা। 
বার শ গোলাম সঙ্গে তের শত খোজা ॥ 
হুঙ্কারে হাসন বীর ঘোড়া লয়ে ধায়। 
দেবতা অস্থুর নর দেখিয়া ডরায় ॥ 
বেণুরায় কোমর বান্ধে রাজার শ্বশুর । 
সাত হাজার ঘোড়া! তার লালবান্বা ক্ষর॥ 
ভল্লবীর সাজিল ভবানী মহাশয় । 
পার্বতীয় টাঙ্জনে যাহার কাড় বয়॥ 
সাজিল গোবিন্দ মল্প পেঁড়োয় যার ঘর। 
ধাক্কায় মহিষগুলা দেয় ষম্ঘর । 

সিপাই সর্দদীর সাজে পর্বতের চূড়া । 
ভগীরথ কোমর বাদ্ধে মাউদার খুড়া ॥ 
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কাউরের সিপাই আইল নরপিংহ রায় । 
রাজার দরবারে যার নাম লেখা যায় | 
ব্ুর ভূঞা কোমর বাদ্ধে রায়ত সকল। 
যোল পাতক্জ কোমর বাদ্ধে বাহাত্তর মণ্ডল ॥ 
মালক চালক মারে ডাগর হাকার। 
ধমকে ধরণীপৃষ্ঠ হয়ে যায় ফার ॥ 

করি দন্ত দেয় লম্ফ করে পরিক্রম। 
থোর নাদ সিংহনাদ রিঙগন বিক্রম ॥ 
শিরে টপি দাড়ি ঝুপি মোগল পাঠান। 
করী পিঠে কেহ উটে দু হাতে কপাণ॥ 
গজ গঞ্জ গভীর গরজে জগবম্প। 
সৈন্তগণ মালসা'টে ঘন দেয় লম্্ক ॥ 

দল সহ সাজে রাজ! গউড়েশ্বর। 
জিনিবারে চলিল ইছাই ধঙুর্ঘর ॥ 
ব্যাপিল চরণধূলি গগনে তৃতলে। 
একাকার যোজন ভুড়িয়। ঠাট চলে ॥ 
পঞ্চ শবে গগনে মাতায়ে তুলে রাও। 
তালে তালে বাহিনী উল্লাসে ফেলে পাও।॥ 
পার হল ভৈরবী তরণী৷ অচ্ুকৃল। 

পাচ দিনে পায় গিয়ে জয়ের কৃল॥ 
পার হয়ে সরি পরশমাত্র জল। 

উথলে সলিলরাশি জানি পরবল ॥ 

কল কল তরঙ্গে জ্রিপুট ফেনাঁময়। 
ঘনঘন আবর্ত দর্শনে গুরু ভয় | 
নিরুপায় হইয়ে মোকাম করে তীরে। 
কত শত বেলদার বেপারী কর্ম করে। 
উচু নীচু ভাঙ্গিয়৷ করিল পরিসর। 
রাউটি কানাৎ কত পড়ে থরে থর। 
গুড় গুড় গভীর গরজে গুরু গোলা । 
আতঙ্কে ইছাই পুজে গ্রীসর্ববমঙ্গলা ॥ 
শ্ামরূপ।-চরণে লুটায়ে করে স্বতি। 
ভবভয়ভঞ্জিনি ভবানি ভগবতি ॥ 
দানবদলনি ছর্গে ছুর্গতিনাশিনি। 
জগতজননি দেবি যোগীর বন্দিনি ॥ 


যুধিষ্ঠিরের কন্তা! মাতা! নকুলগৃহিশি। 
সহদেবের মাত! তুমি বট ঠাকুরাণি ॥ 
তারিণি তরলে আমি তরাও তুরিতে। 
রক্ষ ম৷ রক্কিণি রঙে রাজার রণেতে ॥ 
পরিতুষ্ট অভয়। সদয়! হয়ে কয়। 

কেন রে ইছাই তোর কারে এত ভয়॥ 
কটাক্ষে রাজার ঠাট উড়াইব তৃল!। 
রণপিদ্ধু তরাতে আপনি হব তেলা॥ 
উপলক্ষা সমরে সাজিয়া চল ঝাট। 
সংহতি সহায় হয়ে বিনাশিব ঠাট ॥ 
ইছ1 কয় জননি ভরস৷ রাড পা। 
অপায় আমার কিবা থাকিতে তুমি মা॥ 
এত বলি ইছাই সা্জিতে দিল ত্বরা। 
রণসিঙ্গ। বাজে ঘোর দামাম! নাগারা ॥ 
চগ্ডবেশে সাজিল চগ্ডাল যত জন। 
অভয় ভাবিয়৷ বীর করিল সাজন ॥ 
ছুই দণ্ড রাত্রি যখন গগনমণ্ডলে। 

ছূ্গ। হুর্গ স্মরিয়ে সব গুক্ষগতি চলে ॥ 
হান হান হুঙ্কারি ধাইল পক্ষবল। 
সাড়া! শুনি সত্বর হইল পরবল ॥ 

পার হয়ে অজয় কটকে প্রবেশিল। 
রামদাস কহে এবে অনর্থ বাড়িল ॥ 


ভাবিয়ে বিশাল! ধাইল গোয়ালা 


ভদ্ত্রকালী যার সখা। 


আইল ধনঞজয় হইল উদয় 
কুরুসৈন্যে দিল দেখ ॥ 

লোহাট। বজ্জর মাতঙ্গ উপর 
ফলঙ্গ খেলায় বীর। 

ঘন ঘোর ডাক মার মার হাক 


ঝণাকে ঝাকে হানে তির ॥ 
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বীর-ডাক ছাড়ে 
পদাতিরে ধরা কাটে। 


যত দল বল পাঠান মোগল 
বেটিল রাজার ঠাটে ॥ 

মাতঙ্গে চাপিয়! যুঝে মাউদদিয়া 
বারভূঞা যুঝে রাজা । 

সিপাই সর্দার বলে মার মার 
রায়বেশে মহাতেজ। ॥ 

যুঝে ফোরিকান হাতে করি বাগ 
বীর সিপাই সর্দার । 

রাউভ মাউত যত রাঙ্জপুত 

স্ঁ নর ও 


ঘোড়া জেন তার খসে ॥ 

ধাইল বন্দুকী তবকী তবকী 
উভয়ে করিয়ে গুলি । 

সিপাই সর্দার করে মার মার 
জলবেগে ধায় গুলি ॥ 

পাঠান মোগল ্‌ 
দলমল জামা জোড়া । 


গেল৷ রমাতল 


কত কাটাকাটি কামড়ায় মাটি 
মাউত মাতঙ্গ ঘোড়া ॥ 
বাছ৷ বাছা সেন! ধাইল যত জন! 


ধন্থকে জুড়িয়া তির | 
রুষিল ইছাই কাটিতে সিপাই 

বড় বড় মহাবীর ॥ 
লোয়াট বজ্জর 

খর চোখা শর এড়ে। 
পড়ে ঘোড়া হাতী নাঞ্ি দেখি ক্ষিতি 


হাতীর উপর 


কদলী বিছায় ঝড়ে ॥ 

মাউদ হুর্দাতি লয়ে যুগপতি 
বেড়িল ইহাই শূরে। 

ভক্তের সঙ্কট জানিয়ে প্রকট 


সেই ক্ষণে দেবী উরে॥ 


চারি দিকে বেড়ে উরিল! কালিক। 


. সঙ্গেতে নায়িকা 
অষ্টভূজ। হয়ে দেবী। 
দেবীর চরণ 
গায় রাম্দাস কবি ॥ 


করিয়ে স্বরণ 


তরাসে তরল তন ধাঙুকী ইঞ্টাই। 
রঙ্কিণী সঙ্গিনী সঙ্গে উরে মহামাই ॥ 
খড় শুল গদা চক্র শঙ্খ চাপ ঘোর! । 
ভৈরবী ভীষণ। ভীমা কেহ ভয়ঙ্কর] ॥ 
কটমট কুটিল নয়ন এলে। চুল। 

নবঘন বরণ উজ্জল জবাফুল ॥ 

লক্‌ লক্‌ রসন। বাসনা লোহ পান। 
কড়মড়ি দশন দারুণ খরশান ॥ 
ভূতপ্রেত পিচাশ পেত্বী চণ্ড দানা । 
হুহুস্কারে উড়।য় কত ভূপতির সেনা॥ 
চলিতে চরণচারে বাস্থকি বিকল। 
কাপিল কৃশ্মের পিঠ ধর! টলমল ॥ 

পরম প্রমাদে পড়্য1 রাজার লম্কর। 
হাতে প্রাণ ছ'চুটে পুটনায় পেয়ে ডর | 
ছুটে গিয়ে পেত্বীরা ভাঙ্গিয়ে ফেলে ঘাড়। 
আছাড় মারিল কার চূর্ণ হইল হাড় ॥ 
প্রাণ লয়ে পাত্র পালায় রণমাঝ। 
বারভূঞা ভঙ্গ দিল গৌড়ের মহারাজ ॥ । 
কর্ণমেন জুঝে ছেড়ে প্রাণের মায়া মো। 
একেবারে কাট! গেল সেনের ছটি পে ॥ 
কাতর হইল পেন ছয় পুত্রের শোকে । 
হংসধবজ রাজ যেন ম্ধন্থার শোকে ॥ 
ছয় বেটা মরিল সেন বসে পড়ে তথা। 
গলায় বাদ্ধিয়া লৈল ছয় পুত্রের মাথা ॥ 
ঘরে চলে চগ্ডাল বাজায়ে জয়ডস্ক। ৷ 
স্থরাম্থুর সহিতে সুরেন্দ্র করে শঙ্কা ॥ 


_শিলাবতী আসে যথা বধু ছয় জন। 


সেইখানে বর্ণসেন দিল দরশন ॥ 
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হা পুক্র বলিয়া সেন শিরে হানে হাত। 
রাণীর মন্তকে ষেন হইল বজ্রপাত ॥ 
ুগ্ায় ধূসর রাণী বক্ষে হানে কর। 
শোকেতে আকুল হয়ে কাদে উচ্চত্বর ॥ 
ছয় পুর না রহিল বংশে দিতে বাতি। 
অ'াটকুড়ী বলি হায় হইল খেয়াতি ॥ 
ছয় পুত্র মরিল জীবনে নাঞ্ি কাজ । 
স্থে থাকু সংসারে আপনি মহারাজ ॥ 
মরিয়! পাইব পুনঃ কোলে পুজটাদ । 
এত বলি কাটায় সংসার-মায়াকাদ ॥ 
পু্রশোকে শিলাবতী ভাবিয়ে ঠাকুর। 
জীবন তেজিল সতী খাই মুগ্ডর ॥ 
প্রবীরের শোকে যেন সতাবতী জনা। 
জহ্ুবীর জীবনে জীবন দিল হানা ॥ 
বাহির হয়ে আইল তবে বধূ ছয় জন। 
নিজ নিজ স্বামীর মাথা লইল ততক্ষণ ॥ 
ছয় জনা অগ্রিকুণ্ড কৈল ছয় ঠাই। 
অন্ুম্বতা হইল সবে ভাবিয়া গোসাঞ্জি ॥ 
যে পথে স্বামীর গতি স্ঞ্রী যায় পাছে। 





নর 


সীতা সতী সাবিত্রী দ্রৌপদী সাক্ষী আছে। 
মরিলে মরিতে হবে স্বামী ধরি বুকে । 
স্ুরপুরে বিহার স্বামীর সহ স্থুথে ॥ 
ভবভাব্য ভুবনপাঁবন পদসবন্দ | 

শিরাঁদ স্মরণ কর্যা রামদাম বন্দে॥ 


9 তিতির 


পুত্রশোকে কর্ণলেন্র বাড়ি গেল মোত। 
ছুই চস্থবাহিয়ে পড়িল তবে লোহ॥ 
বারাপমী যাব নয় যাইব প্রয়াগ। 
উড়িষ্যায় যাব নয় যথখ! জগন্নাথ ॥ 

এত বলি গাত্রে মাথে বিভূতিভূষণ । 
শেষকালে হল আমার অগুক্ চন্দন ॥ 


শঙ্ঘের কুল কর্ণে হাতে ঠকল থালা। 
হইল যোগীর বেশ স্বন্ধে বাঘছালা ॥ 
পুজশোকে কর্ণসেন যোগী হয়ে যায়। 
বাজারের লোক দেখে করে হায় হায়॥ 
হৈল বিষুণর মায়! ভাবি মনে মনে। 

স্থল ছাড়] দ্বারক! যাইব কত দিনে ॥ 
গৌড়রাজ সঙ্গে একবার দেখা করে যাঁব। 
দিন দশের সম্বল রাজার ঠাঞ্জি লব ॥ 
দিন দশের সম্বল আমাকে দেহ ভাই। 
তোমার ঠাঞ্চি বিদায় হয়ে বুদ'বনে যাই । 
এত বলি ভূপতি চলিয়ে গেল ঘরে । 
আগ্য ঢেকুরের পাল! সাঙ্গ এত দুরে ॥ 
এত শুনি ভূপতি বসিতে বলি সেনে। 
অন্দরে পশিল রাজা রাণী যেইখানে ॥ 
হরি হরি বল সবে আনন্দ অন্তরে । 

গায় রামদাস কবি অনাগ্যের বরে ॥ 





রাজাধন রাজদণ্ড সব তৈল লণ্ডঙগ্ 
পুজবধূ বনিতা তায় মৈল। 
সংসার স্বজন-হীন ভাবিয়া ভাবিয়া! দীন 
. . বৈরাগ্য উদয় আমি হৈল॥ 
দণ্ড কমগুলু করে ক্রিদগ্ডীর বেশ ধরে 
মনে করে যাইব কোথায়। 
বারাণপী বৃন্দাবন জগন্নাথ দরশন 
যাইব নিম্চয় উড়িষ্যায়॥ 
কর্ণসেন ভাবে মনে পথের সম্ধল বিনে 
কতু না যাইবে এক পাঁও। 
সম্বল বিহীন বাটে অশেষ আপদ্‌ ত্বটে 
সম্পত্যে সর্বজ্ তরে যাও। 
অতেব রাজার ঠাই দেখ! করে যাওয়া চাই 
হেন ভাই না পাইব আর। 
এত ভাবি সেন রায় বিদায় হইতে ধায় 
যথায় ভূপতি ধর্মচার ॥ 


২৪ অনাদি-মঙগল 


করে ধরি কতরূপ প্রবোধ করেন ভূপ 
বিরূপ বাসনা কর দূর । 


ধা না ক খা 


সখ ছুঃখ সংসারের সকলি কর্মের ফের 
সুথ দুঃখ বিধির লিখন। 

দুর কর মনোদুখ কে ভুঞ্জে সদাই সুখ 
উপমা দেখাব কত জন ॥ 

হয়ে ইন্দ্র ছ্রপতি দৈতা-ভয়ে ভ্রমে ক্ষিতি 
কত্ত বার কত পাইল ছুখ। 

পাচ ভাই পাগুব যারা কত দু:খ পাইল তী।র। 
কে তুঞ্জে সদাই বল সুখ ॥ 

যদি বল পরিবার ভাবনা নাহিক তার 
পুনর্ববার দিব তব বিয়া । 


রূপে গুণে ধরাধন্ত। দশমে যুবতী কণ্া 
সুখে সব যাইবে ভুলিয়া ॥ 

আজি হতে দরবারে থাক বন্ধু সমাঞরে 
তোমার গণনা! হবে আগে। 

সেন কহে তুমি বন্ধু অশেষ বরুণা-সিন্ধু 
নমস্কার অসংখ্য তোমাকে । 

অধিক আনন্দে সেন কতধে কিল হেন 
কহিতে অধিক বেড়ে যায়। 

দরবার হৈল ভঙ্গ অতঃপর পাল! সাঙ্গ 
হরি বল ধর্্বের সভায় । 

শ্রবণে পাতক নাশ সর্ধসিদ্ধি পুরে আশ 
বিনাশ সংসার আগমন। 

শ্রীধশ্মচরণ সেবি গায় রামদান কৰি 
দীনহীন কৈবর্তনন্দন ॥ 


তৃতীয় কাণ্ড 


রঞ্জবতীর বিবাহ পালা 


ধন্মপদ-পন্কজে প্রণাম লক্ষ শত। 

মন দিয়ে সঙ্গীত সকলে শুনত ॥ 

ভাঙ্ছমতী পাটরাণী মহলে বসে আছে। 
ছোট বোন রঞ্জাবতী আছে তার কাছে॥ 
হেন কালে নরপতি দরবার হইতে। 
উপনীত তথায় হইল আচন্বিতে ॥ 
রাজাকে দেখিয়া রঞজ। বিষ বদন। 
লঙ্জ।য় রাণীর পাছে লুকায় তখন। 


অপরূপ রূপ দেখে ভূপ কহে বাণী। 
উটি কে তোমার কহ কাহার নন্দিনী ॥ 
তিলোত্তম! উর্বশী রূপসী বুঝি রাম । 
নরলোকে নাহি হেরি হেন মনোরম! ॥ 
সথুলক্ষণ। সুরূপ! সুন্দরী কেবা কও । 
রাঁণী কহে নরমণি দিশে নাহি পাও ॥ 
রঞ্তাবতী নামে ছোট ভগ্নী ষে আমার! 
কালি আমি এনেছি আপনি ভাৰ আর 


অনাদি-মঙ্গল ২৫ 


এত শুনি বৃদ্ধ রাজ! করিছে ঢামালি। 
তোমার ছোট বোন ত আমার হল শালী ॥ 
বৈশ্রের প্রধান তোর বেণু রায় পিতা । 
অধিভাত কেন তার এমন ছুহিতা ॥ 
সীমস্তে সিন্দুর নাই ভূষণ ক্কণ। 
মাথায় বসন নাঞ্িঃ আইবুড় লক্ষণ ॥ 
ভাল হল রূপসী প্রেযসী মম হও। 
বামে বসে হাসিয়ে রসের কথা কও ॥ 
দস্তহীন দেখিয়ে না ভাব বুদ্ধ তুমি। 
যুব সম যোগ্যতা ধারণ করি আমি ॥ 
পরিহান প্রসঙ্গে মহিষীন্ুদ্ধ হাসে। 
হাসিয়া আপনি রাজা সুমধুর ভাষে। 
পর হুল মাউদা বিস্তর ধরে ছল। 
এমন ভগিনী রেখে কেমনে খায় জল ॥ 
হয় কন্ত/ আমারে দিকু নয় বিলাইয়ে। 
ন। হয় আপনি পাত্র করুক বোন বিয়ে ॥ 
এত শুনি ভাম্ুমতী হেসে হেসে বলে। 
কথায় আটিতে কেহ নারে বুড়া হলে ॥ 
দূর কর বাক্যঘট! শুনহ উত্তর । 
আমি বিয়া দিব তুমি দেরী তাল বর 
কুলে শীলে অর্থে হবে আপন সমান। 
অবশ্য তাহারে আমি ভম্নী দিবদান।॥ 
রাজ! বলে ভাঙগ হল দিব কর্ণসেনে। 
কুলে শীলে কুলীন অতুল রূপে গুণে ॥ 
বলিয়াছি সুন্দরী যুবতী দিয়! বিভা। 
অবিলম্বে করে দিব সংসারের শোভা 
রাণী বলে নরমণি কহিবারে লাজ । 
বুড়া বরে কন্ভাদান ভাল নয় কাঞ্জ ॥ 
রায় নিরুপায় হায় তায় দশ! দৈন্য। 
বুঝে দেখ ভূপতি ন। হয় দেখ অন্য ॥ 
রাজা বলে প্রেক্লি গে! বুড়া বল কাকে। 
শোকে তাপে শুকায়ে গিক়্াছে টদব পাঁকে ॥ 
সেবা পাইলে সম্যক্‌ বাড়িয়া যাবে বল। 
ধন মান করে দিব আমি সে সকল । 

$ 


রাণী বলে পাত্র কুটিল চিরকাল। 

শুভ কার্ধো বাধ! দিয়ে বাড়াবে জঞ্জাল ॥ 
রাজা বলে নাঞ্চ রাণি তাহার ভাবন।। 
কাঙ্র পাঠাব কালি আনিতে খাজনা ॥ 
রাণী ৰলে ম। বাপে জানায়ে রাখ! ভাল। 
রাজ! বলে উচিত বুবিব তৎকাল॥ 
এইরূপে উভয়ে হইল কথা কত। 

গায় কবি রাম্দাস গুরুপদানত ॥ 





গ্রভাতে উঠিয়া রাজা দরবারে মহাতেজ! 
পাত্র-মিন্র-মণ্ডিত হইয়া । 

শৌর্ষে কুর্ধ্য ধরা'পরে ধন্ম সম ধর্ম চরে 
পাত্রবরে কহেন ভাকিয়া ॥ 

অবধান কর পাজজ শুনিলাম এই মাত্র 
ত্বতত্তর হইল কামরূপ । 

কাউরে কর্পুরধল হইল অতি মহাবল 
দলবলে জানহ কিরূপ॥ 

বাকি ভার রাজকর বুঝে আন শীবতর 
গৌণে আর কিবা প্রয়োজন । 

পেয়ে পাত্র রাজাদেশ করে দৈম্ত সমাবেশ 
বাছ। বাছা! বীর যত জন ॥ 

গজ বাজি রণদক্ষ যম সম পরপক্ষ 
যড় লক্ষ সাজে সমুদায়। 

বিদায় হইয়া রাস গুরুগতি গনে যায় 
ব্রহ্মপুত্র তীরেতে পৌছায় ॥ 

দেখিয়ে বিপক্ষদল তরঙ্গে উথলে জল 
পাজ্জর কয় একি পরমাদ। 

অনুপায়ে রহে তীরে নদী বান গেলে স'রে 
তার পরে বুঝিব বিবাদ ॥ 

হেথা রাজা গৌড়পতি ভাকাইয়ে গুরুগতি 
কর্ণসেনে কহেন বারতা। 

শুন সেন কহি দড় তোমার অদৃষ্ট বড় 
আইবুড় শ্বগুর-ছুহিত! ॥ 


৮৬ 


গুণের নাহিক তুল অঙ্গরুচি চাপাফুল 
সমতৃল সর্বন্থলক্ষণ। ৷ 

যৌবনের ভর! নদী বড় ভাগো হেন নিধি 
বিধি বেশ করিল যোজন! ॥ 

নাম তার রপ্জাবতী রসবতী সে যুবতি 
সম্প্রতি তাহারে দিব দান। 

ংসারেতে আন মতি বিয়া দিয় হাতাহাতি 

বসতি ময়নায় দিব স্থান ॥ 

এত শুনি সেন রায় ভূপতির ধরি পায় 
রাজা কয় কি করকি কর। 

সেন বলে নরপতি তোমারে পরার্ধ নতি 
আমি তব পায়ের কিন্কর ॥ 

দয়।র নিধান তুমি কি আর কহিব আমি 
যা কর আপনি মহারাজ। 

করে ধরি উঠ।ইম় রাজা কয় শুন ভায়া 
ইহ! কৈন্ু বন্ধুতার কাজ ॥ 

অতঃপর ম্হানন্দে আয়োজন নান! ছন্দে 
অন্ুবন্ধে মঙ্গল বিধান। 

আনাইয়। গ্রহবিপ্র লগ্মস্থির করে ক্ষিপ্র 
গণ রাশি গুণে সাবধান ॥ 

সমযোগে সুখ ভাষে মহারাজ সমুল্লাসে 
অধিবাসে দিল অনুমতি । 

শ্রীধশ্মচরণ ভাবি গায় রামদাস কবি 
গুরুপদে করিয়ে প্রণতি ॥ 


রাজ কহে শুভ কর্শে নাহি সহে ব্যাজ । 
রাণীকে বলেন শীত্র সারি লও কাজ ॥ 
ঘোর ঘটা বাজনা! লৌকিক নিমন্ত্রণ । 
দুরে থাকু ও সব নাহিক প্রয়োজন ॥ 
এত যে বলিল তবু ন! শুনিল মান! । 
ঘরে ঘরে বসে গেল নহবৎখান! ॥ 
ঝাজরাণী অজ্ঞাতে আনাল জয়াবতী। 
কুটুদ্বের মধ্যে মাত্র আত্মগোজ জ্ঞাতি। 


অনাদি-মঙ্গল 


সুক্ষণে হরিগ্র1! গায় দিল এয়োগণ। 

উলু উলু উলাউলি উল্লাসিত মন ॥ 
বিনোদ ঘোষাল আসে রাজগুরোহিত। 
অধিবাঁস করিতে হইল উপনীত ॥ 
স্কাপিয়া কাঞ্চন-ঘট পৃজে গণপতি। 
পঞ্চদেব নবগ্রহ পৃজে বথাবিধি ॥ 
মঙ্গলাদ্য শ্বস্তিক সিন্দুর গোরোচনা। 
ধান্য দুর্বব দর্পণ অপর রূপা সোনা ॥ 
জবারুচি দুকৃল অতুল গন্ধ দীপ। 
ছেণয়ায়ে কন্তার ভালে থুইল সমীপ ॥ 
রত্বঝারা রতন ভূষণে সাজাইয়ে। 

বাধিল মঙ্গলস্থতা জয় জয় দিয়ে ॥ 

কাচা সোনা জড়িত তড়িত যথ! সাজে । 
ভূবনমোহিনী কন্যা পশে গৃহ মাঝে ॥ 
হুলু দিয়ে কুলনারী কোলে নিল কনা! । 
কর্ণসেন অধিবাসে বসিল! আসনে ॥ 
বেদবিধি নান্দীমুখ আনন্দে সারিয়ে। 
শুভ অধিবাস সাঙ্গ শীত্ুকাম। হয়ে । 
বরবেশে তরুণী সাজায় বুড়া বরে। 
পুরট মটুক দিল মার্থার উপরে ॥ 

পরায় পাটের জোড়! জড়িত কাঞ্চন। 
রত্বমাল। গলায় লপ্িত স্থুমোহন ॥ 
পসারি পটুক1 আটে কাকালি বেড়িয়া। 
মরকত-জড়িত মুকুতাপাতি দিয়া ॥ 
মাঁণিক অঙ্গুরি দিল করাহুলি শোভা । 
সত্র-আচারে চলিল মদ্রনমনোলোভা ॥ 
রসবতী যুবতি সহিত ভাঙ্মতী | 
নানাবিধ নাপানে লইল ভগ্লীপতি ॥ 
কোন শব নাগরী গালেতে মারে ঠোনা। 
চোখ ঠেরে বলে রাণী প্রকাস্তে বলে না 
পান খেয়ে কেহ বা বদনে ফেলে পিকৃ। 
ছি ছি ছি নাগর তুমি বড় বেরসিক ॥ 
সেন কহে শুন লে! সকল শশিমুখি। 
রমিকার কাছে আগে রসিকতা! শিখি ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


পিয়াও অধররস পিয়াস বড় প্রাণে। 
রসবতী হুইয়ে নিদয়া হও কেনে ॥ 
হ্্ধস বলে যুবতি সম্প্রতি থাক সয়ে। 
নিতি নিতি পিয়াস! মিটাবে সুধা পিয়ে ॥ 
রায় কহে সময়ে শুধধ ন1 পাইলে। 
অসময়ে রোগীর কি ফল বল ফলে ॥ 
সখী কহে সকল সাধিব বাঁসঘরে। 

সেন কহে সর্বদা নারীকে ভয় করে ॥ 
হাসি ফাস বিকাশ স্থছাদ টাদমুখ। 
ফাদে ফেলে না জানি তখন দাও দুখ ॥ 
যে কুচ-কমল ফুটে যৌবন তরঙ্গে । 
পরশে পরম ভয় প্রহরী অপাজে ॥ 

গুনে তারা হেসে বলে সই ওলো! সই । 
রসের নাগর রায় ঘাটি মান তৃই ॥ 
রঞ্জাকে বেড়িয়া আনে বসন কাগ্ডার। 
হেম-পাঁটে তৃলিয়। ঘুরায় সাত বার ॥ 
বর রায় বিনয়ে দিলেন ফুলমাল।। 

মনে ভাবে সংসারে এই স্থুখের খেলা ॥ 
আনন্দে চাউনি হৈল স্্রহার চাউনি। 
সীমস্তিনী সকলে করিল উলুধ্বনি ॥ 

দূর করি বিধবা বেবুস্তা বন্ধ! নারী। 
সতী সাধবী সহিত সত্বরে নিল সারি ॥ 
শঙ্কু ঘণ্ট। শবদে প্রসন্ন সর্ব আশা । 
রাজ! কৈল সম্প্রদান সাত দণ্ড নিশা ॥ 
সযৌতুক শ্যালীকে স'পিয়ে দিল সেনে । 
মরকত বসন ভূষণ বছ ধনে ॥ 

ভগ্নীর সেবায় তবে রাণী সকৌতৃক। 
কল্যাণী মালতী দাসী দিলেন যৌতুক ॥ 
সায় হোল বিবাহ স্থলগ্ন শুভতিথি। 
বাসরে আদরে নিল যতেক যুবতি ॥ 
কত শত সরস কৌতুক পরিহান। 
রঙ্গরসে নিশিশেষ দিবস প্রকাশ ॥ 
কর্ণসেনে ডাকি রাজ! কহেন তখন। 
অতঃপর যাও ভাই ময়না ভূবন ॥ 


চা 


ভিক্ষা মেগে থেলে তুমি হাতে হয়ে থালি। 
মাউদ। আইলে ঘরে বাড়াবে জঞঙ্ালি। 
এত বলি লিখিয়। হুকুম পরআন]। 

বিদায় দিলেন রায়ে দক্ষিণ ময়ন। ॥ 

রায় কহে নফরে নিদয় নাঞ্জি হয়ে]। 
বন্ধু বলি সতত কুশললিপি দিয়ে ॥ 

মনে রেখে! ভূপতি বিদ্বেশবাসে যাই। 
রাজ! বলে বিরূপ না হবে কু ভাই॥ 
চান্দ বসে আকাশে যৌন লক্ষ দুর। 
দেখ না চাতক কেন টেঁচায় বিধুর ॥ 
কৌতুক কুমুদ ফুটে কৌমুদধী পাইয়া । 
সেইরূপ সতত তুধিবে পাতি দিয়] ॥ 
সেন কহে ওসব অধিক হইল বলা। 

ত্বরা দেও বিদায় আকাশে উঠে বেলা ॥ 
রাজা বলে বিলদ্ষে বাড়িবে বড় দায়। 
বিদায় চাহিল রঞ্জা ভগিনীর পায় ॥ 

ন। জানিল বাবা গে! অথবা বড় ভাই। 
দময়ন্তীর দশা! হইল আমি বনে যাই ॥ 
তত্ব লবে সদাই পাঠাবে সমাচার। 

বোন বলে দিদিগো! আনাবে আর বার ॥ 
বোলে কোয়ে দাদাকে পাঠায়ে দিবে পাচছু। 
বিধাতার নির্বন্ধ বুঝাবে তারে কিছু ॥ 
রাণী বলে বিধাত৷ মিলাবে সর্বনুখ। 
এত বলি মুছায় অঞ্চলে টাদমুখ ॥ 
অতঃপর রঞ্জ জননীর ধরে পায়। 

হাতে ধরি উঠায়ে বদনে চুহ্ব খায় ॥ 
জয়াবতী সজল নয়নে কাড়ে রা। 

সাধের বাছনি মোর কোথা যাও মা॥ 
নরবরে রঞ্জাবতী করিল প্রণতি। 
আশীর্বাদ করে রাজা হও পুত্রবতী ॥ 
যথাযোগ্য বিদায় সভার ঠাঞ্জি হইল। 
রাণী তবে সেনেরে বিরলে বলে দিল ॥ 
আপনি গুধায়ে রঞ্ার বুঝে লবে মতি । 
দোষ হলে সন্তোষে বুঝাবে তারে নিতি ॥ 


২৮ অনাদি-মঙগল 


আর কি বলিব ভাই তুমি বিজ্ঞ জন। 
ভাল মন্দ সংবাদ পাঠাবে সর্বক্ষণ ॥ 
এইরূপে বরের বিদাঞ হইল সায়। 
শীধর্মচরণ ভাবি রামদাস গায় ॥ 





বরবন্ত। ছ'জনে দোলায় চেপে যায়। 
নানা পদ্ঘ বাস্তবাজে নিশান উড়ে বায় ॥ 
সঙ্গে শত সিফাই শমন অবতার। 
গুরুগতি গৌড় পছম। হইল পার 
দামোদর তরিল তরণী অনুকূল । 
বর্ধমান পিছু রাখি পৌছিল পারুল ॥ 
পার হয়ে সদাই আমিল! উচালন। 
দ্বারকেশ্বর পেরুয়ে পাইল মান্দারন ॥ 
ধুলডাঙ্গ! প্রতাপপুর কইল-পরবেশ। 
মানকুর ছাড়াইল কাস্জোড়! দেশ ॥ 
কালিনী গঙ্গার জগ নায়ে হয়ে পার। 
তুরিতে পাইল গিয়ে ময়না বাজার ॥ 
সমাচার শুনিল মণ্ডপ জয়পতি। 
সমাদরে আগু হয়ে বরিল দম্পতি ॥ 
পাতি পেয়ে পরম কৌতুকে দিল ত্বর|। 
গড় বাঁড়ী হৈল সব দেউল দেহার! ॥ 
প্রজাগণ প্রীতিভাবে দিল রাজকর। 
অন্থগত অন্বল অনেক কিন্কর। 

রাজা ধন সংসার স্থুরূপা হইল দারা। 
সব আসি সংযোগ হইল পূর্বধ।রা ॥ 
পাত্র হেতা প্রমাদে ঠেকিয়ে আছে তীরে। 
পার হয়ে ও পাবে যাইতে নাই পারে॥ 
আকাশে উৎলে ঢেউ দেখে গাগে ডর। 
ভয় পেয়ে বাছড়ে আমিল পাত্র ঘর ॥ 
রাজ।রে নোয়ায় মাথা কহেন বারত।। 
বড় ভাগ্যে পলায়ে এসেছি রাজ! হেথা ॥ 
মহাঘোর বাদল বিষম নদে বান। 

পার হতে ন! পারি পলাঙ্ক লয়ে প্লাগ ॥ 


টুটে গেলে তরঙ্গ ফলঙ্গে যাব তরে। 
কটাক্ষে কপূর্রধলে আনি দিব ধরে 
হাসি বলে ভূপতি স্থযুক্তি বটে এই । 
পাত্র বলে বাড়ীতে বিদায় হয়ে নেই ॥ 
বহুদিন অজ্ঞাত কুশল সমাচার। 

রাজ। বলে তথাস্ত বিলম্ব কিবা আর ॥ 
তড়বড়ি তুরঙ্গে চাপিয়া মারে ছড়ী। 
ছয় দণ্ডে পায় পান্জ আপনার বাড়ী ॥ 
প্রণিপাত করে পাত্র পিতার চরণে। 
তবে গিয়ে বসিলেন জননী যেখানে ॥ 
পাত্র বলে জননি জ।নাও শীব্রগতি । 
সভে ঘরে আছে কেন নাঞ্চি রঞ্জাবতী ॥ 
জয়াবতী বলে বাছ৷ কি কহিব আর। 
বুড়। বরে দিল মেয়ে জামাই আমার ॥ 
এত দিন তুমি ত বাড়ীতে ছিলে নাঞ্ি। 
রাজ। কর্ণসেনে মোর করিল জামাই ॥ 
এত শুনি মাউদিয়া হইল হেট-মাথা। 
যাহার কপালে যাহা লিখেছে বিধাতা ॥ 
জয়াবতী বলে বাছ!,তারে গিয়ে আন। 
রঞ্া। বিনে সদাই বেন করে প্রাণ ॥ 
পাত্র বলে জ্ননি জীবনে নাঞ্চি যাব । 
কোন কালে তাঁর বাড়ী জল না খাব ॥ 
অপুরুষ পরস্ব-ভিখারী ভগ্নীপতি। 
আটকুড়া বুড়! তায় পাপী ছন্নমতি ॥ 
লোকে যদি শুনে ত গায়েতে দিবে ধূলি। 
রাজা মোর মুখেতে দিয়েছে চুন-কালি ॥ 
অতঃপর ইহার উচিত দিব সাজা। 
আটকুড়া করিয়ে রাখিব সেনরাজ! ॥ 
ময়না হবে গোকুল রমতি মধুপুর । 
রগ্রাবতী দৈবকী আমি যে কংসান্ুর ॥ 
এত বলি বাহির হইল দরবারে। 
রঞ্জাবতী কান্দে হেথা ময়ন1 নগরে ॥ 
আকুল ছুকুল তিতে চক্ষে পড়ে পানি। 
দিনরাত্রি মনে পড়ে জনকজননী ॥ 


অনাদি-মজল 


জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব পড়শী রৈল কোথা। 
এত দিন হইল ন। আইল কেন দাদা ॥ 
গত বলি সুন্দরী সেনের ধরে পায়। 
তোমা বিনে অভাগীর না আছে ধরায় ॥ 
আঞ্বন্ধু তেয়াগি এলাম দেশাস্তর। 

যার পানে চাই নাথ তারে দেখি পর ॥ 
এমন বান্ধব নাই বসি তার কাছে। 
পরিণামে না জানি কপালে কিবা আছে ॥ 
খেতে শুতে কেবল মায়েরে পড়ে মনে । 
সদাই চঞ্চল চিত কুশল তত্ব বিনে ॥ 
সেন বলে বছ দিন না পাই সমাচার। 
রাজ! সহ সাক্ষাৎ করিক আগুলার ॥ 

দূর কর মন্তাপ নাকান্দ আর তুমি। 
নিশিগতে প্রভাতে গউড় যাব আমি ॥ 
এত বলি শয়নে রহিল সেনরায়। 
অনাছযমঙ্গল কবি রামদান গায় ॥ 


ঠেকিয়। নারীর দায় প্রভাতে উঠিয়া রায় 
যাত্র! করে গউড় নগর। 

ভে ভ্রব্য ভূপে দেয় চর্বা চুষ্য লেহা গেয় 
লয়ে চলে শতেক নফর ॥ 

ক্ষীর খণ্ড টাপাকল! মিঠে মোও! চিনি গোল! 
নারিকেল রসাল প্রচুর । 

নজরি নৃতন ভ্রব্য বনন ভূষণ দিব্য 
সঙ্গে লয়ে চলে কত দূর ॥ 

আপনি দোলায় রায় গুরুগতি গনে যায় 
গউড় পায় দশম বাসরে। 

দরবারে গিয়ে তবে  প্রণতি করিল ভূপে 
ভেটগ্রব্য রাখে থরে থরে ॥ 


২৯ 


নরপতি সমাদরে সমাচার পুছে তারে 
কুশলে আছে ত রঞজাবভী। 

সেন কহে তবাশীষে অণ্ুভ কভু না আসে 
সকলের কুশল সম্প্রতি ॥ 

রাজ! বলে বটে বটে মহাপাত্র ভাঁবে হেটে 
কেমনে করিব অপমান । 

যে ছংখ দিয়েছে শালা তার শোধ এই বেল! 
দিয়ে আগে জুড়াই পরাণ। 

আ'টকুড়া বুড়া বলে বধি আগে বাক্‌শেলে 
বাকৃছলে ভূলাই ভূপতি। 

অনাছ্য-চরণ দেবি গায় রামদাস কবি 
অপরূপ মধুর ভারতী ॥ 





যুকতি করিয়! পান্র কহে তদস্তর। 
কর্ণসেনে কুপিয়া কহেন কট ত্বর ॥ 
পুল্লামপাতকী শাল! হেথা কেন এলি। 
আপনার পাপ নিয়ে সভাকে বেঁটে দিলি ॥ 
তোর পার! নারকী নাহিক ত্রিভুবনে। 
ছয় বেটা ঢেকুরে মারিলি একদিনে ॥ 
পুত্রশোকে যোগী হলি হাতে জয়ে খাল। 
ধরিলি ভিখারী বেশ স্বদ্ধে বাঘছাল ॥ 
বেট। নাই যার তার জীবনে কি কাজ। 
মরণ হউক তার মাথায় পড়, বাঞ্জ | 
ভোজনের কালে যার পুত্র নাই কাছে। 
কুকুরের মত যেন সে বসে খায় নাছে॥ 
আটকুড়া সঙ্গে রাজা করিলে আলাপ । 
পরশিলে তাহার দ্বিগুণ বাড়ে পাপ॥ 
সাগরসঙ্গম যেবা পঞ্চতীর্থ করে। 
আ'াটকুড়1 দরখনে সর্ধপুণ্য হরে ॥ 
অশটকুড়৷ পাতকী রাজ! করিলে পরশ । 
রামকুষ্ণ নারায়ণ বল বার দশ॥ 


৩০ অনাদি-মঙ্গল 


বন্ধ্যা যার বনিতা আপনি আ'টকুড়া। 


দরবার বাহিরে তারে বসিতে দাও পিড়া॥ 


রাজা বলে পাত্র হে কেজানে এতদ্ুর। 
অসন্তোষে উঠিয়ে গেলেন অন্তঃপুর | 
দেখে গুনে কর্ণসেন হইল হেঁটমুখ। 
বিধি বাম যাহারে তাহার সদা দুখ ॥ 
বলিতে বচন কটু ক্রোধে পাত্র জলে। 
বেহায়৷ বেল্লিক শাল! হেখ। কেনে এলে ॥ 
ধাইয়! ধরিল কর্ণসেনের চিকুর। 

নাঁড়া দিয়া বলে ভেড়ে দূর দূর দুর । 
পাক দিয়া দশবার দেয় ঝুটি নাড়া। 
কিল মেরে বলে ভেড়ে দুর আটকুড়া ॥ 
অপমান অশেষ করিয়! দিল ছাড়ি। 
বর্ণসেন কপাল ধিয়ায় আসে বাড়ী ॥ 
বিশেষ নারীর বাক্যে ভূলে যেই জন। 
তার সম অবোধ নাহিক ব্রিভৃুবন ॥ 
অপরঞ্চ ছুংখ হু কপালের লেখা । 
বাক্‌শেলে বিষম দিয়েছে প্রাণে দাগ! ॥ 
এইরূপ কত শত ভাবিতে ভাবিতে। 
অবশেষে উপনীত ময়ন! গড়েতে ॥ 

দাঁসী গিয়ে রাণীকে কহিল শীঘ্রগতি । 
গৌড় হইতে আইল তোমার প্রাণপতি ॥ 
এত শুনি রঞ্জাবতী বড়ই উল্লমিত। 
স্থবর্ণ বারিতে জল আনিল তুরিত ॥ 


দণ্ডবৎ করে রঞ্জ! লুটাইয়ে মাটি। 
জলে ধোয়াইল সোয়ামীর চরণ ছটা ॥ 
আপনার অঞ্চলে পতির পুছে প1। 
কহ নাথ কেমন আছেন বাপ মা॥ 
রাজ! বলে প্রাণপ্রিয়ে কি কহিব আর। 
তোর ভাই অপমান করিল আমার ॥ 
বন্ধ্যা] বলে তোমাকে আমাকে অশাটকুড়া । 
কিল মেরে পামর পাজর কৈল গুঁড়া ॥ 
বিধিমত বিস্তর করিল অপমান । 
পাপ বাড়ে বলে মোর হেরিলে বয়ান ॥ 
আজি হতে ও দিকে ফিরিয়! নাঞ্জি চাঁব। 
রাণী বলে জীবনে তথার নাঞ্জি যাব ॥ 
বন্ধ্যাবাদ দিল দাদ! সভার গোচর। 
শেল সম অন্তরে জাগিল নিরস্তর ॥ 
অতঃপর ও সব সন্তাপ কর দুর । 
কতবিধ প্রবোধ বচন স্থমধুর ॥ 
প্রেয়সীর সম্ভাষে ভূলিল অপমান। 
কেবল ভাবন! করে প্রভূ ভগবান ॥ 
হরি হরি বল সভে ধর্মের সভায়। 
এত দূরে হইল দদী্ভ্াল সায়। 
অনাগ্ভচরণপদ্ম ভাবি নিরস্তর। 
গায় কৰি রামদাস সখ! মাম়্াধর ॥ 

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে রঞ্জাবতীর 

বিবাহ পাল সমাপ্ত । 


চতুর্থ কাণ্ড 


হরিশ্চন্দ্র পাল! 


দেব-ছিজ-গুরু-ব্রঙ্ম-পদে করি নতি। 
সমাদরে গুন সভে মধুর ভারতী ॥ 
রঞ্জাবতী পতির বচন শুনে কাণে। 
জর-জর অস্তর ভাইয়ের বাক্যবাণে ॥ 
খেতে শুতে সর্বদ। জাগিল ধকধকি । 
বিধি বড় আমারে করিল হতভাগী ॥ 
বয়ম বছর বারো তের নাঁঞ্ি পুরে । 
ভাই হএ বদ্ধা। বলে রাজদরবারে ॥ 
কত দিনে কুলধর কোলে মোর পাব। 
বেটা কোলে করিয়া বপের বাড়ী যাব ॥ 
ভাগ্যদোষে ভুজঙ্গ সদৃশ সহোদর । 
মায় মোহ ভূলিএ ম। বীঁপ হল পর ॥ 
অতঃপর এ সব সম্পত্তি ধন ধান্য। 
হত বিনে সংসারে সকল দেখি শৃন্ত ॥ 
চিন্তাকুল সদাই প্রবোধে প্রতিবাসী। 
বথকালে কোলেতে পাইবে কুলশশী ॥ 
দিবানিশা বসিএ ভাবিলে হবে কি। 
সময়ে সকল হয় শুন রাজার ঝি॥ 
বয়সের ফেরফার বছর যোল কুড়ি। 
এই কালে গর্ভবতী হয় সব ছুঁড়ী। 
অতএব সুন্দরি সম্তাপ তেজ দূরে । 
য্ঠীর অঙ্চনা কর সভভক্তি অন্তরে ॥ 
এত শুনি করি রাম! যষ্ঠীর অঙ্চন|। 
চুল দিএ যষ্ভীতল! করিল মাঞ্জন! ॥ 
ক্ষীর দধি শর্কর! রাখিল চাপা কল! । 
ধাণাধাই এয়ো৷ যত যায় ষঠীতল| | 


পুত্র বর মাগে রাম। জুড়ি দুই হাত। 
বেটা হলে ভোজন করাব এয়োজাত ॥ 
পুত্র হলে দেউলে লেখাব নানা ছবি । 
অভাগীর অপবাদ দুর কর দেবি॥ 
বিধিমত করে রঞ্জা ষণ্ভীর নেবন। 
পুনরপি পূজিল পার্ব হী পঞ্চানন ॥ 

চন্দন সহিত দিল শ্রীফলের পাত। 

কাণ। খোঁড়া এক পুত্র দেও পশ্জনাথ॥ 
অনাথবান্ধব প্রভু কাঙ্গালের সখা। 
কাঙ্গালিনী কান্দে মুছ কলঙ্কের রেখা ॥ 
এত বলি করি রাম! পৃজা নিত্য নিতা। 
পুব্রকামা হইয়। কঠোর করে কত॥ 
তবে শুনি গৃহিণী প্রবোধবাক্য বলে। 
বেট! হবে অবশ্ত ওধধ মস্ত্রবলে ॥ 
মন্ত্রেতে মোহিত হয় যতেক দেবতা । 
গলায় পরায় কত ওষধবাধা স্তা ॥ 
তথাচ বদন তুলে ন! চাহিল বিধি। 
কেহ বলে ওষধ জানি গো ভাল দিদি ॥ 
আমার ওষধে কত হল ছেলের মা। 
রাণী বলে দিদি গে! আমারে দিয়ে যা ॥ 
ওঝা বলে আমাকে কি দিবে বল আঙ্জি। 
না! বলিতে বসন ভূষণে দিল সাজি ॥ 
এইকপে রাণীকে তুধিল কত জন। 
অতঃপর হইল আসি দৈবের ঘটন ॥ 
দেবদ্িজচরণে প্রণতি লক্ষ শত। 
রামদাস বিরচিল গুকুপদানত ॥ 


৩২. অনাদি-মঙ্গল 


উদৎপুরে বৃক্ষ ত* মগ্ন ধর্জ্ঞান তত্ব 
উনমত্ত সদাই গাজনে। 

রামাই পণ্ডিত নামে ধর্ম সেবি ধরাধামে 
উপদেষ্ট। গুরু তার সনে ॥ 

গাজন লাইএ রঙ্গে সাংজাত ভকিতা সঙ্গে 
নিত্য রঙ্গে ডাকে ধর্শ জয় । 

যোল সঙ্গী সঙ্গে গুরু দ্ামাম! দগড় ছুরু 
স্থচারু সর্বত্র বাস্ময় ॥ 

ভূপতি পরম রঙ্গে পারিষদ সভ| সঙ্গে 
আঙ্গিনে পড়িয়ে করে নতি। 

ক্রতগতি দাসী ধেয়ে সমাচার কহে গিয়ে 
মহলে যেখানে রঞ্জাবতী ॥ 

অবগতি কর রাণি আজ শুভদ্দিন গুণি 
বড় ভাগ্য আইল গাজন। 

পণ্ডিত গোসাঞ্রি গুরু জ্ঞানযোগ-কল্প তরু 
সাক্ষাৎ আপনি নারায়ণ ॥ 

এত শুনি রঞ্জারাণী হয়ে অতি কুতুকিনী 
গাজন দর্শনে করে গতি। 

মণি মুক্তা হেম-ছিরে হেম থালে থরে থরে 
আগে রাখি করিল প্রণতি॥ 

পণ্ডিত দেখিয়া! ভক্তি করিলেন ক্ষেম উক্তি 
বাগ সিদ্ধি করিবে ঠাকুর। 

শ্রপ্তরুচরণ বন্দে রাম্দাস ছন্দৌবন্ধে 
গাইল সঙ্গীত স্মধুর ॥ 





এত শুনি রঞ্জারাণী করপুটে বলে। 
আম! সম নাঞ্জি। কেহ অভাগী অধিলে ॥ 
কি বলিব বিষম কহিতে ফাটে বুক। 
বন্ধ্যা বলে বড় ভাই ষে দিয়েছে ছুখ॥ 
এই ধনে আপনি ধর্দের পূজ। দিবে । 
অভাগীর পুত্র হবে ধর্শকে জানাবে ॥ 


* অন্তান্ত পুস্তকের পাঠ 'ধুসদ্ত' 


এত শুনি পণ্ডিত বলেন মুছু বাণী। 

ধর্ধের প্রীতিতে শীঘ্ত পুত্র পাবে রাণি ॥ 
শীধর্মক্কপায় হবে সিদ্ধ মনোরথ। 
দর্ব্বাসার বরে যেন জন্মিল ভগীরথ॥ 
মনোছুঃখানলে রাণী সদ! কেন্দো নাঞ্ি। 
পুত্রধন তোর তরে দিবেন গোসাঞ্ি। 
এযোতির বেটা যেন খেলাইতে গেছে । 
পাথরের পরে আক লিখিলে নাকি মুছে ॥ 
পুত্রধন লাগিয়া না৷ কর মনোছঃখ। 
পরিণামে সম্পদ সদাই পাবে সুখ ॥ 

পূর্ব্বে যশোদার নামে ঘ্বারাব'তী ছিল। 
হর-গৌরী আরাধিয়! গোবিন্দ কোলে পাইল ॥ 
করিল কঠোর তপ ক্সীরোদের কৃলে। 
নারায়ণ পুত্র কোলে করিল গোকুলে ॥ 
তেমতি তোমায় দয়া করিবে ঠাকুর । 
বেটার মুখ হেরিয়! যাতনা যাবে দুর ॥ 
ত্বধর্মে থাকিয়া! গে। ধর্মের পূজ। দিবে । 
ধর্মবুদ্ধি হয় ত অবশ্ঠ পুত্র পাবে ॥ 

ধশ্মেতে ধার্শিকে রক্ষে কয়েছেন ব্যাস। 
অধর্ম আচারে তার হু সর্বনাশ ॥ 
সাংজাত লইয়ে দাও শ্রীধন্মের পুজা । 
বরদাতা নিপট হবেন ধশ্মরাজ ॥ 

রপ্তা বলে গোনাঞ্ঞ প্রত্যয় নয় মনে। 
ধর্মপুজা করে পুত্র পাইল কোন্‌ জনে ॥ 
পণ্ডিত বলেন ত্যজ সংশয্ন কামনা । 
মরিলে বাচাবে ধর্ম পূরাবে কামন1॥ 
মদনার যত ছুঃখ কহিব তোমারে । 

মা হয়ে বেটার মাংস রাদ্ধিল সাদরে ॥ 
আপনি ঠাকুর ছল্যাছিল তাঁর মন। 
ভাগ্যবান্‌ তার সম নাহিক ভুবন ॥ 

ফিরে দিল! মরা পুত্র ছলিয়া ভকত। 
ঠাকুর তোমারে হবে সদয় সে মত ॥ 
রঞ্জারাণী বলে গোসাঞ্চি কহ বিবরণ 
কোন্‌ ভক্তি পেবায় পাইল নারায়ণ ॥ 


বাপ হয়ে কেমনে বেটার কাটে শির। 
কেমনে মায়ের বল প্রাণ রহে স্থির ॥ 
পতি বলেন রাণি শুধাইলে যোগ্য। 
ধর্মকথ! প্রসঙ্গে জীবন হয় সার্ধ্য ॥ 
অনান্ভ-মঙ্গল গীত অতি মনোহর । 
রাম্দান বিরচিলন সখ] মায়াধর ॥ 





হরিশ্ন্দ্র মহারাজ! বিখ্যাত ভূবনে | 
পুত্র হেতু দুঃখিত দম্পতি ভ্রমে বনে। 
দৈবযোগে প্রবেশে বন্পুকা নদীকৃল। 
দেখিল সাক্ষাতে শোভে ধর্মের দেউল ॥ 
অনেক বহর ধরি পূজে মায়াধর। 
তুষ্ট হয়ে আইলেন দিতে পুব্র বর ॥ 
দয়াময় আপনি ধরিয়ে যতি-বেশ। 
হরিশ্ন্দ্রে দিলেন মাননা উপদেশ ॥ 
পুত্র হলে লুইচন্ত্র নাম তার থুবে 
প্রথমত ধর্মের সেবায় বলি দিবে॥ 
মনোবাঞ্চ সিদ্ধ হবে মোক্ষ উপকার। 
রাজ! বলে তথাস্ত করি অঙ্গীকার । 
অতঃপর করিল কঠোর তপ পৃজা। 
বর পেয়ে ভবনে গেলেন মহারাজা ॥ 
ধন্মের কৃপায় হৈল লুয়ে নামে বালা। 
দিন দিনে বাড়ে শিশু পূর্ণ শশিকলা | 
শিকারে সদাই মত্ত রাজার কুমার । 
মৃগয়া করিতে বনে হোল আগুসার ॥ 
ধু ধরি ধানুকী শিকার অন্থেষণে। 
সাড়া শুনে পশ্ত পক্ষী পলায় গহনে ॥ 
গনে গনে গমনে গগনে হইল বেল! । 
জল বিন! লুইচন্দ্রের শুকাইল গল! ॥ 
তরাসে তরলমতি হইল আকুল। 
সকল সংসার দেখে সরিষার ফুল ॥ 
বনে বনে লুয়েচন্দ্র বড় ছুঃখ পায়। 
বন্ধুক! নদীতে গিয়ে কিছু জল খায় । 
৫ 


অনাদি-মঙ্গল 


জঙ্গ খেয়ে দেখে লুই সরিতের তীরে। 
উলৃক বসিয়া আছে বটভালের+পরে ॥ 
লুয়ে বলে এই বেটা উঁচু ডালে চড়ে। 
জায় জায় শবে সব পক্ষী দিল তেড়ে॥ 
তুমি বেট! উড়ায়ে দিতেছ রাজহীস। 
বাটুলে মারিয়ে তোর পোড়াইব মাস ॥ 
এত বলি গুলতায় জুড়িল বাটুল। 

গুণ হতে থসে যেন পাবকের ফুল ॥ 
বজ্রবেগে বাটুল ধাইল চমৎকার। 
বাঞ্জিল বিহঙ্জবক্ষে পিঠে হইল ফার ॥ 
বাটুল খাইয়া মহাপন্ষী পড়িল ভূতলে। 
ব্যাকুল ব্যথায় পক্ষী গড়াগড়ি বুলে ॥ 
অচেতন আছিল বদনে হইল র!। 
ডেকে বলে মদন! বেটার মাথ। খা! ॥ 
ভ্রুতগতি উলুক গগনে পাথ। এড়ে। 
বৈকুঞঠনাথের পায়ে উড়ে গিয়ে পড়ে ॥ 
ক্ষীণকণ্ঠে কান্দিয়া কহিল বিবরণ । 
লয়েছিল লুইচন্দ্র আমার জীবন ॥ 

যত যত বন্ধুকাসলিলে রাজহাল। 
সভাকে ধরিয়ে লুয়ে পোড়াইল মাস ॥ 
ঠাকুর বলেন উলুক কেন্দ নাঞ্ তুমি । 
হরিশ্চন্দ্রে বর দিয়ে পানরিছি আমি ॥ 
সম্বর রোদন বাছ] কেন্দ নাঞ্ক আর। 
লুয়েরে কাটায়ে রান্ধাইব মাংস তার।॥ 
ভূপতির কেমন সত্যেতে আছে মতি। 
বুঝিয়! লইব তার কেমন ভকতি ॥ 
এত বলি দয়ার ঠাকুর হৃধীকেশ। 

সেই দণ্ডে ধরিলেন বক্ষচারীর বেশ ॥ 
নিরঞ্জনচরণলরোজ বন্দি শিরে। 
রামদাস গায় গীত অনাদ্োর বরে ॥ 





বিহজের বুঝি মর্ম ব্রঙ্গ সনাতন ধর্ছ 
শ্রহ্ষচারী ঠহল। তখন। 


৩৪ অনাদি-মঙ্গল 


তরুণ অরুণ কাস্তি 
ভবন্রাস্তি বিনাশ কারণ ॥ 

কুশ কমগুলু করে শ্বেতআতপত্র শিরে 
কটিবরে রক্তপট্ট শোভা। 

বিলম্ব বিরূপ জট কপালে চন্দন ফোট! 
যোগপাটা স্বদ্ধে মনোলোভা ॥ 

ব্ূপ ধরি শ্বেতমক্ষী সংহতি চলিল পক্ষী 
লক্ষীভূত কারে! নাঞ্ি হয়। 

ভকতবৎমল হরি অবনীতে অবতরি 
ধীরে ধীরে যান ভক্তালয় ॥ 


যোগিবেশে নারায়ণ পথিকে শুধান গন 
অপরূপ প্রভূর বাঞ্ছিত। 
রতিনাথ দৈবযোগে উপনীত হৈল আগে 


পেহ ভূপতির পুরোহিত ॥ 

আশীষ করিয়! প্রভু কহিলেন ওহে বাপু 
অমরা যাইতে কোন্‌ গন। 

রাজসভা রাজপুর হেথা হতে কত দূর 
সবিশেষ কহ নিদর্শন। 

এত গুনি রতিনাথ কহে উঠাইয় হাত 
এঁ পথ দেখ স্বতস্তর। 

পরিসর ওই গন উভ পাশে গুয়াবন 
দক্ষিণেতে দীঘি দীর্ঘতর ॥ 

কত দুর গিয়া আগে দেখ পাবে পুরোভাগে 
কদগ্ব তমাল তরুগণ । 

বামে তার পাবে বাট সেই পথে যাবে ঝাট 
গীত নাট দেখিবে গাজন ॥ 

তার আগে মনোহর চিত্রযুক্ত পরিলর 
নেই বাট রাঁজপুরগত ৷ 

তার পাশে মনোহারী পণ্য পসার সারি সারি 
আসে যায় লোক অবিরত ॥ 

আগে গিয়ে দোলমঞ্চ সরোবর অপরঞ্চ 
দেখে যাবে গোবিন্দদেউল। 

তার বামে নিধুবন বিহরে বিহ্গগণ 
নিকুগ্জকাননে নান! ফুল ॥ 


ললিত নয়ন শাস্তি বামে যাবে রাজছ্বারে 


শুধাই সন্গ্যাসিবরে 
কি কারণ গমন তথায়। 

প্রভু কয় নহে অন্ত কেবল ভিক্ষার জন্ 
যাব শীঘ্র রাজার সভায় ॥ ৫ 

এত গুনি দ্বিবর প্রণিপাত পুরঃসর 
আগুমর হইল আবাসে। 

রামদাস-বিরচিত অনাস্তমঙ্গল গীত 
শ্রবণে পাঁতকরাশি নাশে ॥ 


বিরিঞ্চি বাসব শিব যে পদ ধিয়ায়। 
অনায়াসে রতিনাথ সেই পদ পায় ॥ 
বেল! নাই বৈশ্যের দেয়ান ভেঙ্গে গেছে । 
সিংহ নামে দুয়ারে দুয়ারী বসে আছে ॥ 
দেখ দিল সিংহ্দ্বারে দিবা দশ দণ্ড । 
দেখে সবে সশঙ্ক সন্ন্যানী স্থ্গ্রচণ্ড ॥ 
ঠাকুর বলেন ছুয়ারী পায়ের ধূলা নে। 
পারণার ভিক্ষা কিছু মোরে এনে দে 
বার বৎসর উপবাদ করিব পারণা । 
মহামাংস খেতে গেষ্ট: আমার বানা ॥ 
ছুয়ারী ভাসিয়। পড়ে এ উহার গায়। 
ব্রহ্মচারী হয়ে বেট। মানুষ খেতে চায় ॥ 
প্রভূ কন সংবাদ শুনাও নৃপতিরে। 
বন্ধুকার নন্্যাসী এসেছে তোমার দ্বারে ॥ 
এত শুনি ছুয়ারী চরণে করে ভর। 
শীত্রগতি চলে গেল মহল ভিতর .॥ 

রাজ। রাণী পাশ। থেলে পরম কৌতুকে । 
দুয়ারী দাগ্ডায়ে কয় ছটি হাঁত বুকে ॥ 
বন্তুকার সন্ন্যাসী অতিথি আজি দ্বারে । 
সাক্ষাৎ অনলপ্রায় দেখে ভয় করে। 
আপনারে পারণ! চাহিল মহারাঁজ। 
অতএব গমনে উচিত নহে ব্যাজ ॥ 
শুনিয়া ভূপতি অতি কোপে কম্পমান। 
হুয়ারীর তরে রাজ। জুড়িগ বাখান ॥ 


অনাদি-মঙ্গল ৩৫ 


বিধি বাঁম যাহারে তাহার এই বাণী। 
রাজ! বলে বলগে বাড়ীতে নাঞ্জি তিনি ॥ 
তিন দিন শিকারে গেছেন নররায়। 
আলা পারণ। পুরাও যাহ চায় ॥ 

এত শুনি মদনা মাথায় হানে কর। 

ভাল ভাল ভূপতি ভূলিলে আত্মপর ॥ 
সন্ন্যাসী ব্ুকাবাদী ঠাকুর গোস।ঞ্ি। 
বড় ভাগা ভবনে তাহার দেখ! পাই ॥ 
ভূপতি কহেন তবে পেয়ে পরিতাপ। 
কটু কয়ে কতা প্রবল নু পাপ 
এ বলি প্রহর আরতি বাদ্ধি শিরে। 
ছেমঝারি লইয়ে চলিল সিংহদ্ধ।রে ॥ 
হীরা মণি মুকুত। সাজায়ে হেমথালে। 
শিছে পিছে মহিষী মদন! ধীরে চলে ॥ 
যোগিবেশে যৌগেন্দরছুর্লভ জগন্নথ। 
অবশেষে উপনীত তাহার সাক্ষাৎ॥ 
প্রণিপাত করে ভূপ করিয়া বন্দন]। 
প্রথমে পরমানন্দে মহিষী মদন। ॥ 
জাহৃবীর জীবনে রাজ! পাখালে চরণ। 
বনন আঞ্চলে রাণী মহ তখন ॥ 

ধন লও গৌসাই ভোমার যাহা মনে লয়। 
হেমথাল রাখিয়। রাণী করেন বিনয়। 
সন্ন্যাসী বলেন ভিক্ষ! দিলি গো মদনা । 
হইলে বেটার ম| করিলে কোন পুথা ॥ 
ধন দিয়া আমাকে ভাগ্ডাতে চাও তুমি। 
অত সব ধনেতে কাঙ্গাল বড় আমি ॥ 
এত বলি সন্গ্যাসী সি্ির ঝুলি ঝাড়ে। 
ছাল! দশ মুকুতা মাণিক খসে পড়ে॥ 
শুভাশীষ কর্য। প্রভু কয় অভিলাষ । 
তিন দিন হইল আমার উপবাস ॥ 
পারণ। করিব আমি মদনার পাকে। 
রাজ। রাণী কৃতার্থ ভাবেন আপনাকে ॥ 
আস্তে ব্যস্তে নরপতি কহে জোড়হাতে। 
অভিরুচি কোন্‌ ভ্রব্য ভোজন করিতে ॥ 


নিরামিষ, আমিষ মিষ্টাক্ন জলযোগ। 
আদেশে সেবায় সব করিব নিয়োগ ॥ 
গোসাঞ্জি বলেন আমি ধর্মের সন্ন্যাসী । 
মহামাংস ভোজনে সদাই অভিলাধী ॥ 
বিশেষ অপর মাংস নাহি প্রয়োজন । 
তোমার বেটার মাংস করিব ভোজন ॥ 
কথা গুনি রাজারাণীর কাপিল হ্ৃদয়। 
রাণী বলে গোসাঞ্ি এ কথা যোগা নয় ॥ 
যোগী হয়ে নাঞ্ি কর স্ত্রীহত্যার ভয়। 
বিশেষ নরের মাংস খাইতে আশয় ॥ 
অসম্ভব দেখি প্রভু তোমার আচরণ । 
সন্না।সী বলেন গুরুগম্ভীর বচন ॥ 

শুন রাণি পুণ্যবতি ধান্মিক রাজন। 
ক্ষুধিত অতিথ আমি কি করিব ধন॥ 
তুমি রাজা সত্যশীল ধর্ম্েতে সুধীর । 
ভিক্ষার পারণ। দিতে হইলে অধীর ॥ 
তোমার মহিমা! যশঃ ঘুষে মহীময়। 

সেই হেতু আপিয়াছি তোমার আলয় ॥ 
এখন পেয়েছ বেটা ভাগ্াহ আমারে । 
কার পৃজ। করেছিলে বল্লুকার তীরে ॥ 
পুর্ববেহে করিলে সত্য এবে হইল আন। 
মনে পড়ে নাই বুঝি পূর্ববের মানান ॥ 
এত শুনি রাজ! রাণী করিছে ব্যাকুলি। 
খেদে দশ দিক দেখে আধার সকলি ॥ 
ধূলায় ধৃদর তঙ্গ আলুখালু কেশ। 
অবশাঙ্গ বিবশ বসন চারু বেশ ॥ 
কৃতাগ্ুলিপুটে রাণী গলায় দিয়ে বাসে। 


.কাতরে সন্নামিবরে সকরুণ ভাষে ॥ 


অনাগ্চরণপদ্ম ভরসা কেবল। 
রামদাস বিরচিল অনাদ্যমঙ্গল ॥ 





শোকাতৃর। রাজরাণী কপালে কন্ধণ হানি 
পুটপাণি কান্দে প্রভু আগে। 


৩৬ 


কর কৃপা বিতরণ ছাড় নিদারুণ পণ 
সর্বস্ব সপিব পুরোভাগে ॥ 

ৰাছার রাখ প্রাণ যাহ! ইচ্ছা লও দান 
অপ্রদান কিবা আছে আর। 

বাছারে লইয়ে কোলে অঙ্গ ঢাকি বাঘছালে 
অবহেলে পশিব কাস্তার ॥ 

বনু তগস্থার ফলে পাইয়াছি বেট। কোলে 
সবেমান্র লুহিস তনয়। 

শুনে বক্ষ যায় ফেটে হা-পুতির বাছা! কেটে 
রান্ষিবারে কহ বাপ মায়॥ 

আপনি হইয়ে চোর হৃদয়-পিঞুরে মোর 
যদি হর লুগ্ঞ প্রাণপাখী। 

কাতি বসাইয়ে কঠে প্রাণ তেজি এই দণ্ডে 
হত্য] পাঁপ শপিবে আবাগী॥ 

একান্ত বাসন! যদি বহায়ে রক্তের নদী 
মহামাংস করিবে ভোজন। 

তবে সে আপন গুণে লুহিকে বাচাও প্রাণে 
বধ রাঁজ! রাণীর জীবন ॥ 

রাণীর করুণ! শুনি সম্্াসী কহেন বাণী 
সত্যে বন্দী সৃর্ষ্যের প্রমাণ। 

পূর্ব্বেতে মানান কলে প্রথমের বেট! হলে 
ধঙ্ধ্যজ্ঞে দিব বলিদান ॥ 

হইলে বেটার মা কাটিলে পূর্বের রা 
ছি ছি এ তন্যাবড়ের ধারা। 

. সাধু সত্ত্যশীল জন কৈলে মন্দ আচরণ 
হইবে অবনী পাপে ভরা ॥ 

নিগুপ নিলেপ ধর্ম জগতের যিনি মর্ম 
পরব্রদ্ম পরমপুরুষ। 

হেন ধর্মে দিয়ে ফাকি  অধর্মের হও ভাগী 
অখিলে অসীম অপৌরষ ॥ 

স্ত্রী পুত্র পরিবার কে কার কে তোমার 
মায়ায় মোহিত মুঢ় মন। 

ধশ্দ পুজি নরমণি, রাখহ প্রভুর বাণী 
স্ুকীত্তি ভরুক ব্রিভুবন॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


ধর্খসেবা মোর ভার  ধারিলে ধর্খের ধার 
সাধিতে সর্বত্র মোর গতি। 

তাহে হইলে অনন্ত আমারে বলিলে দুষ্ট 
পরে রঙ্গ দেখিবে ছুর্দতি ॥ £ 

এত শুনি রাঙ্জারাণী কছে কাতর বাণী 
অভিরুচি মোর দাও বলি। 

দাসে দ।ও পদছায়া নায়েকে করহ দয়া 
রামদাস কহে পুটাঞুলি। 





শুনিয়। শুকায় জীউ বক্ষ যায় ফেটে। 
কেমনে তৃপ্ত(ব তোম। হেন পুত্র কেটে ॥ 
নুধামাথ! বাক্যে যার ক্ষুধা! করে দুর। 
কেমনে করিব প্রভু তার মুণ্ড চুর ॥ 
সন্ন্যামী বলেন বৃথ! বচনবিন্াস। 

ভূপতি বলেন প্রভু কণা পরকাশ। 
শিবি নামে সংসারন্খ্যাত নরপতি। 
ধর্ম হইল সয়চান বুঝিতে সত্যে মতি ॥ 
পারাবত হইল ইন্দ্র কশ্যপনন্দন | 

ভয়ে ভপতির কোলে লট শরগ। 
ধেয়ে এসে সান বলে একি অবিচার । 
স্বিজ্ঞ হইয়ে তক্ষ্য লুকাও আমার ॥ 
প্রাণপণে দূর হতে আনিয়াছি তেড়ে। 
আমার যুগের গ্রাপ তুমি নিলে কেড়ে ॥ 
রাজা বলে শরণোরে রাখাই বিহিত। 
অতএব পক্ষী নাঞ্জি ছড়িব নিশ্চিত ॥ 
অঙ্গীকার কৈল রাজ! কহে সয়চান। 
আপন অঙ্গের মাংস ভূগাও প্রমান ॥ 


বিহঙ্গে তৃষিল ভূপ আপনার মাংসে। 


শরণ্যে করিল রক্ষা! ভুবনে প্রশংলে ॥ 
গ্রভৃর দারুণ পণ বুঝিয়ে ভূপতি। 
নিবেদন করে পদে করিয়ে প্রণতি ॥ 
অবশ্ত গ্রভুর বাক্য শিরে বান্ধি নিব। 
লুঞ্ে ঘরে নাই প্রত এবে কি করিব 


অনাদি-মঙ্গল ৩ 


লুঞ্চেন্্র গেছে পাঠ পড়িবাঁর তরে। 
বার দ্রিনের পথ তার মামাদের ঘরে ॥ 
মামার জীবন সে ষে মামী ভালবাসে । 
ছ ম্ঈসে ন মাসে বাছ। বাড়ী নাঞ্ আসে॥ 
পাঠ পড়ে লুঞ্চেচজ্র আমিবে যখন। 
লোক দিযে প্রতুকে আনাব সেই ক্ষণ ॥ 
সন্নাসী বলেন তবে আর কোথা যাব। 
চারি মাস বরিষাঁয় এইখানে রব ॥ 

রাজা! বলে গোসাঞ্চি বড় বর্ষার জঞ্জাল। 
সন্ন্যাসী বলেন বাপু আছে বাঘছাল ॥ 
এ বলি বনে ধন্ম বকুলতলায়। 
বন্ুমতী বলিয়ে ডাকিল ধর্মমরায় ॥ 
আজ্ঞ। দিল ধরণীকে মনে অভিলাষ । 
লুঞ্েকে আনিতে কর মায়ার প্রকাশ ॥ 
লুঞ্েকে আনিতে তবে বস্থমতী চলে। 
লুঞ্ে যথা পাঠ পড়ে ছাজ্ের মিশালে ॥ 
হাত হতে দশবার টলে পড়ে খড়ি । 
লুয়ে বলে গুরুদেব কপাল ছৈল ডেড়ি ॥ 
সঘনে বিষম খাই মন উচাটন। 

জনক জননী বুঝি করিল স্্ীরণ। 

'এত বলি কক্ষস্থলে খড়ি পুথি লয়ে। 
সাতবার গুরুদেবে প্রদক্ষিণ হয়ে ॥ 
নারায়ণ গুরু বলে করিল প্রণিপাত। 
বিদ্যা ৫হাক বলি গুরু শিরে দিল হাত ॥ 
ঘরে ধেতে লুগ্িচন্দ্র উঠাইল পা1। 
পথ ঘাট হয়ে চলে বন্থমতী মা॥ 
দয়ার ঠাকুর ধর্ম মায়! ফেলে দিল। 
বার দিনের পথ লুয়ে বার দণ্ডে এল ॥ 
'দেখিলেন এক ঠাঞ্রি তিন মহাগুরু । 
[পিতা মাতা প্রণম্য সন্থ্যানী কল্পতরু ॥ 
তিন গুরু এক ঠাঞ্জি নাঞ্চি ছোট বড়। 
কেমনে প্রণাম করি বুঝে মনে দড়॥ 
দা বাপের চরণে বাঁড়ায়ে ছই হাভ। 
তর চরণে মাথ| রাখে অকন্মাৎ 


তা দেখে তরাসে উড়ে মা বাপের প্রাণ । 
কোলে লয়ে মুছে রাণী সে চাদবয়ান ॥ 
সন্ন্যাসী বলেন রাণী কিসের ভাবন!। 
ঝট করে বেটা কেটে বান্ধগে মদন! ॥ 
আনালে আপন বলি শ্রধর্মঠাকুর। 
অতেব মদন। তোর ভাগ্য স্থপ্রচুর ॥ 
মদন বলেন প্রভু ন! সহিবে ছাতি। 
তোমার সাক্ষাতে আগে গলে দিই কাতি ॥ 
রাজ! বলে আমার জীবনে কাজ কি। 
আর্ঞ! কর সাক্ষাতে গলায় কাতি দি॥ 
ঠাকুর বলেন ভূপ ভুলিলে গ্রতিজ্ঞা। 
স্থবিজ্ঞ হইয়ে কর গ্রভূরে অবজ্ঞা ॥ 
উদ্দানীন অভিথ তাহাতে উপবাসী। 
সাধিতে ধর্শের ধার পারণ। প্রত্যাশী ॥ 
এত শুনি লুঞ্চচন্দ্র করপুটে কয়। 

আম! হতে ম| বাপের নরকবাস হয় ॥ 
কিসের ভাবনা! বাপা নরকে জাবে কেনে। 
সন্ন্যাসীকে পূজ পিতা আম বলিদানে ॥ 
কৃতার্থ হইবে বাপ হবে সিদ্ধকাঁম। 
আম। বলিদানে প্রতুর পুধাও মনন্বাম ॥ 
প্রভুর সেবায় যদি এই দেহ যায়। 
জননীজঠরে তাঁর জন্ম নাঞ্চ হয় ॥ 
অতেব বিলম্বে রাজ! নাঞ্ছি প্রয়োজন। 
প্রভুর পুজার যোগা কর আয়োজন ॥ 
এইরূপে মা বাপের পরিবোধ দিয়ে। 
কষ যেন যায় নন্দ যশোদা ত্যজিয়ে॥ 
বেটা কাটিবারে রাজা কৈল অঙ্গীকার। 
তবে মায়া ফেলি দিল ঠাকুর করতার ॥ 
অনায়াসে রাজ! রাণী কাটাইল মো। 
ত্বরাস্বিত হইল তবে উৎসর্ধিতে পো ॥ 
বসাল পল্লব ঘট করিল অঙ্চনা। 

ছুয়ার উপরে রাণী লেপে আলিপন। ॥ 
লুঞ্েকে পরায় তবে অই আভরণ। 
সাক্ষাৎ সাজিল লুঞ্ে মদনমোহন ॥ 


৩৮ 


চরণে মকর খাড়ু চন্দ্র পরকাশ। 
গলায় রতনহার তিমির বিনাশ ॥ 
কনক অঙ্গদ করে ইন্দুবিন্ু হীরা । 
ঝকৃমক্‌ করে যেন প্রভাতের তারা ॥ 
সিনান করায়ে আনে রাজার কুমারে। 
গৃহস্থ সাজায় যেন বিবাহের বরে ॥ 
রাণীর মলিন মুখ মহাশোকাতুর]। 
লুঞ্িশের সুখ যেন প্রভাতের তারা ॥ 
মহামন্ত্র দিলা প্রভূ লুষ্িশের কাণে। 
প্রণতি করিল লুঞ্জে প্রভুর চরণে ॥ 
হাসি হাসি কহেন ঠাকুর যুগপতি। 
আমার বচন ভূপ কর অবগতি ॥ 
পুরশোকে তোমাদের চক্ষে পড়ে পানি। 
তবে পুজা না লইবে ঠাকুর চক্রপাণি ॥ 
মদন! বলেন মায়া পুতিয়াছি পাকে । 
ভূপতি ব্যাকুল হইল তনয়ের শোকে ॥ 
লুঞচন্দ্র বলে বাপা শোক মায়া ত্যজ। 
আমা বধি পৃ ধর্ম্মচরণ-পন্বজ ॥ 
তুষিয়ে সাধুর চিত্ত সেধে লও বর। 
আম! কাটি কর কোটি কুলের উদ্ধার ॥ 
পাযাণে বাধিয়! বুক পাসরিল মায়া । 
ধরিল বেটার পায় ভূপতির জায়! ॥ 
খড়গ তুললে মহারাজ! হানিলেন চোট। 
কার্টিল লুঞ্ের মাথা ভূমে যায় লোট ॥ 
বাঞজিল বিবিধ বাস্থ দামাম! দগড় । 
বলিদাঁন দিয়ে রাজা করিলেন গড় ॥ 
ঘনঘট। শবদে সর্বত্র ধর্মজয় । 
ধৃপ-ধুনা-সৌরভ পূরিল পুরময় ॥ 
পুরবাসী পরিজন করে হাহাকার । 
মদন। বাজায় শঙ্খ জয়জয়কার ॥ 

বেট! কেটে ভূপতি খপ্পরে ধরে লো। 
অসম্ভব নগরে নাগরী জায় মো ॥ 
বেদমন্ত্রে সেই রক্ত উৎসর্গিল রাজা । 
ঠাকুর ভাবেন মোর হইল আগ্পুজ। ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


ছটফট ভূমিতে আ ছাড়ে বুলে পা। 
কাট! মুণ্ড কোলে নিল খোল! দাইম । 
লুকাইল মুণ্ড লয়ে মরায়ের সাদদি। 

মনে করে বিরলে বগিয়ে পরে কান্দি ॥ 
অতঃপর সন্ন্যাসী বলেন মহারাজ । 
দ্বিগুণ জঠর জ্বলে নাঞ্চ সহে ব্যাজ ॥ 
কাটহ লুঞ্চের মাংস আমার গে।চরে । 
রাণী গিয়ে রন্ধন করুক ত্বরা করে । 
এত শুনি নিল রাজা স্বর্ণের বটি। 
কাটিল লুঞ্জের মাংস করে পরিপাটি ॥ 
কাটিল নকল মাংস খণ্ড খণ্ড করে। 
সাজায়ে কাঞ্চনথালে রাখে থরে থরে ॥ 
সন্ন্যাপী বলেন রাজা করিলে কল্পনা । 
মনাস্তর অস্তরেতে করিল মদন] ॥ 
আমার সাক্ষাতে রাণী লুকাইল মাথা । 
আমারে বঞ্চনা রাজ! করিলে সর্বথ! ॥ 
অঙ্গহীন মাংসে রাজা মোর রুচি নাঞ্জি। 
পারণ! দুরেতে থাকু উঠে নয় যাই ॥ 
ধেয়ে আমি দিল রাণী মুণ্ড ফেলাইয়ে। 
বিনয়ে চাহিল ক্ষম। রণ ধরিয়ে ॥ 
সন্ন্যাসী কহেন ধন্ত ভূপতির দারা । 
ঠাকুর দিবেন শীঘ্র তোর কোলভর! ॥ 
সত্বরে রান্ধহ গিয়ে পঞ্চাশ ব্যগুন। 
ক্ষুধায় ভঠর জলে মন উচাটন ॥ 

ভূপতি ভাঙ্গহ মুণ্ড বার কর ঘি। 

রসাল অন্থলে হবে স্থুরসাল অভি ॥ 
ভূপতি বলেন ইহা অসম্ভব কথা । 
কার্তিক মাসেতে আত্ফল পাব কোথা ॥ 
পৌষে মুগ্জরে গাছ চৈত্রে লোক খায়। 
বারুণীর কালে লোক গঙ্গাজলে দেয় ॥ 
সন্ন্যামী বলেন তৃপ না ভাগ্াহ তুমি। 
তোমার গড়েতে আত্ম দেখে এলাম আমি। 
এই দেশের রাজা যবে ছিল যুধিষ্ঠির । 
তার ভাই আছিল অজ্জুন মহাবীর ॥ 


অনাদি-মঙ্গল ৩৯ 


অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজ! দিয়াছিল চূড়া । 

দেই গাছ কাটা গেছে তার আছে গোড়া ॥ 
সেই গাছ মুঞ্জরিয়া ধরিয়াছে ফল। 

্লেই আত্ম আনি রাজা রাম্ধাহ অন্বল ॥ 
এত শুনি জায় রাজা নাঞ্জ দেখে চোখে। 
হংসধ্বজ্গ রাজ! যেন ম্বধ্থার শোকে ॥ 
আমতলায় রাজ! করিল গমন। 

তাঁহে মায়! করিলেন দেব নারায়ণ ॥ 
মুগ্ধরেছে মর গাছ ধরিয়াছে ফল। 

কিছু কাচা কিছু পাকা আশ্চর্য্য সকল ॥ 
শ্রীধশ্ম শ্ররিয়ে রাজা পাতিল অঞ্চল। 
মায়াধারী ধন্মরাঁজ। দিলেন দশ ফল ॥ 
আম লইয়া রাখিলেন মদনার স্থান । 

ত্বরায় রন্ধন রাণী কর সমাধান ॥ 
অনাগ্ঠপদারবিন্দ ভরম৷ কেবল । 

রামদাস গায় গীত অনাগ্মঙ্গল। 





রোদন সম্থরি মদন! সুন্দরী 
পসিল রদ্ধনঘূগ্রলে। 

সহচরী যত আনে মনোমত 
আয়োজন হেমথালে ॥ 

তৈল ঘি লবণ বেণার ব্যঞ্চন 


খগ্জনলোচনা যত। 

এনে ত্বরা করে রাখে থরে থরে 
বাসে ঘর আমোদিত ॥ 

আপনি মদন বাটিল বাটন! 
হিং জীর মিশাইয়ে । 

মোহন মৌহুরি মরিচের গুঁড়ি 
রাখে ধনী সাজাইয়ে ॥ 


বিবিধ বকাল অতি স্থুরনাল 
বাটিল আদার ঝাল। 
এলাচী লবঙ্গ কহিতে স্ুরঙ্গ 


কুঙ্কুমে নিশ! মিশাল ॥ 


উজ্জল আগুনে চন্দন ইন্ধনে 
যতনে জালিল তিউড়ি। 

নয়নের লোয় নয়নেতে থোয় 
চাপাল রঙ্গতহাড়ি ॥ 

স্বত দিয়ে ঢালি মাংন দিল তুলি 
পরিপাটি সান্তলিল। 

সাড়! কলকল ভকতবৎনল 
ভাবেতে বিভোর হল ॥ 

আদার বেপার সনুমোহন তার 


রাদ্ধিন স্থবরম ঝোল । 

দিয়ে মরিচ গুড়া কিছু ভাজ। পোড়। 
কিছু বা করে অন্বল ॥ 

মিশায়ে হিং জীর! মেথি মনোহর। 
রান্ধিল বিবিধ স্থপ। 


শাক স্থক্কা খাড়া ভাঙ্গা বড়ি বড়। 
তিলকৃট। অপন্ধ ॥ 

খিরপুলি পিঠে অতিশয় মিঠে 
পায়স স্থরম অতি। 

রান্ধে নব ঘণ্ট অমৃতের খণ্ড 
পকান্ন পরম প্রীতি ॥ 

রম্ধনের গন্ধ স্থ্ধ! মকরন্দ 
হইল ব্যঞ্জন পঞ্।শ | 

অপরঞ্চ যত কহিব বা কত 


কহে কবি রামদাস॥ 


তবে মহারাজ করে ভোজনের সথল। 
স্থবর্ণের পিড়ি রাখে গাড়, ভরা জল ॥ 
হেমথালে সাজাইল অল্প সমুদায়। 
স্থবানিত পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিল তায়। 
ভূপতির আবাহনে প্রতু মায়াধর। 
ভোজনে বলিল গিয়! পিঁড়ির উপর । 


৪০ অনাদি-মঙ্গল 


ঠাকুর বলেন অন্ন বাড় তিন থালে। 
তিন জনে ভোজন করিব এককালে ॥ 
নিদারুণ বাক্যে বড় বাজিল নির্ঘাত। 
সন্ন্যাসী সমক্ষে রাজা করে যোড় হাত॥ 
কাতরে বলেন রাজ! করি হায় হায়। 
ম| বাপ বেটার মাংস কেমন করে খায় ॥ 
ংসারের পণ পক্ষী স্থাবর জঙ্গম | 
প্রসবিয়া পুন তারে করয়ে ভোজন ॥ 
সন্গযাসী বলেন শুন অবোধ ভূপতি। 
নদনদী প্রসবিয়ে গরাসে তোয়নিধি ॥ 
তুঙ্গঙ্গ গরাসে তার আপন সম্থানে। 
যজ্ঞ কর্যা যক্জরফল দাও কোন্‌ জনে ॥ 
কুবুদ্ধি ঘটিল তোর ঘটিল বিপাক। 
যজ্ঞ হত হইল তোর অন্ন তুলে রাখ ॥ 
এত বলি বিদায় মাগে মন্ন্যাসী গোনাঞ্ি। 
রাণী বলে মহারাজ আর রক্ষা নাঞ্ি। 
বিমুখ হয়েন যদি সন্ন্যাসী আপনি। 
পু্রবধযজ্জ হুত আমি অভাঁগিনী ॥ 
রাজা বলে অপরাধ ন। লবে গোপাঞ্চি। 
অতঃপর তিন জনে বসি এক ঠাঞ্জি॥ 
রাজ! বসে দক্ষিণেতে রাণী বলে বামে। 
উৎসর্গিয়া দিল অল্ন গোবিন্দের নামে ॥ 
শরীবিষু স্মরিয়ে গণ্ডষ তুণ্ডতে তুপিতে। 
দয়ার ঠাকুর ধন ধরিলেন হাতে ॥ 
বর মাগ হরিশ্চন্ত্র তুমি ভাগ্যবান। 
ন! হবে না হল দাতা তোমার সমান ॥ 
বর মাগ মদন! গে তুমি রাজার বি। 
যে বর মাগিয়ে লবে সেই বর দি॥ 
মদন! বলেন প্রভু বরে নাঞ্চ কাজ । 
এই বর দাও মোর মুণ্ডে পড়', বাজ॥ 
গ্রতু গো চরণে মোর এই অভিলাষ । 
মরিয়৷ চলিয়া যাই লুইসের পাশ ॥ 
এত বলি কান্দে রাণী নয়নে বছে জল। 
ঠাকুর বলেন বাঞ। করিব সফল ॥ 


মনা বলেন যদি হইলে দয়াবান। 
অঞ্চলের মণি মোরে ফিরে দেহ দান॥ 
ঠাকুর বলেন বিয়ে ডেকে আন তারে। 
তোর বেট| খেল! করে বাজার ভিতরে | 
এত শুনি রাজ! রাণী চলে ধাওাধাই । 
বাছুর হারালে যেন বাথানিয়া গাই ॥ 
লুঞ্চে লুঞে বলে রাণী ডাকে উচ্চম্বরে। 
যশোদা যাদবে খুঁজে গোকুল নগরে ॥ 
যে কালেতে রুষ্ণচন্ত্র চুরি কৈল! ননী। 
উদৃখলে বান্ধিলেন নন্দের গৃহিণী ॥ 
বন্ধন ছিড়িয়। হরি গেলেন পলাইয়া । 
যশোদ1 আকুল হইল কৃষ্ণকে খুঁজিয়া ॥ 
রাণী বলে কোথ| বাছা লুঞ্চচন্দ্র রায়। 
ধেয়ে এসে ধরে লুঞ্ে মায়ের গলায় ॥ 
দেই আভরণ আছে সেই টাড়বাল|। 
উৎসর্গিয়। দিয়েছে গলায় আছে মালা 
লু.ঞে বলে জননি না কর অন্ত মন। 
যোগিবেশে যোগেন্ত্র আরাধ্য নারায়ণ ॥ 
যখন আমার মাংস রান্ধি থুইলে থলে । 
তখন বনিয়ে আমি/ম্যাসীর কোলে ॥ 
এখানে আমাকে আগে রাখিয়া গাজনে। 
পশ্চাতে পরম প্রভূ গেলেন ভোজনে ॥ 
বলিয়ে গেলেন মোরে প্রভু নারায়ণ । 
জননী ডাকিলে তোরে দ্রিবে দরশন ॥ , 
এন্ত শুনি মদনার বাড়িল উল্লাস । 

হাত বাড়াইয়! যেন পাইল আকাশ ॥ 
কোলে করে নিল পুত্র পরম যতনে । 
বিলাল বহুল রত্ব বেটার কল্যাণে ॥ 

শূন্য রথে গেল ধন্ম শৃন্তের গোসাঞ্চি । 
হরিশ্জ্র সম দানী ভ্রিতৃবনে নাঞ্রি ॥ 
শুনি রাণী রঞ্জাবতী শ্রধন্মমঙ্গল। 
নয়নে বহিল তার প্রেম অশ্রজল ॥ 
অপরূপ ভকতিভাবেতে ভরপুর । 

তুমি সে সাক্ষাৎ ধর্ম দয়ার ঠাকুর ॥ 


অনাদি-মঙল ৪১ 


এত বলি করে রঞ্জা চরণে প্রণতি । পুঞ্রবর পাইবে কিন্তু ছুঃখ অবশেষ ॥ 
প্রধর্মপূজায় রঞ্তা হবে পুত্রবতী ॥ এত বলি যান গুরু লই! গাজন। 
আশীর্বাদ করি কিছু বলেন পণ্ডিত। প্রণতি মিনতি করে পুরবাসী জন ॥ 
বিদায় লইয়৷ আমি যাই উপস্থিত ॥ হরি হরি বল সভে পাল! হৈল সায়। 
পরে সে আসিব ধবে আনাবেন রায় । নায়েকের প্রতি প্রভু হবে বরদায় ॥ 
সামূল আসিবে সঙ্গে তোমার ত্বরায়॥ অনাগ্ভপদা রবিন্দ-মধুলুবধমতি । 
তোমারে দিবেন ধর্ম সেবা উপদেশ। রামদান বিরচিল মধুর ভারতী ॥ 


ইতি অনাস্ম্ঙ্গল নামক মহাকাব্য হরিশ্ন্ত্রপালানাম চতুর্থ কাণ্ড ॥ 


পঞ্চম কাণ্ড 

শালে ভর পাল। 
প্রণতি পরমণ্ডরু ব্রহ্ম নিরঞ্জন। পণ্ডিতের ভারতী রঞ্জার মনে ভায়। 
শীধশ্মমঙ্গলগীত শুন সর্বনীন। মনে মানি ময়নানাথের কাছে যায় ॥ 
পণ্ডিতের কথ৷ রাজা বাদ্ধি নিল শিরে। গলায় বসন দিয়ে করে জোড়হাঁত। 
গাজনের আয়োজন করিল ত্বরা করে ॥ তোমার ঠাঞ্চি বিদায় হলাম প্রাণনাথ ॥ 
আনাল আপনি রায় পণ্ডিত গোসাঞ্ি। চাম্পায়ের ঘাটেতে ধর্মের পূজা দিব। 
সাম্ক্লা সুন্দরী সঙ্গে ধশ্মের বড়াই সাধ আছে সাধিয়ে পুঝ্জের বর নিব ॥ 
পুত্রকাম সঙ্কল্প করিল রঞ্জাবতী। সাক্ষাৎ দেবতা তুমি নাহি দিলে সায়। 
বিধিমতে পুঁজ! করে ঠাকুর যুগপতি ॥ অভাগীর প্রতি প্রভু না হবে বরদায়॥ 
অতঃপর গুরুর নির্দেশ পেয়ে রাম । . এত শুনি বুড়া রাজা হৈল হেটমাথ।। 
মহাপুজ| আরম করিল মনোরম] ॥ অবোধ অবলাবুদ্ধি যেতে চাও কোথ]॥ 
যোল কাটি সাজাইল মন্ন্যাসীর সাজ। দুর কর ও সব ভারতী নাঞ্ি কহ। 
সামুলা! বলেন শুভ কর্মে কিবা ব্যাজ ॥ না পাবে ধর্মের দেখা ঘরে বন্ত। রহ ॥ 
পুজা! আয়োজন সব নায়ে ভরে” লয়ে । কত মুনি তগন্ত! করিয়া! মরে গেল। 
পূজহ পরমারাধ্য চাম্পায়েতে গিয়ে ॥ শালে ভর শঙ্কর আপনি করেছিল ॥ 
বিদায় মাগিয়া লহ ভূপতির ঠাঞ্ি। শিব না চিনিল কেমন করতার। 


অতএব অধিক বিলম্বে কাজ নাঞ্রি ॥ তুমি সে অবলা! কোথ|! দেখ! পাবে তার 
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অশেষ পাইবে কষ্ট ধনে বনে ভ্রমি। 
কোথা থাকে ধর্মদেব নির্ণয় না জানি ॥ 
নিরঞুন নিরাকার নাঞ্জি হস্ত পা। 
কোন কালে নাহি শুনি ধশ্মের বাপ মা॥ 
সথ দুঃখ যত বল কপালের লেখা । 
মন দড় থাকিলে দেবতার সঙ্গে দেখ! ॥ 
£খ পাবে চাম্পাই ছুরস্ত দেশ শুনি। 
সহজে অবলা জাতি তাহাতে তরুণী ॥ 
পদে পদে যুবতির বিপদের কাটা। 
উচিত বলিতে পাছে মনে হও চট! ॥ 
তুমি গড়াইবে পরপুরুষের সনে | 
সীতার কলঙ্ক হল লিখে রামায়ণে ॥ 
রঞ্চা বলে ভূপতি ভাবন! কর দুর । 
স্বধন্মে সেবিব আমি শ্রীধন্ম ঠাকুর ॥ 
ধর্মমন! হইলে সংসারে কারে ভয়। 
বিপত্তিকালেতে ধর্ম হবেন সদয় ॥ 
বিশেষ সংহতি মোর পণ্ডিত আপনি । 
সাংজাত ভকিতা সঙ্গে মালতী কল্যাণী ॥ 
পুণ্যতোয়। তটিনী ত্রিপুট মহাস্থান। 
সেব। সিদ্ধি হলে পাব পুত্র বরদান ॥ 
পু বিনে সংসারে সকলি শৃন্যময়। 
গু বিনে কে তারিবে পুক্লাম নিরয় ॥ 
পুঞ্স বিনে কে করিবে কুলের উদ্ধার। 
পু বিনে পিতৃলোক করে হাহাকার ॥ 
মরিলে নির্বংশ নাম জীয়স্তে টকুড়া। 
এ হতে বেদনা বল কিসে আছে বাড়া । 
অগ্নেয়ে বলিয়া লোক নাঞ্জ হেরে মুখ। 
ভায়ের বচনশেলে বিদরিছে বুক ॥ 
পুত্রহীন জনার জীবনে নাহি ফল। 
ভূপতি বলেন বুঝ সব কর্মফল ॥ 
স্থখ দুঃখ যত কিছু ললাটের লেখা। 
মন দড় থাকিলে দেবতার সনে দেখা ॥ 
শ্রহরির পাদপল্পে মজাও মনোতূক্গ । 
পুরিবে মনের আশা! ঘুচিবে কলঙ্ক ॥ 


অপরূপ শুনি নাকি শালে দিবে ভর। 
আপনি মরিলে বল কে মাগিবে বর ॥ 
প্রণতি করিয়! রঞ্তা কহে সবিনয় । 
মরিলে বাচাবে প্রাণে প্রভূ দয়াময় ॥ 
দশানন রাবণ সেবিল ক দানে। 

বর দিল! বিধাত। বাচায়ে তারে প্রাণে ॥ 
ঈশ্বর উদ্দেশে যদি মন রহে দঢ়। 

এ অখিলে তাঁর কোন্‌ কর্ম গুরুতর ॥ 
অপরঞ্জ হরিশ্ন্দ্র ব্রিলোকে ঘোষণ]। 
তনয় পাইল তার মহ্ষী মদন|॥ 
ছিড়েছিহ্ু পূর্বেতে সংসার-মোহ-পাশ। 
ভূপতি দিলেন পুনঃ তোম। মায়াফস ॥ 
নলিনীদলের জল জীবন চঞ্চল। 
জলেতে বিশ্বোক যেন করে টলমল ॥ 
মরি কিংবা বাচি তার নাঞ্জি পরমাণ । 
বিশেষ দশমী দশ! জর! বিদ্ধমান ॥ 
একান্ত যাইবে যদি শ্রীধর্্ স্মরণে । 

না দিব অধিক বাঁধা আইসহ এক্ষণে ॥ 
পূজার সামগ্রী যত কর আয়োজন । 
চাম্পাই করহ যাত্র। ঠদ। শুভক্গণ ॥ 
রাণী বলে সে সকল লয়েছি নায় ভরে। 
এতক্ষণ আছি শুদ্ধ আপনার তরে ॥ 
সাক্ষাৎ দেবতা! নাথ না হইলে তুষ্ট । 

না৷ হবে সাধন! সিদ্ধ পাব বড় কষ্ট ॥ 
প্রদন্দিণ প্রণতি করিয়! প্রাণনাথে। 
বিদায় হইল রাম! বেত লয়ে হাতে ॥ 
সাধু-গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান । 
রামদাস বিরচিল অপূর্ব আখ্যান ॥ 





সাংজাত ভকিতা সঙ্গে তরণী চাপিল রঙ্গে 
সন্ধ্যাসিনী বেশে রাজরাণী। 

পূজা আয়োজন কত আদেশে নফর যত 
নায়ে তুলে স্বত মধু চিনি। 
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ধৃপ ধুনা পান গুয়। কন্তুরি চন্দন চুয়। 
অলঙ্কার আসন অঙ্গুরি। 

যতে খাসা ক্ষীর খওড পুরটের নব দণ্ড 
আতপ তুল থালা! ভরি ॥ 

পৃঞ্জার পদ্ধতি মত আর যে লইল কত 
বর্ণিতে শকতি আছে কার। 

চলে বাইতি হরিহর  ইছা হাড়ী করে ভর 
নফর নায়ের কর্ণধার ॥ 

সামুল! হন্দরী আর নছ নামে কম্মকার 
বহিত্রে উঠিল ত্বরা করি। 

সাংজাত সন্গাসিচয় ডাকে ধর্ম জয় জয় 
জয় দিয়! ছেড়ে দিল ঙ্রী॥ 

শঙ্খ ঘণ্ট| বাছারব নগরের লোক সব 
কলরব করে' আসে ধেয়ে। 

রাণী যায় ছেড়ে দেশ সাজিয়ে সন্নাপিবেশ 
শোকাবেশে কান্দে ছেলে মেয়ে ॥ 

রাজস্থথ রাজগেহ পামরিয়ে মায়। মোহ 
অহরহ মুখে ধর্ম জয়। 

সংসার মায়ার খেলা] ভাবিয়ে নূপের বাল! 
ধর্দম-ভেলা স্বীরেছে আশ্রয় 

তরল-তরগ-রঙ্গ! তটিনী কালিনী গঙ্গ। 
পাপভঙ্গ। গ্রসন্নমূরতি । 

ভাসিল ধর্মের ভরা কর্ণধার দিল ত্বর! 

৪ বাহিয়ে চলিল দ্রুগতি ॥ 

সাধিবারে মনোরথে তরণী সলিল-পথে 
দিবস যামিনী'একাকার। 

রামদাল রন ভণে একমনে যেবা শুনে 
বাসনা সফল হয় তার। 


বাহ বাহু বলিয়ে ডিঙ্গায় হল ত্বরা। 
ছুটিল বহিত্র যেন গগনের তার ॥ 

কালিন্দী বাহিয়া সরস্বতীতে মিলন । 
. চলিল দক্ষিণ মুখে ভেবে নারায়ণ ॥ 


সমুদ্র বাহিয়ে ডিন চালায় কৌতুকে। 
জয় ধর্ম বলিয়ে ভকতগণ ডাকে ॥ 
এইরূপে তরণী ভাপিয়ে গেল গঞ্জ । 
সাগরের ঘাটে গেল রঞ্জাবতীর ডিল। ॥ 
২কেতমাধব যথা! সাগরের কুল। 
সামুল। দেখায় এই মাধব দেউল ॥ 
শুনিয়ে হইল সুখী ভূপতির দারা । 
পৃজিব ত্রিপুরহর কুলে বাধ ভর! ॥ 
সাঁমুল। বলেন রাণী পূজ মহ্শ্বের। 
যশোদ। পুজিয়ে কোলে পাইল ঈশ্বর ॥ 
পর্বের যশোদার নাম দারাবতী ছিল। 
ক্দীরোদের কূলে হর-গৌরী আরাধিল ॥ 
গোকুলে করিল কোলে জগতের পতি। 
সাবধানে শঙ্কর সেবহ রঞাবতি ॥ 
সদানন্দ সেবনে সকল বম্ম শিব। 
অচিরাৎ সিদ্ধকাম হয় সব জীব ॥ 
আশুতোষে তোষ দিদি শ্রীফলের পাঁতে। 
বামন! পূরণ হয় পূজ বিধিমতে ॥ 
গুনি বড় আনন্দ পাইল রাজরাণী। 
রামদান গায় গীত স্থুধারলবাণী ॥ 





শুনিয়ে সামুলার কথা! বহিত্র বান্ধিল তথ! 
জয় দিয়ে উঠিলেন কুলে । 

মনে ভাবি মহেশ্বর পাইব বেট।র বর 
শঙ্কর পুজিব কুতৃহলে ॥ 

আগে যাষ বাগ রব পশ্চাৎ সাংজাত লব 
সামুলার সঙ্গে রাজরাণী। 

শুভযোগ চতুর্দশী শুচিকায়। ব্রতদাসী 
উপবাসী পৃজে শৃলপাণি ॥ 

ধূপধুন। দীপ জলে নৈবেদ্ক কার্ধন-থালে 
স্বত মধু চিনি চাপাকলা। 

চন্দন বিন্বের পাতে পুজা করে ভূতনাগে 
বৈদিক বিধানে রাজবাল] ॥ 
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আরাধিয়ে পশুপতি করপুটে করে স্তুতি 
অগতির গতি কীর্তিবাস। 
তুমি ব্র্ম নিরঞ্জন তুমি অহঙ্কার মন 


ভূমি এক অবনী আকাশ ॥ 

তুমি সংসারের সার মহারুদ্র অবতার 
তোম। বিনে কে খণ্ডাবে ছুখ। 

জোড় হাতে চাহি বর দয়া কর মহেশ্বর 
নয়নে হেরিব পুত্রমুখ ॥ 

আপনার কর্মাফলে ভাই হয়ে বন্ধা। বলে 
অঙ্গ জলে সে বচন-বাণে। 

ভূমি শিবময় গুরু তুমি বাঞ্চাকল্লতরু 
কৃপা কুক আপনার গুণে ॥ 

এত বলি রঞ্জাবতী হরে বহু কৈল স্তুতি 
বর চাহে মহেশের ঠাঞ্চি। 

অনাগ্য-চরণ সেবি গায় রামদাস কবি 
দয়! কর অনাছ্য গোসাঞ্ি ॥ 


শিবপদপঙ্কজ ধেয়ান রঞাবতী । 
নিশিযোগে স্বপনে কহেন পশুপতি ॥ 
মোর পুজা! এখানে করহ কি কারণ। 
চাপায়ের ঘাটে দেখ! পাবে নারায়ণ ॥ 
ব্রহ্মা ইঞ্স বরুণ পবন হুতাশন। 
নিরবধি আশা করে ধাহার চরণ ॥ 
সেই হরি হরিবে তোমার অকলাণ। 
স্বপ্ন দিয়ে সদানন্দ হইলা অন্তর্ধান ॥ 
স্বপন দেখি রপ্তা শেষভাগ রাতি। 
টাপায়ে করিতে পুজা চলে শীপ্রগতি ॥ 
অবসান যামিনী তরণী করে ভর। 
পুরবে উদয় উধা তরী তর তর।॥ 

ঘন ধর্ম জয় ডাকে মনে বড় রঙ্গ। 
বাহিয়ে চলিল তরী সাগরের সঙ্গ ॥ 
হরিণ শার্দল শিবা দেখে ছুই কূলে। 
ভয় নাই তকিতা ভাসিয়৷ যায় জলে | 


জল স্থল একাকার নাঞ্চি দেখে কুল। 
অতল অগাধ নীর তরঙ্গসন্কুল ॥ 

ভয় নাঞ্জি ভকিত। ভাবিয়ে ভগবান । 
উপনীত হইল গিয়ে চম্পাই যেখান ॥ 
এই মৃহা পুণ্যস্থান চরমের সখ । 
মরিলে তরে সে জীব সংসারের দুখ ॥ 
সামুল। বলেন টাপায়ের ঘাট ওই। 
অবধান কর রাণী ইতিহাস কই ॥ 

এই গুপ্ত বৃন্দাবন মহান্‌ আশ্রম। 
পুণযতোয়া ভাগীরঘী যাহাতে উদগম ॥ 
মকরাক্ষ মহিষী যে চম্পাবততী নাম। 
তার নামে খেয়াতি টাপাই পুণ্যধাম ॥ 
সেই রাণী নিশ্মাইল ধর্মের দেউল। 
স্কটিকে বাধাল ঘাট সাগরের কৃল ॥ 
ষে কালে পুজিল সে নিরঞগুন ব্রহ্ম ৷ 
ব্যাধের ঘরেতে মোর সেই কালে জন্ম ॥ 
জাতিশ্মরা বর পাইন তূষি খধিগণে। 
সাত জন্মের কথ। মোর গাথা আছে মনে 
কানন কাটিয়ে কর স্থানের পত্তন । 
পৃজিলে পাইবে দেখষুপ্রভু নারায়ণ ॥ 
বাদ্ধিল বহিজ্র লয়ে টাপাইর ঘাটে । 
জয় দিয়ে সন্ন্যাসী সকল কূলে উঠে ॥ 
অনাগ্যপদারবিন্দ ভাবিয়া কেবল। 
রামদাস বিরচিল অনাস্ত-ম্ঙগল ॥ 


ইছ। রাণ! হাড়ীকে ভাকিয়ে দিল পান। 
বন কেটে কর তুমি শ্থানের নিশ্মাণ ॥ 

ছু হাতে তোড়র দিব ছুই কাণে সোন1। 
যদি ধর্ম পুর্ণ করেন মনের বাসনা ॥ 
এত শুনি ইছ! রাণ। লইল কুঠার। 
মাণিকে মগ্ডিত বাট হীরা-ক্ষুর-ধার ॥ 
জয় ধশ্ম বলে বীর বৃক্ষে হানে চোট। 
ভয়ে ভীম ভল্ল ক কেশরী যায় লোট॥ 


তক্ষক ভক্ষ্োর সঙ্গে পলাইয়ে যায়। _ 
মুগ মহ তরক্ষু মৃগেন্দ্র ডরে ধায়॥ 

ভয়ে ভেক ভূজঙ্গ মিশালে রহে মিশে । 
তষ্ীসে তরল হয়ে নাহি দেখে দিশে ॥ 
নানাজাতি বন কাটে ঘাটের উপর। 
শাল তমাল তাল পিয়াল তরুবর ॥ 
হিজোল হেঁতাল কাটে করঞ্জার দল। 
ঝাউ ঝোপ বঝঙ্কার ঝাঁকড়। সেয়াকুল ॥ 
যতনে করিল রক্ষ। কামিনী কাঞ্চন। 
মালতী মল্লিক! জব! রকতবরণ ॥ 

গুয়া নারিকেল আত্ম পনস মধুর । 
অশ্ব বিটপী বট বিব স্থপ্রচুর। 
পরিপাটি কাটিয়ে করিল পরিসর । 

উচ্চ করি জগধি বান্ধিল তছৃপর ॥ 
কপিলার গোময়ে পবিত্র কৈল মাটি। 
তিনবার চন্দনের দিল ছড়া ঝঁাটি॥ 
রামরস্ত। পুতিয়া পরায় বনমাল1। 
খাটায় ধবল চাদ] দশ দিক আল ॥ 
পূজার যতেক দ্রব্য লয়েছিল নায়। 
আল্ঞ! পেয়ে ভকিতা উল্ধররে তুলে তায়।॥ 
সামুল! বলেন রাণী পুজ ধর্মরাজ। 

শুভ কর্মে শীত্রতা অস্তুভে বটে ব্যাজ ॥ 
সামুল! সংহতি সতী শুভক্ষণ বেল! । 
সন্নাসী সাংজাত সঙ্গে সিনানে চপলিল! ॥ 
তিন বার কুশজলে করিল বন্দন।। 
জলে ডুব দিতে হইল পাবকের সোন]। 
শান করি দিবাকরে দিল অর্থাদান। 
অন্তরে শ্রীধর্্মপদ একান্তে ধিয়ান ॥ 
বাগ্য সঙ্গে নৃতারঙ্গে আইল গাজনে। 
পুজিতে পরমারাধো বসে সাবধানে ॥ 
কপালে রচিল গঙ্গামৃত্তিকার ফৌোটা। 
রাজরাণী মন্ন্যাসিনী গলায় যোগপাটা ॥ 
তাত্রপাত্রে সচন্দন তুলসী মঞ্জরী। 

স্বল্প করিল রাম! ম্মরিয়। শ্রীহরি ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 8৫ 


সামুল1 বলেন শুভ শুন রঞ্াবতী। 
পঞ্চম বেদেতে ধশ্মপৃজার পদ্ধতি ॥ 
শিখাইল সর্বমতে পুজার বিধান। 
পুজকাম। হয়ে রামা সেবৰে ভগবান ॥ 
অঙ্গন্তান কায়গুদ্ধি ভূতশুদ্ধি হয়ে। 
আসন করিল শুদ্ধ শ্রীধন্ম ভাবিয়ে ॥ 
সাজ।ইল যথাশাস্ত্র সর্ব উপচার। 
ধূপ দীপ জালিয়া৷ করিল অন্ধকার ॥ 
রজত-দেরুখাদণ্ডে কনক প্রদীপ। 
সাজায়ে নৈবেদা যত রাখিল সমীপ ॥ 
কমল কনকটাপ! প্রফুল্ল গ্রচুর। 
সচন্দন তুলসী স্ুগন্ধে ভরপুর ॥ 
সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষে। 
প্রকাশি মঙ্গলঘটে পুজে সবিশেষে ॥ 
সাংজাত সহিত রাম! সেবে ধশ্মরায়। 
অনাছ্-মঙ্গল কৰি রাম্দাম গায়॥ 


উড়ির ভণ্ডুল মিঠ। নারিকল 
রচে ক্ষীরথণ্ড কল]। 

শর্কর! সন্দেশ নৈবেছ্া বিশেষ 
পাস্ত অর্থ্য পদ্মমালা ॥ 

অঞ্চলি-সরোজে আগে রামা পুজে 
গৌরীহৃত গজানন। 

হুর হৈমবতী লক্ষ্মী সরস্বতী 
দিকৃপতি দেবগণ ॥ 

পৃজিল চণ্ডিকা চৌষটি নায়িক! 
আর যত দেব দেবী । 

করে নতি স্ততি পূজে রঞ্াবতী 
ধ্যায় ধর্্মপদছবি॥ 

মন্ত্র আবাহনে পৃজে নিরগ্নে 
দয়! কর নারায়ণ। 

তোম! ধেয়াইয়ে ঘর ভেয়াগিয়ে 
লইন্ু তব শরণ ॥ 


৪৬ অনাদি-মঙ্গল 


রাজার নন্দিনী 
ভাসিয়ে আইন জলে । 
হয়ে সহোদর 
মোরে বস্ক্যাবাদ বলে ॥ 
তুমি নারায়ণ 
সকলি তোমার মায়া। 
দয়ার ঠাকুর 
মোরে দেহ পদছায়। ॥ 
পূজাদি না জানি 
শিশুমতী হীনতপা। 
যদি হয় দোষ 
সম্তোষে করহ কপা॥ 
জপ তপধ্যান 
ক্রমেতে সাধন করে। 
শ্ীরামচরণ 
গাইল অনাদ্য বরে ॥ 


রঞ্জাবতী করে পুঁজ! হয়ে একমন। 

ধর্ম জয় ডাকিছে সাংজাত সর্বজন ॥ 
সামুলাকে সুধাইল। রঞ্জাবতী রাণী । 
দিদি গো কি হবে গতি বল না! আপনি ॥ 
বল কোন্‌ সাধনায় পাব প্রভুর দেখা। 
কি উপায়ে কৃপা করে অজ্জনের সথা ॥ 
উজ্জল অনল জ্বালি কর উগ্র তপ। 
উর্ধপদ অধ তুগ্ডে জিহবায় কর জপ ॥ 
এত শুনি উল্লামিনী ধশ্মব্রতদাসী । 
করিল কঠোর তপ পুক্র অভিলাষ ॥ 
উপরে টাঙ্গায়ে পদ হেটে জ্বালে ধুন]। 
মুখে মাত্র পুর ধন্্ন মনের বাসনা ॥ 
অনাথের নাথ প্রহ্থ অগতির গতি। 
অভাগীর বাঞ্চ পূর্ণ কর যুগপতি” ॥ 

ধুপ ধুন1 ধূমেতে আধার দশ দিশি। 
তার মাঝে রঞ্জ| যেন মেঘে ঢাঁকা শশী ॥ 


তাহে রাজরাণী 
দরবার ভিতর 
পতিত-পাবন 
ছঃখ কর দূর 
বড় অভাগিনী 
ত্যজি অভিরোষ 
কঠোর বিধান 


গীত বিরচন 


বাতাসে উল্ভিলে ধুম প্রকাশে অঙ্গআভা। 
চকিতে চমকে ষেন চপলার প্রভ! ॥ 
অগ্নি জলে মাথায় টলিয়ে পড়ে ঘি। 
করিল কঠোর তপ বেণু রায়ের ঝি॥ 
তিন দিন তিন রাত্রি ভেদ নাঞ্জ জ্ঞান । 
কেবল হৃদয়ে ধশ্মপ্দ্দ করে ধ্যান ॥ 

তুরী ভেরী মাদল মদ নান! তুর। 
সন্ন্যাসী সাংজাত সেবে শ্র/ধন্ম ঠাকুর ॥ 
করিল কঠোর কত শিরে পুড়ে ধুন। । 
মুখে বলে জয় ধশ্ম পূরাও কামনা ॥ 
হিন্দোলাতে রঞ্জাঁবতী রহে অনাহার 
উৎকট তপস্ত। করে অস্থি হইল সার ॥ 
হিন্দোল৷ করিয়ে সেবা প্রাণ হল শেষ। 
সামুলার পায়ে ধরে কহেন বিশেষ ॥ 
কহ দিদি ধর্মের আমিনী হও তুমি। 
কোন্‌ পূজ| করিলে ঠাকুর পাব আমি ॥ 
সামুলা বলেন রাঁণী পাবে নারায়ণ । 
কায়-মনোবাক্যে তার করহ সেবন ॥ 
নদু নামে কামারে ভ।কিয়ে দেয় পান। 
বিশাশয় বাণ তুম বাহ নিষ্দাণ ॥ 
হাতে হাত কড়ি লও বেড়ি লও পায়। 
অনল জালিয়ে ধূন! জবালাহ মাথায় ॥ 
বিশাশয় বাণেতে বিদ্ধহ আপন গ|। 
বর দিবেন ঠাকুর বেটার হবে মা ॥ 

ধন ধশ্ম হয় গে! অনেক ছুঃখ পেলে। 
যশোদা তপস্যা কৈল ক্ষীরোদের কূলে ॥ 
এত শুনি ন্বকে ভাকিয়ে দিল পান। 
হবি জলে ছুতাশনে নছু গড়ে বাণ ॥ 
উপরে পত্তঙ্গ পুড়ে দ্রইখান! হয়। 
নবরত্ব বাণ গড়ি দিল বিশাশয় ॥ 

বাণ দেখি সামুলার শঙ্কা! হইল মনে। 
রঞ্জাবতী বলে দিদি বিদ্ধিব কেমনে ॥ 
সামুল! বলেন মতি রাখ ধর্মপায়। 
অঙ্গেতে বিদ্ধিবে বাণ কত বড় দায়॥ 


অনাদি-মঙ্গল ৪৭ 


বাণ বিদ্ধে রঞ্জারাণী ধর্ম জয় বলে। 
দপ দপ. মাথার উপর ধৃনা জলে ॥ 
নবুরত্ব কপালে মাথায় ধূনাচুর। 
হাতকড়ি পায়ে বেড়ি ধিয্ায় ঠাকুর ॥ 
জলস্ত অনলে রামা আসে আর যায়। 
গুড়ে মরে তথাপি বেটার বর চায় ॥ 

পথে ধাটে লোক মোরে বলে আটকুড়ী । 
তার পাকে গোপসাঞ্ঞি মাথায় ধূন] পুড়ি ॥ 
দয়ার ঠাকুর প্রভু বেটার বর দাও। 

নয় অভাগীর হত্যা আর বাঁর নাও 
বয়স বছর বার তের নাঞ্জ পূরে। 

ভাই হয়ে অভাগীর বন্ধ্যাবাদ করে ॥ 
এইবূপে সার! রাত্রি গেল অনাহারে । 
পুত্র লাগি পাবকে পরাণ পণ করে ॥ 
সামুলাকে জিজ্ঞাসিল রগ্জাবতী রাণী । 
দিদি গো কি হবে গতি বল না আপনি ॥ 
এত ছুঃখ পাই দিদি সেবি নারায়ণ । 
কেন মিথ্যা হোল গুরু রামাই বচন ॥ 
সামুলা বলেন দিদি মিথ্যা নাঞ্চি হবে। 
জউঘর সাধিলে ধর্শের ভ্রীখা পাবে ॥ 
ভারতপুরাণ সতা আছে গো লিখনে। 
পাণ্ডব পেয়েছে রক্ষা জৌয়ের আগুনে ॥ 
জৌয়ের অনল সাজায়ে বস দিদি। 

অন্বশ্ত পাইবে দেখা ধর্ম গুণনিধি ॥ 
প্রবোধ মানিয়া রাণী স্থির করে প্রাণ । 
রামদাস গায় গীত অনাদ্তপুরাণ ॥ 


রাণী জোড় করে কহিছে নছুরে 
গড়ে দেহ জতুঘর। 

গিয়৷ নিকেতন দিব নানা ধন 
যদি প্রভু দেন বর॥ 

আদেশে লোহার বনের মাঝার 


জউ ভাঙ্গে শত ভার। 


কার্পাস অক আনে মধুচক্র 
মোম মণ দুই চার। 

প্রাচীর রুচির মোহন মন্দির 
মোমেতে সুড়িল ছাঁদ। 

জউএর গঠন করে বিরচন 
সুচিন্তণ নান। ছান্দ। 

তুলা শণ পাট রাখে পাটে পাট 


কপাট ভেজায় দ্বারে। 


চুড়্ার উপরে ধ্ব্া শোভ| করে 
থাম গাথা থরে থরে ॥ 

আকিল স্থচিত্ত মনোহর চিত্র 
দেবানুর করে খেল! । 

তপনের কর পড়ে তদ্ধুপর 
বিবিধ বর্ণের মেলা ॥ 

রোপি রামকলা বনফুল-মালা 
সাজাল ঝালর দিয়া। 

মধু-মুগ্ধ অলি করে কত কেলি 


কিবা শোভা বিনোদিয়া ॥ 

কহে রাজরাপী শুন ছ্বিজমণি 
অগ্নি জেলে দাও তুমি। 

হামার কপায় পাব ধশ্মরায় 
পুত্রবর পাব আমি॥ 


রাণীর তত্তর শুনি ছিজবর 
কহে একাজ করিবে কে। 
সত্রীবধের পাপ নরক-সস্তাপ 


আপনি অনল দে॥ 


দ্বিজের নিঠুর বাণী শুনি রঞ্জাবতী রাণী 
ডাকিল ভকিতা বার জনে । 

মুখে ধর্ম জয় বল তোমরা অনল জাল 
অতাগিনী গুড়িবে আগুনে ॥ 

ভকিতা বলেন বাণী শুন রঞ্জাবতী রাণী 
অগ্নি দিব কেমন সাহসে। 


৪৮ অনাদি-মঙ্গল 


তোমাকে আগুন দিব শেষেতে নরকে যাব 
যাইতে নারিব নিজ দেশে॥ 

সামুল। বলেন বাপী শুন ওগো রাজরাণী 
আপনি অনল লেহ করে। 

রাম কৃষ্ণ হরি বল আচলে অনল জ্বাল 
জয় দিয়ে বস জতুঘরে ॥ 

(রাণী) আচলে অনল জালে হরি হরি মুখে বলে 
অভাগীর আর কেহ নাঞ্চি। 

জানিলাম এত দিনে আপনি আপন বিনে 
অনাথীরে কে রাখে গোসাঞ্চি ॥ 

জানিলাম এত দিনে এ সংসারে তোম। বিনে 
আপনার কেহ নাঞ্ি ভবে ! 

তুমি যদি দিয়ে দেখা বিপদে ন। কর রক্ষা 
কে তোমা কাঙালসখ! কবে ॥ 

ছুর্দ্ড আগুন জলে অগ্নি পেয়ে জউ গলে 
উথলে পাবক চারি ধার। 

জউ গলি পড়ে গায় তবু বেটার বর চায় 
ধশ্মরাজ দয়ার আধার ॥ 

তোমার দয়াল নামে কলঙ্ক রটিবে ধামে 
প্রত গো এ ঝড় মনোবেদ। 

তোমার চরণ আশে জলস্ত অনলে পশে 
পুড়ে মরি নাঞ্চি ভায় খেদ ॥ 


সামুলা সন্ন্যাসিচয় পাইয়া! বিষম ভয় 
অন্তরে ধিয়ায় ধর্মপপদ | 
অনাস্ঠ-চরণ সেবি গায় রাম্দাস কবি 


নায়কের ঘুচাও বিপদ ॥ 


দপ দপ আগুন জলিয়। পড়ে গায়। 
পুড়ে মরে তথাপি বেটার বর চায় ॥ 
একাকার ধুন্ধুমার অবনী আকাশ । 
পুরট পুতুলী রাম! তাহাতে প্রকাশ ।॥ 
আমা সম অভাগিনী নাহিক তুবনে। 
পুড়ে মরি পতিতে তরাও নিজগুণে ॥ 


সপাণ্ডব কুস্তীরে রাখিলে জতুঘরে । 
অভাগিনী গুড়ে মরে রাখ কপ করে॥ 
ভ্রৌপদীর লজ্জা তুমি কৈলে নিবারণ । 
অভাগীর বন্ধ্যাবাদ ঘুচাও নারায়ণ ॥ 
সুধন্থ। পাইল রক্ষা! তপ্ততৈলমাব। 
এবে আম রক্ষা কর ঠাকুর ধর্মরাজ ॥ 
এত বলি ব্রহ্মযোগে ভাবে ন্রাকার। 
ভকতবৎসল মতি বুঝিল রঞ্জার ॥ 
পবননন্দনে ডেকে দিলেন আরতি । 
পুত্র লাগি পুড়ে মরে রাণী রঞ্জাবতী ॥ 
দ্রতগতি ভূমি গিয়ে রাখহ তাহারে । 
ভকত মরিলে নাম ডুবিবে সংসারে ॥ 
পাইয়ে প্রভুর পান বীর হনুমান। 
পিতা পুত্রে ছুই জনে একই সমান ॥ 
চারি মহামেঘ সঙ্গে উরিল গগনে । 

ছুড় হুড় ডাকে মেঘ উত্তরে পবনে ॥ 
সঘনে চিকুর হানে তড়িৎ প্রকাশ । 
ঘন ঘোর গর্জনে গাজনে হল ভ্রাস। 
আচন্বিতে মুষলধারেতে ঢালে জল। 
ভাঙ্গিল জউয্বের ঘর 8িবিল অনল ॥ 
বস্ত্রে না লেগেছে আচ ন! লেগেছে কাল। 
প/বকে বসিয়ে যেন ননীর পুতলী ॥ 
সামুলা সম্তাষি কয় শুন ওগে! দিদি। 
মঞ্চসেব। করিলে পাইবে ধর্মনিধি ॥ ৫ 
এত শুনি সন্গ্যাপী সাংজাত করে ঘটা । 
আরস্তে উচ্ছবানন্দ নাম দাছুড় ঘাট।॥ 
পুরাণপন্ধতি মত গীত বাধ নাটে। 
শুচি হয়ে জাগাইল কামারের কাঠে ॥ 
বরণ করিয়ে বৃক্ষে কাটিল কামার । 
সাজাল সন্ন্যাসী কাটি কাতি ক্ষুরধার। 
উপরে বাদ্ধিল মঞ্চ দেখে লাগে ডর। 
অর্ধচজ্জবাণ বটি অতি ভয়ঙ্কর ॥ 

রধির কিরণে অগ্রি উথলে প্রচণ্ড। 
ভ্রমে আদি পতঙ্গ পড়িয়ে হয় খণ্ড ॥ 


অনাদি-মঙগল ৪৯ 


উৎকট করিয়ে কেহ বিদ্ধিছে রসন] ৷ 
রুধিরের অর্ঘ্য দেয় কাটিয়ে আপন! ॥ 
স্নান করে রঞ্জারাণী দিয়ে অর্থ্যদান। 
্ত্ীধর্ম উদ্দেশে পুজা কৈল সমাধান ॥ 
ধর্দপাদপদ্মে মন ভূঙ্গ মজাইয়ে। 

বলিল করুণাময়ে ব্যাকুলি করিয়ে ॥ 
পাপিনী তাপিনী আমি অতি অভাজন। 
সাক্ষাৎ হইয়া কর সস্তপ মোচন ॥ 

নয় অভাগীর হত্যা নাও প্রভু রায়। 
কহিদ্বে কোমর অণটি ঝাপ দিল তায় ॥ 
রঞ্জা বলে সাক্ষাৎ না হল ভগবান। 
শালে ভর দিয়ে দিদি বিসজ্জিব প্রাণ ॥ 
পুত্র বিন! সংসার শ্বাশান যদি হয়। 

তবে সে এছার তনু ধর্শে করি ক্ষয়। 
সামুল৷ বলেন দিদি সার যুক্তি এই । 
শালে ভর দিলে সাক্ষাৎ সারাৎসার সেই ॥ 
ভক্তের মৃত্যুতে প্রভু নারিবে থাকিতে । 
বাচায়ে পৃরাবে বা সেব বিধিমতে ॥ 
দীনের দয়াল ধর্দ্পদধ্যানে রত। 

গায় কবি রামদাস গুরু্টাদানত ॥ 


শালে ভর মনে গুণি সকাতরে কহে রাণী 
৬ ডাকিয়ে সাংজাত ভক্তগণ। 

আমার মিনতি ধর যাও সবে নিজ ঘর 
শালে ভরে ত্যজিব জীবন ॥ 

আমার লাগিয়ে কেন সভে ছঃখ পাও হেন 
প্রভু মোরে একান্ত নিদয়। 

যদি প্রতুর দেখ! পাই মরিয়ে বাচিয়ে যাই 
তবে ফিরে যাব নিজালয় । 

লাখ অভাগীর বাণী বল বল দ্বিগ্মণি 
ভূপতিকে দিও উপদেশ। 

পত্বী পুত্র পরিবার সব মিছে কেবাকার 
আপনি ত জান সবিশেষ ॥ 


ণ 


অধিক বলিব কি মায়! পঙ্কে পুতেছি 
ভাবিয়াছি সার ধর্মপদে | 

কি ফল বাচিয়ে প্রাণে মরিব প্রভুর ধ্যানে 
মজিব না সংসারসম্পদে ॥ 

কল্যাণী মালতী সখী শুন ওগে। শশিমুখী 
ন'তমুখী হয়ে ভাব কি । 

ফিরে যাও নিকেতনে প্রাণনাথ-গ্রীচরণে 
অসংখ্য প্রণতি বলে দি॥ 

গ্রাপনাথে বল' বল অভাগিয়! দাসী মল, 
বুঝায়ে গ্রবোধ দিও সই। 

মরমে মরমে গাথা রহিল মনের ব্যথা 
প্রকাঁশিতে পারিলাম কই ॥ 

ধরলো মাথার কিরে প্রাণনাথে সমাদরে 
সযতনে করো তার সেবা । 

আমা ছাড়া আর অন্য তোষর! সহায় ভিন্ন 
এ সংসারে আছে তার কেবা ॥ 

পিতা মাতা সহোদর মোর ভাগাদোষে পর 
গৌড়েশ্বর না লন সংবাদ । 

ভগিনী গিয়েছে ভুলে ভাই হয়ে বন্ধ্যা বলে 
ভূপ সনে করেছে বিবাদ ॥ 

যদি প্রভু মায়াধর দয়া করি দেন বর 
তবে দেখ! হবে পুনরায়। 

শুনিয়ে কাতর বাণী নয়নে বহিল পানী 
কান্দিয়া সাংজাত সভে কয় ॥ 

তোমার মা! গতি যেই আমাদেরও গতি সেই 
প্রভূ যাবং না হন সদয়। 

তোমার মঙ্গল আশে পুজা যোগে পরমেশে 
উদ্দেশে করিব দেহ ক্ষয়॥ 

কাদ্দে দাসী উভরায় যাবৎ শ্রীধর্ম রায় 
না পুরেন তব অভিলাষ। 

তোমার গ্রহরী ছলে বসে তব পদতলে 
তাড়ীইব মশা মাছি তাশ ॥ 

শুনিয়ে আনন্দ অতি হয়েরাণী রঞ্জাবতী 
আনাইল কালদও্ড শাল। 


৫৩ অনাদি-মঙ্গল 


নিন্দুর জবার ঘট! উজ্জল অনলছট! 
অধোমঞ্চে সাজাল বিশাল ॥ 


খরসান ক্ষরধার হাদয় কাপে না কার 
দেখে তার ভীষণ মূরতি। 
শিরীষ কুন্মদল ফুলরেণু পরিমল 


হুকোমল ভাবে রঞগ্রাবতী ॥ 

উদ্ধমুখে অর্থয দানে বিনয়ে ব্যাকুল মনে 
দ্িবাকরে দিলেন আরতি । 

হে প্রত হে দিবাকর তুমি অন্ধকার 
কূপ! কর আমি হীনমতি ॥ 

আপনি ধর্ধের আখি জগতজনের মাখী 
গ্রহরাজ গগনভূষণ। 


অবলার ক্ষম দোষ ত্যজ প্রভু অভিরোষ 
অর্থাদান করহ গ্রহণ ॥ 


সুধ্যে করি অর্খ্যদান চিন্তে রামা ভগবান 
সঘিধান হৃদয়কমলে। 

হারাইয়ে বাহ ভাবে মগ্ন হয়ে মহাভাবে 
আত্মরূপ সঁপে বন্ষমূলে ॥ 


ভাবেতে বিভোর রাম! হয়ে চিতে পুত্রকাম! 
দয়ার ঠাকুরে করে স্ততি ॥ 

তুমি শিবময় গুরু ভক্তবাঞ্থা-কল্পতরু 
কপ! কুক করুণানিধান। 

স্ঙ্টি স্থিতি লয় কর জীবরূপে দেহ ধর 
লীল৷ কর অখিলনিদান | 

বিধি হর পুরম্দর অশেষ মঙ্গলকর 

| অন্থপ্তর তোমারই ত কায়!। 

শক্তি সুক্তি গতি ভক্তি শচী শ্যাম! শিবশক্তি 
সাবিত্রী গায়ত্রী যোগমায়া ॥ 


পাপে দাও পরিতাপ পুণ্য ছলে হর তাপ 
পতিতপাবন নারায়ণ। 


তোমার চরণ বই অন্ত অভিলাধী নই 
দয়া করে দেহ দরশন ॥ 

তুমি যদি দগ়্াময় তবে কেন নিরদয় 
দেখিয়ে দাসীর ছুরগতি। 


দিয়ে দেখা দেও বর নয় দিই শালে ভর 


প্রাণদণ্ড প্রভৃর আরতি ॥ 
তব নাম জপি মুখে মরিব অধিক নথ 


ঝড় দুখে এসেছি টাপায়ে। 

তব পদধ্যান করা। ঙ্লাধ্য মানি হেন মরা 
অবনীতে নাঞ্জি ফল জীয়ে ॥ 

ধেয়াইয়! ধন্মরূপ ভাবে মগ্না অপরূপ 
ঝুপ কর্য! ঝাপ দিল শালে। 

বুকে পিঠে ফুটে ফার মুখে উঠে রক্তধার 
হাহাকার করিল সকলে ॥ 

মুখে ধর্মজয় বাণী জীবন তেজিল রাণী 
শীলে ভর করিয়া লাধন। 

অনা্-চরণ সেবি গায় রামদাস কৰি 
যথ। ধন্মশ তথ! নারায়ণ ॥ 





রঞ্জাবতী রাণী মইল শালে দিয়! ভর। 
সঘনে অবনী কাপে স্বর্গ থর থর ॥ 
সামুল। সাংঙ্জাত ডাকে ধর্ম জয় জয়। 
কাতরে কঠোর তপোির্ধতৃণ্ডে রয় ॥ 
মালিনী কল্যাণী দাসী চামর ঢুলায়। 
নয়নে গলিত ধার! কান্দে উভরায় ॥ 
সত্রীহত্যার পাপ গুরু গম্ভীর দর্শন । 

ধেয়ে গিয়ে সুর্যরথ করে আক্রমণ ॥  « 
তরাসে তরল পৃষ! ভাবে এ কি দায়। 
এব কোন্‌ পাপশরাহু আইল হেথায় ॥ 
রথ এড়ি ধাইয়া চলিল বিষুগুরে। 
পিছে পিছে ধায় পাপ ধরিতে তাহারে ॥ 
ঘেতে না পারিল পাপ বৈকুঠনগর | 
পৃথিবী ভরিল পাপে কাপে থর থর ॥ 
গো-বাক্ষণ-নিধন-পাপ খণ্ডন সে যায়। 
স্্ীহত্যার নামে ধর্ম আপনি ডরায় ॥ 
ঠাকুর বলেন ডাকি শুন বীর হন৷ 
ঘুরিছে বিমান মোর কাপে বাম তঙ্কু॥ 


অনাদি-মঙ্গল ৫১ 


কেব কোন্‌ ভক্ত কোথ! পড়িল সন্কটে । 
হেন কালে দিবাকর কহে করপুটে ॥ 
তোমার বিষয়ে প্রভূ মোর কাজ নাঞ্িঃ। 
ীত্যা-পাপের ভয়ে পলাইয়! যাই ॥ 
রঞ্জায় পাঠালে মহী পূজার প্রচাঁরে। 
তিন দিন চাপায়ে মরিল শালে ভরে ॥ 
গলিত হইল তন নাঞ্চি দিলে বর। 
ধেয়ে আসে স্ত্রীহত্যার পাঁপ ভয়ঙ্কর ॥ 
ঠাকুর বলেন তবে হইয়! সদয়। 

রুতার্থ করিব তারে বিলম্ব না সয় ॥ 
রত্বময় বিমানে সগণে করি ভর। 

চাঁপাই চলিলা! প্রভু অতি শীত্বতর ॥ 
বাযুবেগে বিষ্ণুরথ আইল মহীতে। 
বিশেষ দরিদ্র এক দ্বিজ দেখে পথে ॥ 
মুখছবি মলিন দারুণ দৈহাদশ। | 

প্রভু তারে ডাকিয়! স্থধান সত্য ভাষ| ॥ 
কোথ। যাও দ্বিজবর কিব! প্রয়োজন । 
দ্বিজ বলে মহাশয় আমি অভাজন ॥ 
ধর্মীদেবে দিব হত্যা সে বড় নিদয়। 
জগতে করেছে মোরে স্ক্ীধী অতিশয় ॥ 
ভিক্ষার সম্বলে পুষি নুকণ্টে ভরণ্য। 
দিনাস্তেও ভিক্ষ। মেগে নাঞ্জি জুড়ে অন্ন ॥ 
কাল বড় অপমান পেয়েছি ঠাকুর। 
ভিন্তা দেআ! দূরে থাক্‌ খেদাল কুকুর ॥ 
যে মোরে করিল ছেন নাছের ফকির। 
তারে হত্য! দিব আজি করিয়াছি স্থির ॥ 
এত শুনি ধর্রায় হইল! সচিস্ত। 

একে ত্ত্ীহত্যার পাপ না হইল অন্ত ॥ 
তছুপরি যদি ব্রহ্মহত্যা পাপ হয়। 

গাপে পূর্ণ হয়ে ধর! শীন্্ হবে লয় ॥ 
ঠাকুর বলেন বিগ্র কিবা অভিলাষ । 

বর মেগে লও তব পূরাইব আশ॥ 
ব্রাহ্মণ বলেন প্রভূ দাও এই বর। 
পাঁপিষ্ঠের উড়ে যাক ধন রত্ব ঘর ॥ 


বর দিতে মায়াধর ক্রোধে ধায় বিপ্র। 
গৃহস্থের ঘরে উপনী'্চ হইল ক্ষিগ্র ॥ 
সাত সহোদর তার সাত সদাগর। 
যা ছিল সকল উড়ে পড়িল সাগর ॥ 
বর দিয়। গোসাঞ্ঝি বালাই ভাবে চিতে। 
পাছে বিপ্র স্থষ্টি নাশ করে এই মতে॥ 
এত বলি ব্রাহ্মণের ব্রহ্ধতেজ হরে। 
সাত ভাইয়ে সর্বন্থ দিলেন দয়া করে॥ 
সংসারে সথধন্য হইল সেই দ্বিজবর। 
অস্তিমে স্থগতি পেয়ে গেল স্বর্গপর ॥ 
অতঃপর চাপায়ে চলিল! মায়াধর। 
মায়াছলে যোগিবেশ ধরিল। ঈশ্বর ॥ 
প্রভূ কন মারুতি আরতি মোর লাও। 
লোকদলে কোনংছলে দরাইয়! দাও ॥ 
সাংজাত সন্ন্যাসী সব রঞ্জার গাজনে। 
এমন সময় দেখ। দিব কত জনে ॥ 
প্রভৃর আদেশ পেয়ে হন্থমান চলে। 
রূপী নামে বাঘী যথা আছিল জঙ্গলে ॥ 
নিপ্ত। যায় বাঘিনী নিশ্বাসে বহে ঝড়। 
মাছি হয়ে কর্ণে দিল বজ্জর কামড় ॥ 
জব।রুচি আখি বাধী নিদ্রা কইল দূর। 
যাতনায় ছাড়ে ডাক প্রলয় প্রচুর ॥ 
ঘোর ঘোর মঘন শবদে ছাড়ে ডাক। 
চৈত্র মাসে বাজে যেন গণ্ড। দশ ঢাক ॥ 
সাংজাত সন্্যাসী সব গুণিল প্রমাদ। 
পাউলে পলাইয়৷ গেল ভাবিয়া বিষাদ ॥ 
দাসীদ্বয় ছাড়িয়! প্রাণের মায়া মে]। 
কাছে বমি রহিল নয়নে মুছ্য! লে! ॥ 
ধর্মধ্যানচিত্ত দেবী সামুল! সুন্দরী । 
রহিল শিয়রে বসি ধশ্ম ধ্যান করি ॥ 
মায়ানিদ্র। ফেলিয়। দিলেন ধর্রায়। 
তিন জন তিন ঠাঞ্ি পড়িয়া ঘুমায়॥ 
গর্জিয়৷ বাঘিনী পুনঃ হইল নিদ্রাতুর । 
রঞ্জার €হরিয়া দশ! ব্যাকুল ঠাকুর ॥ 


€৫হ অনাদি-মঙ্গল 


হাতে হাতকড়ি আছে বেড়ি আনে পায়। অদৃশ্থ অচিস্ত্য ধশ্ম অনাদি অনস্ত। 


ত1 দেখিয়! ঠাকুর করেন হায় হায় ॥ 
পূজা হেতু বাছারে পাঠান মহীতলে। 
এত দূর করি কেব! প্রাণ দিল শালে ॥ 
নিমীলিত নয়ন বসন বুকে আটা। 
বুক ফুটে বেরিয়েছে যমদণ্ড কাটা ॥ 
কোলে তুলি ভগবান্‌ ভকতবৎসল। 
ঘুচাঁলেন ক্রমে হস্তপদের শৃঙ্খল ॥ 
গলিয়া! গিয়াছে দেহ অতি পচা গন্ধ । 
ঠাকুর বলেন মোর সুধা মকরন্দ ॥ 
শুদ্ধ করে তন্থু তুলে াপায়ের জলে। 
কুশজল ছিটাইয়! বেদমন্্র বলে ॥ 
বিষম শালের চিহ্ন নিচ্দুরে ঢাকান। 
রঞার গায়ের মাংস ধরিল উজান ॥ 
রস রক্ত কলি বহিল শিরে শিরে। 
পঞ্চ ভূত পঞ্চ স্কান অধিকার করে ॥ 
পদ্মহস্ত বুলাইতে রাণী পাইল প্রাণ। 
প্রাণ দিয়া ভগবান্‌ হইল! অস্তর্ধান ॥ 
গ। তুলে বন্িল রাম! পাইয়া! জীবন । 
রামদাস গায় গীত কৈবর্তনন্দন ॥ 





উঠিয়। বসিয়। রাণী চারি পানে চায়! 
না হেরি নয়নে প্রভু করে হায় হায়॥ 
দেবতা মনুষ্য যক্ষ রক্ষ কি কিন্নর। 
মায়! করি কে আইলে গাজন ভিতর ॥ 
ধেজন জীবন দানে জিয়াল আমায় । 
তেঁহ প্রভু মোর প্রতি হও বরদায়॥ 
যে হও সে হও প্রভূ এনে দেখ! দাও। 
নয় অভাগীর হত্যা আরবার নাও ॥ 
এত বলি রাজরাণী হাতে নিল ক্ষুর। 
যোগিবেশে হাতে এসে ধরেন ঠাকুর ॥ 
প্রভু কন তেজ বাছা এ দারুণ পণ। 
কেন ধর্মরাজে বাছা পূজ অকারণ ॥ 


তাহার উদ্দেশে বৃথা প্রাণ কর অস্ত ॥ 
চিদরূপ চরণ ধ্যানে হইয়ে সন্নাাসী। 
সহল্ম বর আমি চাপাইনিবাসী ॥ 
তথাপি তাহার আমি না পাচ্ছ উদ্দেশ । 
তার তরে বাছা! কেন পাও এত কেশ ॥ 
ঘটে পটে নিকটে প্রকটে যার ব্ধপ। 
অন্কুরূপে অলক্ষ্যে কে বুঝে সেম্বরূপ ॥ 
রাণী বলে বিকায়েছি ধর্শপদমূলে | 
মজিবে না মনঅলি অন্ত কোন ফুলে ॥ 
যে লয়েছে স্বরগের পীযৃষের তার । 
কাজির আস্বাদে কতু তৃপ্তি হয় তার ॥ 
সারাৎসার ভাবিয়াছি ধর্্মপাদপল্স ৷ 
তাহার উদ্দেশ্ঠে তনু লয় করি অদ্য ॥ 
অনাথের নাথ তিনি পতিতপাবন। 
জানি জগতের তিনি একই কারণ ॥ 
শুনিয়াছি তিনি অভি দীনদয়ময় । 
ডাফিলে দিবেন দেখা হইয়া সদয় ॥ 
এত শুনি ধন্য কন প্রভূ মায়াধর। 
তোমা সম নাঞ্ি তখঃ ভূবন ভিতর ॥ 
আমি ধশ্ম বর মাগ যেব! অভিলাষ । 
রাণী বলে বাকো তব না করি বিশ্বাস ॥ 
ফলে ফুলে যদি শোভে এ স্বৃত তরু। 
তবে সে জানিব সত্য বাগ্থাকলপতরু ॥ 
ভক্তাধীন ভগবান্‌ ভকতবৎসল। 

পলকে প্রকাশি মায়! করিল! সকল ॥ 
মৃত তরু মুগ্তরিল নৃতন পল্পব। 

পুষ্প পত্স মনোহর বিহঙ্গমরব ॥ 

এত দেখি কহে রপ্ত! কর যোড় করি। 
বৈকু্বিহারী রূপ দেখাও ক্কপা করি ॥ 
সেই ক্ষণে হইলেন চতুভূ্জধর | 
শঙ্খ-চক্র-গদ1-পপ্সধুক্ত চারি কর ॥ 
পূরাতে ভক্তের আশ লম্ষমীকাস্তরূপ। 
মৃণিময় কঠহার হৃদয়ে কৌন্তভ ॥ 


নবীন নীরদকাস্তি ভক্তচিত্র-চোর । 
স্তব করে রাজরাণী যুড়ি ছুই কর ॥ 
আব্রুনি অনাথবন্ধ প্রভূ দয়াময় । 

তবে কেন অভাগী এতেক কষ্ট সয় ॥ 
অবল। অবোধ আমি অধিক অধম!। 
কি কহিতে জানি তব মহিমার সীমা ॥ 
প্রত গো তাপিনী তাঁপে এই বর চায়। 
অস্তে যেন স্থান পাই ওই রাঙ্গ। পায় ॥ 
ভরসা ভবের আস। ভজ এ পদ। 
ভাবিলে ভঙ্জন হয় সকল বিপদ ॥ 

এভ বলি রাঁজরাণী লুটাইল ক্ষিতি। 
ধন্য ধন্য ভূপতির দারা ভাগ্যবতী ॥ 
আশীষ করিয়া প্রভু কহেন নিশ্চয়। 
পুত্র কোলে পাবে বাছ। কশ্টপতনয় ॥ 
তোর পুত্র হবে বাছ! সেবক আমার। 
তাহ! হইতে হবে মোর পুজার প্রচার ॥ 
রাণী বলে সদয় যদি হইলে ধর্্মরাঁজ। 
কি কব আপন ছুঃখ মনে ভাবি লাঁজ ॥ 
পতি মোর জরাজীর্ণ বৃদ্ধ সনাতন। 
আমার ব॥স হের গ্রথমন্ত্রযৌবন। 

প্রভু কহে বাসরে নাগর সহ রণে। 
রতিপতি বলিয়। স্মরিবে পঞ্চবাণে ॥ 
মিলিবে রাজার দেহে রতিপতি কাম। 
তান্থাতে জন্মিবে পুত্র লাউসেন নাঁষ ॥ 
ভক্তের পৃরায়ে মাশা প্রভু অন্তদ্ধান। 
রামদাস বিরচিল শ্রীধর্মপুরাণ ॥ 


বর পেয়ে রাজরাণী চৌদিক নেহালে। 
ছুই দাসী নিদ্রা যায় পড়ে পদতলে ॥ 
শিয়রে সামুল! দেখে নাঞ্জি বাহৃজ্ঞান। 
একে একে রাজরাণী সকলে চিয়ান ॥ 
আশ্চর্য্য মানিয়া সভে ডাকে ধর্মজয়। 
সাংজাত ভকিতা! সব আইল তথায় ॥ 
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দ্বিজ বলে কেমন দেখিলে জগন্নাথ । 
রঞ্জ। বলে যে কিছু সে তব আশীর্বাদ ॥ 
সবিশেষ বিস্তার বলিল রঞ্জাবতী। 
সকলে বলিল ধন্ত তুমি ভাগ্যবতী ॥ 
অবশেষ পৃজ। শেষ বিপজ্জন ঘটে। 
পণ্ডিত দিলেন ফোট! সভার ললাটে ॥ 
দক্ষিণা প্রদানি দ্বিজে খুলে যোগপাট।। 
আছ্যের গাজনে আজ বাছ্ধ ঘোর ঘটা ॥ 
প্রভূর প্রসাদ সভে করিয়া ভোজন। 
চাপিল তরণী করি শ্রীধর্ম শ্মরণ ॥ 

জয় দিয়া কর্ণধার ছাড়িল তরণী। 
ছুটিল নক্ষত্রবেগে সলিল-সরণী ॥ 

ভয় নাঞ্ ভরস৷ ভবেন্দ্র অনুকূল। 
সলিলসরণে ডিগগ! পাইল পারুল ॥ 
কত বন পর্বত সরিৎ কত গ্রাম। 
একে একে পার হল কত কব নাম॥ 
বহিয়ে উজান ভাটি সরিতের বুকে। 
সরস্বতী পাইল কালিন্দী তরী-যোগে ॥ 
বিদেশ বহিয়ে দেখে স্বদেশ ময়না । 
আনন্দে বাজিয়ে উঠে মঙ্গলবাঁজন। ॥ 
স্বদেশ পাইয়া ভূলে প্রবাসের দুখ। 
চাদ পেয়ে চকোর যেমতি পায় স্থখ ॥ 
বান্ধিল তরণী লয়ে কালিন্দীর ঘাঁটে। 
ধশ্ম জয় ডাকে কত বাগ্ভভাণ্ড উঠে ॥ 
রাজরাণী আইল যদি উঠিল ঘোষণ!। 
আনন্দে অবধি নাই দক্ষিণময়না ॥ 
দাসী গিয়। রাজাকে কহিল সমাচার । 
ধর্শপূজ! করি রাণী আইল তোমার ॥ 
হাসি হাসি দাসীকে কহেন নরপতি। 
এত দিন কোথায় আছিল রঞ্জাবতী ॥ 
দাসী বলে চাপায়ে ধর্মের পূজা দিল। 
ঠাকুর দিয়েছে বর রাণী ঘরে আইল ॥ 
রাজা বলে এত দিন পুজি মায়াধরে। 
কেমন হয়েছে পুত্র দেখাবে আমারে ॥ 
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এত শুনি দুই দাসী হাসে খল খল। 
বুড়া হলে বল বুদ্ধি যায় রসাতল ॥ 

বুদ্ধ হলে ভূপতি পাগল হলে পারা। 
তোমার দোষ নাঞ্ি তোমার বয়সের ধার! ॥ 
কি বোল বলিলে রাজ খেয়ে লাজের মাথা। 
তূমি হেথা রাণী সেখ! পুত্র হৈলগ কোথা ॥ 
উপলক্ষ্য কেবল ঠাকুর দিল বর। 
বংশধর হবে বুদ্ধ বঞ্চহ বাসর ॥ 

হেন কাপে রাজরাণী নমে পতি-পায়। 
আশীর্বাদ করি রাজ! বারতা! শুধায় ॥ 
তদবধি ভেবে প্রিয়ে তম্থুমাত্র সার। 
জীবনবিহীন যেন মীনের আকার ॥ 
শয়নে স্বপনে মোর গমনে ভোজনে । 
কেবল তোমার কথা পড়ে মোর মনে ॥ 
স্বামীর সম্ভাষে রাণী মুমধুর ভাষে । 
নাথ হে সকল সিদ্ধ তব শুভাশীষে ॥ 
করিছ্থ কঠোর কত কিবা কব রায়। 
কোনমতে প্রতু তায় নহে বরদায়॥ 
অবশেষে প্রাণ দিশ্থ তীক্ষ শালবাণে। 
যোগিবেশে এসে প্রভু জীয়াইলা প্রাণে ॥ 
পরে পুন নানা ছলে করি বিড়ম্বন। 
চতুভূ্জ হৈল! তবে দেব নারায়ণ ॥ 
অতঃপর অধিনীরে দিয়ে পুত্রবর। 
অন্তর্ধান হয়ে যান বৈকুঠনগর ॥ 

গুনিয়ে ভূপতি অতি হৈলা হৃষ্টচিন্ত । 
ভুবনে রাখিলে প্রিয়ে পরম মহত্ব ॥ 

এত বলি ভূপতি সাংজাত সর্বজনে | 
যথাযোগ্য তৃষিলেন বসন ভূষণে ॥ 
পণ্ডিতে দিলেন দান দক্ষিণ! প্রচুর। 
সামুলা আমিনী পাইল স্থবর্ণের চূড় ॥ 
অপর চেলির শাড়ী বিজুলি-বাহার। 
রাণী দিল নানাবিধ রত্ব অলঙ্কার ॥ 
আশীর্বাদ করি ধান আপনার ঘরে । 
ইনাম অশেষ দিল নায়ের নফরে। 


ইছারাণ। হাঁড়ি পায় স্বর্ণ তোভর। 
বাল! পেয়ে ঘর গেল বাইতি হরিহর ॥ 
অনাদ্দিপদ্ারবিন্দ- মধুলুব্ধমতি | 

গায় কবি রামদাস মধুর ভারতী ॥ 


নবীন লাবণাময়ী নবীন যুবতি । 

দিন দিন নব ভাব ধরে রঞ্জাবতী ॥ 
পতির পরশব্মপ তপন-কিরণে। 

কমল প্রকাশে রজ উথলে স্থক্ষণে ॥ 
তিন দিন ভ্রমর বিচ্ছেদে জর জর। 
গদ্মিনী পরাণে ভয় পায় গুরুতর ॥ 
সরমে মরমে মরি একি এল পাপ। 
তাপিনীর ভাগ্যে কত আর আছে তাপ ॥ 
খতুমতী হৈল রঞ্জ। সবীরা জানিল। 
চতুর্থ দিবসে রাণী শ্নানেতে চলিল ॥ 
স্ত্রী চন্দন চু! তিলরন নিশ।। 
সংহতি সঙ্গিনী সঙ্গে ভবেন্দ্র ভরসা! ॥ 
কালিন্দী গঙ্গার জলে নামে রঞ্জাবতী। 
তিন ডুব দিতে অঙ্গেবপ্রকাশিল জ্যোতি 
স্নান করি পতির চরণে করে নতি । 
রন্ধনের আয়োজন করে গুণবতী ॥ 
স্থমিষ্ট ব্যগুন অর রাধি ঠকল সায়। 
চর্ব্য চুষ্য লেহ পেয় পঞ্চ রস তায় ॥ 
ভূপতি ভোজন করে বসিয়ে কৌত্ুকে। 
রমিক সরস ভাষে পেয়ে রসিকাকে ॥ 
থাকিতে অধরহুধা বদনকমলে। 
অন্নরসে প্রেয়সি কু কি মন ভুলে ॥ 
পাইলে পদ্মিনী বন্ধু মধুর দর্শন। 

অন্ত রসে অভিলাষ করে কি কখন॥ 
কামের কামুক তুরু করিয়ে সন্ধান। 
খঞ্জননয়নে ক্ষেপ কটাক্ষের বাণ॥ 

ওই দেখ মধুকালে যত মধুকর। 
মধুপান করে বসে কুলের উপর ॥ 


নবীন রসালাঙ্কুরে রদে সথরসিক । 

প্রিয়া সহ প্রেমালাপ করিতেছে পিক ॥ 
অস্তুক বলিব কিবা তুমি রসবতী । 
সথরম ভোজনে অঙ্গে হুখোদয় অতি & 
রসের নাগর রায় জানে কত ছলা। 
ভাবের ভাবিনী তায় সহজে অবলা ॥ 
ফুটিল লজ্জার হাসি পঞ্ক বিদ্বাধরে । 
ঝাঁপিল বদনচন্ত্র বসন অন্বরে ॥ 

সে বিভাবিভাবে যেই ভাব আবিভাব। 
স্থপ্রেমিক বিনে তার কে বুঝিবে ভাব ॥ 
বীণাবেধুনিনাদ বিষাদ ভাবে স্বরে । 
রসিক স্থরস ভাষে রসিক নাগরে ॥ 
পরিমলপূর্ণ যদি অরবিন্দ ফুটে। 

ষট্‌ ঘট্‌পদ তার মকরন্দ লুটে ॥ 

পদ্মিনী কখন যদি করে অনুযোগ । 
ভ্রমর ছাড়ে কি তার ত্বভাব সম্ভোগ ॥ 
রসিকার রহস্তেতে রসিকের হাস। 
নাগর নাগরী নব নব পরিহাস ॥ 
ডুবিল পদ্মিনীনখা পশ্চিমের পারে। 
কুমুদিনী কাস্ত জাগে গগর্থী উপরে । 
দাসীদেরে নিকটে ডাকিয়া অনন্তর । 
ইঙ্গিতে প্রকাশে রাণী বঞ্চিব বানর ॥ 
আনন্দে প্রবেশে দাসী বাসরমন্দিরে। 
জাঙ্গিয়া রতনদীপ স্থপ্রদদীপ করে ॥ 
সুখ? শয়নশাল! নয়নমোহন । 

কপাট কাঠাম তার স্থুগন্ধি চন্দন ॥ 
কত কাচ কাঞ্চন রঞ্জন চারুশিল!। 
ঝকৃমক্‌ করে কত আধারে উজলা ॥ 
স্থানে স্থানে হির! মণি মুকুতার পাতি। 
গগনের তারা যেন রাখিয়াছে গাথি ॥ 
মল্লিকা মালতী মালা কেতকী কৌতুকী। 
ছুলাল বহুল বেল চাপা চন্রমুখী ॥ 
যথাযোগ্য সাজাঁয়ে করিল পরিপাটী। 
ছড়াইয়ে চন্দন নন্দন কৈল মাটি॥ 


অনাদি-মঙ্গল ৫৫ 


পুরট পালঙ্গ পাতে অনঙ্গমোহন। 
রচিল বিনোদ লাগি বিনোদ শয়ন ॥ . 
পাটের মশারি তায় বিজুরির হার । 
বিছাইল পরিপাটি পাটি পরিষ্কার ॥ 
ছুকৃল পাছড়া পাতে পাটের থোপন!। 
শয়ন চুনির পরে যেন পয়ঃফেন! ॥ 
কন্তরি চন্দন চুয়৷ রাখে বাট! ভরি । 
পুরট সাপুড়! পূরা তাস্বলের বিড়ি ॥ 
সুচন্ত্র মযুরপাখ। চামর সুন্দর | 

শর্কর] সন্দেশ সেব্য দ্গিগ্ধ ক্ষীর সর ॥ 
কর্পুরমিশ্রিত বারি অতি ম্থুশীতল। 
সে শোভা নেহা'রি কত যোগী টলমল ॥ 
বাসরের শোভ। হেরে দাসীর মন হরে। 
কাতর হইল অতি কন্দর্পের শরে ॥ 
অপরূপ নিধুবন রমণীর ছলা। 

(হে প্রোহাকার ধরে জড়াইয়! গলা ॥ 
উরসিজ অস্বজ কলিকা করে কর। 
ধরাপর ধরাধর অধরে অধর ॥ 

চন্দ্রম! লাগিয়া যেন চকোরীর ছন্ব। 
ঘন ঘন জঘন চরণ পরিবন্ধ ॥ 
আলিঙ্গন সহযোগে হ্থরতসস্তোগ | 
অবশেষে পরম্পর হয় অন্থযোগ ॥ 
হাসি হাসি রাজা যথা করিল গমন। 
বাসর সাজান রায় কর গে শয়ন 


পালস্কে বসিতে রাজা অনঙ্গে অবশ । 
নিদ্রার পসার যথা প্রাচীন বয়স ॥ 


ঢলে পড়ে শয়নে এলায় সর্ব গা । 
নিদ্রায় কাতর রাজ মুখে নাঞ্চি রা ॥ 
ভূপতি যামিনী যামে ঘুমে দিল মন। 
কবিবর ভাবে হায় এ কি অলক্ষণ । 





নাগর নিপ্রার ঘোরে দাসী এসে ত্বরা করে 
নাগরীরে স্থবেশে সাজায় । 


৫৬ 


আচুড়িষাচর কেশ বেণী বিরচিল বেশ 
লাঁজে ফণী কুগডলিনী তায় ॥ 

বেণীশিরে দিল মণি  ফণী শিরে অন্থমানি 
কনকচম্পক ছুই পাশে। 

নানাবিধ পরিবন্ধ স্থগন্ধি মেহের গন্ধ 
মকরন্দ ভাবি অলি আসে। 

মণি-মুকুতার মালা কবরী বেড়েছে ভাল 
উজল1 আকাশধন্থ ছটা। 

সী'তায় সিন্দুরশে।তা নব ঘনে ক্ষণপ্রভ! 
ললাটে গ্রভাত-রবি ফেৌটা ॥ 

শুক-নাসা আশামূুলে হীরার বেসর দোলে 
টাদ কোলে চকোরীর খেলা । 

অলকার মাঝে মাঝে গোরোচনা-বিন্দু সাজে 
মেঘ মাঝে তারকার মেল ॥ 

প্রবাল-লোহিতাধরে তাম্বলের রাগ ধরে 
পৰক বিষ্বে শুকচঞ্চু যোগ । 

তাখ,লে দশন রগ্ডে সিন্দুরে মুকুতা গঞ্জে 
বীজপুরে করে অনুযোগ ॥ 

বদনমণ্ডল-শোভা1 তাহারে বাখানে কেবা 
টাদ কি তুলনা তার হয়। 

লোচন খগ্জন তুল শ্রুতিমূলে হীর! ছুল 
ভূক্যুগে ভ্রমর খেলয় ॥ 

সধামাথ। বাঙ্ছি ছার্দে কোকিল বসিয়া কাদে 
বীণা বেণু পায় অপমান । 

হাসিতে মুকুত। খসে মদনের মন রসে 
কটাক্ষে যোগীর ভাঙ্গে ধ্যান ॥ 

করে শোভে বাজুবন্ধা হীরা মণি পরিবন্ধ 
মণিময় কেধুর কঙ্কণ। 

নবীন ঠাপার কলি পরিপাটি করান্গুলি 
কনক অঙ্গুরী স্থশোভন। 

গলে গজমতি হার হীরা মণি মাঝে তার 
বিধু বিশু মাণিক মাছুলি। 

পরশে পতির কর প্রকাশয় পয়োধর 
নান চিত্রবিচিত্র কাচুলি ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


করিকর রভা তরু জিনিয়! যুগল € 
স্থবলিত স্থলক্ষণ অতি। 

চরণকমল-দলে নখমপিখণ্ড জ। 
স্থরুপ্তিত অলক্তের ছ্যতি ॥ 

পরিধান পাটশাটী অঙ্গে শোভে পরিপা 
নীলান্বর প্রভাত পুষায়। 

করে ধরি ফুলমালা প্রবেশে শয়নশা€ 
কবি রামদান রস গায় ॥ 


কাছে বসি করে রঞ্রা পদসন্বাহন। 
কপাটের আড়ে রহে দাসী হই জন ॥ 
চরণ চাপিয়! পতির গায়েতে দিল হাত। 
রাণী বলে গ| তোল গ! তোল গ্রাণনাথ ॥ 
গ! তোল হে প্রাণনাথ ধর খাও গুয়া। 
গায়েতে চন্দন দিল মিশাইয়া চুয়! ॥ 

চুয়া দেয় গায় ঢেলে চন্দনের ছড়া । 
গঙ্াজলে ভাষে ফেল্্ঠিক বানি মড়া ॥ 
উঠ উঠ বলিয়া ডাকিছে কাণে কাণে। 
ভাত ঘুমে পড়ি রাজ! কিছুই না জানে ॥ 
হইলে বয়স ভাটি সব হয় খাট। 

রাজ! বলে দ্বপসী খানিক কাল কটি ॥ ; 
এত বলি বুড়া রাজা ঘুমে দিল মন। 
রতিপতি বলি রাণী করিল স্মরণ 
পালিতে প্রভুর আল্ঞ! রতিকাস্ত ম্মর। 
বৃদ্ধ রাজার শরীরে আনিয়া করে ভর ॥ 
গ। তুলিল বুড়া রাজ! ছুই প্রহর রাতি। 
পালদ্ধে বসিল যেন মদমত্ত হাতী ॥ 
দেখিয়া রাণীর রূপ বুড়া রাজা ভাদে। 
টাদ পেয়ে রাছু যেন গরাসিতে আসে ॥ 
রাণীকে করিয়া কোলে দিল আলিঙ্গন। 
মদনে মাতিয়া করে বদন চুদ্ছন ॥ 


অনাদিনমঙ্গল €ঘ 


কত ছলা করে রাণী বিবিধ গ্রবন্ধ। 
বুঝিবে রদিক জনা আনে লাগে ধন্ধ। 
কহিতে সে সব কথা নাহিক ভুয়ায়। 
ধার! কম্লকলি কাচুলি খসায়॥ 
মদনে শ্মরিয়! মনে করে রসকেলি। 
পন্মফ্ুল পেয়ে যেন মেতে গেল অলি। 
রমণী রতির স্থখ জানিল রমণে। 
পুরিল মনের আশা! রতি সহ রণে॥ 


অলসে আবেশ রায় পড়িল ঢলিয়। 
সামোটে বসন রাণী সরম ণাইয়! | 
থশ্য! গেছে কেশবেশ বসন ভূষণ । 
হ্গন্ধ জলেতে করে বদন শোধন ॥ 
রাজ রাণী শয়নে রহিল বাসঘরে । 
শালে তর পালা সাঙ্গ হইল এত দুরে ॥ 
অনাগ্যপদারবিন্দ ভরস। কেবল। 
রাম্দাস গায় গীত অনাস্ত-মঙগল । 


ইতি অনাদি-মঙ্গল মহাকাব্যে শালে ভর পাল! নামে পঞ্চম কাণ্ড সমাধ্ধ॥ 


যষ্ঠ কাণ্ড 


লাউসেন জন্ম ও চুরিপাল। 


প্রণমহ পরমারাধ্য পরম ঈশ্বর । 
পিতপাবন প্রস্থ দয়ার সাগর ॥ 

রামরাত্রি পোহাইল জরণ উদয়। 

দেখিতে দেখিতে বেলা হইল দণ্ড ছয়॥ 
তখনও রাজরাণী বাসরে ঘুমায়। 

শিয়্রে বসিয়া দাসী কল্যাণী চিয়ায়॥ 

গ তুলিয়া রাণী কল আন আয়োজন । 
গ্ান করিবাবে চলে সঙ্গে দাসীগণ ॥ 

তৈল হিপ চুদা চচ্জন আমলকী । 

লইল সুগন্ধি গ্রবা হইয়া কৌতুকী ॥ 

্রীধর্ম ভাবিয়া রামা জলে তূব দিল। 

কাচা সোনা-রুচি জিনি অঙ্গক্যোতি হইল ॥ 
অর্থ্য দানে পৃঁজিল ঠাকুর যুগপতি। 
গলায় বলন দিয়া রাণী বরে গতি ॥ 
ওহে ধর্খ ঠাকুয় দ'নেরে দয় কর। 
কপট ত্যজিয়! দাও এক পুত্র বর ॥ 

' এত যদি রঞ্জাবভী করিল প্ররণ। 
এ 


শে 


হেন কালে বৈকুঠে জানিল নারায়ণ | 
উনকোটি দেবতা বসে বৈকুষ্ঠ ভূবন। 
বরুণ কুবের শিব যম ছুতাশন ॥ 
প্রজাপতি পুরন্দর পবন সহিত। 

বীণ। হাতে নারদ আপনি উপস্থিত ॥ 
মু মন্দ গুনি শিঙ্গ| ডঙ্ুরের নাদ। 
পঞ্চমুখে গান শিব রাধার বিষাদ ॥ 
একমুখে আলাপ ছুমুখে শ্রুতিধরে। 
আবু ছুষ্টী বনে গোবিন্দনাম করে ॥ 
কপালে তিলকটাদ ফণী অনুকূল । 
শিবের কাণেতে শোভে ধুতুরার ফুল । 
এইবূপে বার দিল! যত দেবগণ। 
হেন কালে আপনি কহেন নারায়ণ ॥ 
আমার পৃজার হেতু কোন্‌ মহাজন। 
রঞ্জাবতীর গর্তে গিয়। লভিবে জনম ॥ 
এত গুনি দেবনতা হইল হেটমাথা। 
দেবত মঙ্্যয হবে অসস্ভব কথ ॥ 


৫৮ অনাদি-মঙ্গল 


কলিতে নিন্দিত হবে যত দেবগণ। 
দেবতা মস্থুষ্য হবে এ কথা কেমন ॥ 
এত শুনি হনুমান কহে যোড়করে। 
বশ্থাপের পুত্র যাক 'অবনী ভিতরে ॥ 
কশাপনন্দন শুনি মনোহঃথে কাদে। 
কোন্‌ পাপে পড়ি গিয়। সংসারের ফাদে ॥ 
প্রতু বলে ভয় নাই অবনী যাও তুমি। 
অন্গুগত তোমার সংহতি রব আমি ॥ 
বর্ষার শক্তি নাঃ পশ্চিম উদয় দিতে। 
ধর্মপূজা প্রকাশ হইবে তোম। হইতে ॥ 
অতঃপর মুনিপুত্র ত্যজিল জীবন । 
অবনীতে জম্ম লইতে করিল! গমন ॥ 
ছুই নারিকেল প্রভু দিয়! হচ্ুমানে। 
কহিলেন ভাসাও লয়ে কালিনী উজানে ॥ 
শুনিয়া পবনন্থত নারিকেল নিল। 
কালিনী নদীর জলে ভাসাইয়! দিল ॥ 
ধর্ম ধ্যায়ে জলে যথ! দাগ্ডাইয়া সতী । 
উজান বহিয়! ফল গেল শীগ্রগতি ॥ 
ফলিল প্রতুর বাণী ভাবি নৃপদার!। 
আনন্দে নয়নে কত বহে অশ্রধার! ॥ 
বড় ন।রিকেল ধরি সুর্ধ্ে অর্থ্য দিল। 
ছোট নারিকেল রাণী আপনি খাইল ॥ 
গর্ভবাসে জন্ম নিল বশ্যাপতনয়। 

তা দেখিয়া বৈকুঠে নাচেন মায়াময় ॥ 
প্রথম-মাসের গর্ভ প্রকাশ না জানি। 
পথে যেতে লোক সব করে কাণাকাণি ॥ 
ছুই মাস নিবড়িল তিন মাস পায়। 
পাইলে শীতল মেজে পড়িয়া ঘুমায় ॥ 
সঘন যুখেতে জল ঘন উঠে হাই। 

কি দশ! অন্তরে মেনে দিলেন গোসাঞ্রি ॥ 
ক্ষীণ কটি স্থল হল উদর হুল উচ। 

হইল মলিন মুখ ঘন ছুই কুচ ॥ 

চারি মাসে চঞ্চল হইল বিধুমুখী। 

সর্বাদ| সুরস সঙ্গ পাইলে বড় সুখী ॥ 


পাঁচ মাসে পঞ্চামুত খায় রাজরানী। 
মনঃসাধ খেতে চায় াতোল1 আমানি॥ 
মনংসাধ সদাই খাইতে চায় খই। 
করঞ্! অস্থল ভায় আর জোদা দই ॥ 
ছয় মাসে শিশুর হইল পুর্ণ অঙ্গ। 

আনন্দ অবধি নাঞ্জ নব রস রঙ্গ ॥ 
ময়না নগরে মহ! আনন্দের ধ্বনি | 
শালে ভর দিয়া গর্ভবতী হইল রাণী ॥ 
সাত- মাসে সাত ভাজ দিল অন্ত জন। 
রাজ! দিল রাণীকে অনেক আভরণ॥ 
ইষ্টবন্ধু কুটু বান্ধব আদি যত। 

ভোজ্য সাধ তুপ্নাতে আনিল নানামত ॥ 
কত কব লেখাজোথা নাহিক তাহার। 
একো একো জনা আনে শত শত ভার ॥ 
নয় মাস নিবড়ে উপনীত দশ মাস। 
প্রসববেদন। আমি হইল প্রকাশ ॥ 

থসে পড়ে কোমর দৃথায় সর্ব গ। 
মেঝেতে পড়িয়ে বলে মরি ওগো মা ॥ 
হীরে দাই ধেয়ে এল স্থতিকার শালে। 
পেটে তৈল জল দিয়! শীরে দাই বলে ॥ 
প্রথম পোয়াতী হল সবগুলি ঠে)। 
এখুনি গ্রনব হবে টাদপার! বেট] ॥ 

দণ্ড চারি তোমারে ঠেকিবে এসে ছুখ। 
পাসরিবে দেখিয়ে বেটার চাদমুখ॥ 
রাণী বলে দিদি গে আর কত বা৷ সহিব। 
এমন জানিলে কেন শালে ভর দিব ॥ 
প্রসবব্যথ।য় রাণী অতি কষ্ট পায়। 
জননীজঠরে শিশু আখি নাঞি চায় ॥ 
ধ্যানমগ্র আছে শিশু জানি নারায়ণ। 
চিয়াতে ৫বঞ্চবী মায়া পাঠাল তখন ॥ 
ভূমিষ্ঠ হইয়ে শিশু পড়ে ভূমিতলে। 
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গড়াগড়ি বুলে ॥ 
প্রসন্ন হইল পৃর্থী দেবের উল্লাস। 

দাই বলে রাণী গে! পুরিল অভিলাষ | 


দঁ 
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তুলিয়া রাখিল লয়ে কাঞ্চনের থালে। 
চন্ত্রকান্ত মাণিক জিনিয়া অঙ্গ জলে ॥ 
নাড়ীচ্ছেদ করি দিয়া করাইল ন্নান। 
চাঁটলর খড়েতে আতুড় জালায় সাবধান ॥ 
দাইকে পরিতে দিল জোড়া পাটশাড়ী। 
গলায় ছেমহার দিল কানে কনককড়ি ॥ 
বড়া রাজ! সমাচার পাইল দেয়ানে।, 
দুহাতে বিলায় ধন যত আসে মনে ॥ 
বেদবিধি যতেক আছিল কুলধশ্। 

যতনে সাধিল রাজা যত জাত-কর্শ ॥ 
প্রতি ঘরে তৈল বিলায় প্রতি ঘরে মাছ। 
প্রতি ঘরে বসন ভূষণ ন।ন| সাজ ॥ 
পথেতে পথিক যায় ফিরাইয়ে আনে । 
তৈল হরিদ্র। মাথার সোন!| দেয় কানে ॥ 
রজক নাপিতে রাজা দিল জামা জোড়া। 
ভাটকে বস্থিস হোল টাঙ্গোনের ঘোড়া ॥ 
শুভক্ষণে দেখে রাজা পুত্রের বদন। 

' বুড়া কালে বেট। হল আনন্দিত মন ॥ 
আনন্দ অবধি নাঃ ময়না নগরে! 
গোকুলে গোয়ালা যেস্ধুনন্দের ছয়ারে ॥ 
আনন্দ বাধাই খেন কৃষ্ণের জন্মেতে। 
গোবিন্দ দেখিয়ে নন্দ লাগিল নাচিতে ॥ 
জনম সফল হৈল বলে নন্বরাণী। 
গ্ঠেকুলসম্পদ্‌ বিধি মিলাইল আনি ॥ 
সাণন্দে চুম্থিতে রঞ্জ! পুত্রের বদনে। 
চাম্পায়ে প্রভুর আজ্ঞে পড়ে গেল মনে ॥ 
রঞ বলে মোর পুত্র লাউসেন নাম। 
রূপে গুণে কেবল যেন অযোধ্যার রাম ॥ 
দামী দিয়ে রাজাকে বলেন কিরে দিয়া । 
গোউড় নগরে লোক দেহ পাঠাইয়া ॥ 

এত শুনি সেন রায় আনন্দিত হৈল। 
মসীপত্র লয়ে রাজা লিখিতে বিল ॥ 
স্বস্তি আদি লিখে যত পত্রের বিধান। 
মহারাজ! মহাশয় সাগর লমান ॥ 


লিখিল মঙ্গল পাতি পাত্র বরাবর । 
বারতা লিখিল গড়ে জাতি ষোল ঘর॥ 
বার দিন মাসের তারিখ দিল তায়। 
মনে করে গৌড় নগরে কেব! জায় ॥ 
রজক নাপিত দেহে করিল গমন। 
পথের সম্বল কড়ি দিল বার পণ॥ 
রামদাস নাপিত রঙ্ক চিনিবাস। 
বিদায় হইয়! যায় মনেতে উল্লাস ॥ 

পার হল কালিন্দী পছুমা দরশন। 

রাঙ্গা মেটে ছাড়াইল দেখিল উচ।লন ॥ 
মুণ্ডমাল! আমিনী করিল পাছুঘান। 
ছাড়াইয়া গেল তবে দেশ বর্ধমান ॥ 
দেখাদেখি কঙ্জন! রাখিল কত দৃরে। 
কাহুত্যাগ এড়াইয়ে গেল বাদলপুরে ॥ 
টৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার। 
উপনীত হল গিয়ে রাজদরবার ॥ 

বার দিয়ে বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর। 
অনেক পণ্ডিত বসে দরবার ভিতর ॥ 
ষোল পাত্র বমিয়াছে পাঠক ব্রদ্ষণ। 
কৃষ্ণকথ। শুনিতে রাজার গেছে মন ॥ 
বন্থদেব দৈবকী যে কালে কারাগারে। 
গোবিন্দ জনম লৈল গোকুল নগরে ॥ 
ভূমিষ্ঠ হইল হরি কোলে করে নিল। 
যমুনা! পেরুয়ে নন্দের গোকুল লয়ে গেল ॥ - 
এই উপাখ্যান শুনে রাঁজ! গোৌড়েশ্বর । 
রজক নাপিত গেল তার বরাবর ॥ 
পাতি দিয়ে রাজাকে করিল নমস্কার । 
কর্ণসেনের পুত্র হল কর আশীর্বাদ ॥ 
রাজাকে কহিয়ে তবে মহাপাত্রে কয়। 
তোমার ভাগিনার কথ! জানিবে মহাশয় ॥ 
পড়িয়ে মঙ্গলপাতি রাজ। হরধিত। 
রাজপুরে উঠিল কত আনন্দের গীত ॥ 
গায়ে হতে জাম! জোড়া খুলে সব দিল। 
তখনি টাঙ্গোন ঘোড়! পুরস্কার হল।॥ 


৬ 


কর্ণসেনের জ্ঞাতি আর ছিল ঘত জন। 
টাকা সিকি প্রভৃতি কনক আভরণ ॥ 
বোনের হল বেটা রাপী হষ্ট হৈয়! 
বসন ভূষণ পাঠান দাসীদের দিয়! ॥ 
বসনে বাধিল বোঝ। রজক নাপিত। 
গায় কবি রামদাস ধর্মের সঙ্গীত ॥ 





শালে ভর দিয়ে রঞ। হল পুজবতী। 
আনন্দ বাধাই লয়ে চলিল রমতী ॥ 
রজক নাপিত দেে(হে করিল গমন। 
পাত্র মানুদিয়| ভাবে মনে মন॥ 
প্রতিজ্ঞ! করিস এখন বাকা কোথ! রয়। 
লাউসেন ভাগিন! হল কি হবে উপায় ॥ 
যে হয় উচিত পাছছু করিব বিধান । 
রজক নাপিত বেটার করি অপমান ॥ 
দরবার হইতে বিদায় লয়ে ত্বরা। 
দড়বড়ি দিগার পাঠাল চাপি ঘোড়। ॥ 

ন কড়ি রজক নাপিত লয়ে যায়'। 
মেরে ধরে কাড়ি লহ আমার আজ্ঞায়॥ 
আজ! পেয়ে ধাইল নামেতে বস্কিজিরে। 
ধাইল দক্ষিণ মুখে হাতে অসি ধরে॥ 
মনঃম্থখে রজক নাপিত করে গতি । 
ধাণাধাই আগুলিল দিগার ছুশ্মতি ॥ 
কেড়ে নিল বসন যতেক ছিল গায়। 
রজক নাপিতে ধরি পড়িয়! কিলায় ॥ 
বাজুবন্দ স্বর্ণ সকল কাড়ি লয়। 
ডাকাডাকি ছুজন রাজার দোহাই দেয় ॥ 
রজক নাপিত ফ্লৌহে পলাইল ঘর। 
ভায়ের গুণ শুনে রঞ্জ! কপালে হানে কর॥ 
হষ্টমতি মহাপাত্র মনে যুক্তি করে। 
কোন্‌ মতে ভাগিন। গাঠাই যমঘরে ॥ 
রাজার অন্তরে আগে জন্সাই বিরাগ । 
পশ্চাৎ ঘুচাব ভাগিন। সম্বদ্ধের দাগ। 
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পাত্র বলে মহারাজ গুন মন দিয়া। 
ধন বিলাইলে রাজ! কিসের লাগিয়। ॥ 
তোমার রিপু হল রাজ! রঞ্জার নন্দন । 
তার হাতে হবে রাঙ্গা! তোমার ময়ণঞ "* 
দৈবকীনন্দন যেমন কংস বাজার অরি। 
লাউসেন নিবে তোমার ধন প্রাণ হরি ॥ 
অতেব ভূপতি তুমি শুন মন দিয়া। 

ময়ন। নগরে চোর দেহ পাঠাইয়া ॥ 

চুরি করে এনে দ্িকু লাউসেন রায়। 
পশ্চৎ বিহিত যাহ! করিব উপায় ॥ 

রাজ। বলে শুভকাম। তুমি চিরকাল। 
সাবধান ভাই পরে ন| ঘটে জঞ্জাল ॥ 
পাজ্ের হুকুম পেয়ে চোর চারি জনে। 
বিদায় হইয়া চলে অতি সঙ্গোপনে ॥ 
সন্যাসীর বেশে চারি কোটাল দুরস্ত। 
দক্ষিণময়ন! মুখে ধাইল তুরন্ত ॥ 

দেখাদেখি কঙ্জনা করিল পাছু়ান। 
উপনীত হুল এসে দেশ বর্ধমান ॥ 

সত্বর গঙ্গা দামোদর তড়ে হয়ে পার। 
উত্তরিল উড়ের গড় পানের ধার ॥ 
দেখিল কালিন্দী গঙ্গ৷ ছকুল গভীর । 
র।জহংস খেল! করে কোথা মন্দ নীর ॥ 
মেট) বলে এমন গড় কোথ! নাজ দেখি। 
উড়ে যেতে ন1 পারে উপরে কাক পাখী ॥.. 
এমন ছুষ্ধর গড় কেমনে দিব হান! । 
কেমনে করিব চুরি পাত্রের ভাগিন! ॥ 
মহামায়া ভাবিয়া কালিন্দী হয়ে পার। 
ময়ন! নগরে পশে বেল! নাঞ্ি, আর ॥ 
বেল! নাঞ্ঞ বিস্তর পতঙ্গ পানে চায় । 
আসন করিয়া বসে বকুলতলায় ॥ 

মারীচ সমান হুত্র করিল আরম । 
কালিন্দী গঙ্গার তীরে চোরেদের দত্ত ॥ 
নিদে বলে দেবীপদ পুজি এস ভাই) 

এ কাল বিপত্তিবারি তবে তরে থাই ॥ 


অনাদি-মক্গল ৬১ 


হাসিল করিলে কাধ্য বিশেষ সম্মন। 
নতুবা! রাজার ঠাঞ্চি যাইবে পরাণ । 
উভয় সন্কট ভাবি পুজ মহামায়া । 
সফীদন জবাদল উপচার দিয়! ॥ 

কাল বর্থ ছাগল করিল বলিদান। 
মহাবিস্ত। জপ করে হয়ে সাবধ।ন ॥ 
মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা 

শ্মরণ করিতে দেবী হল উপনীত] ॥ 

বর মাগ বাছ। রে বলিলেন বাশুল্লী। 
স্তব করে নিদে মেটা হয়ে কতাঞলি।॥ 
নম নম জয় জয় যখোদানন্দিনী। 
কংসের বিনাশকালে শ্ীকষের ভগিনী ॥ 
সংসারের সার মা তোমার রাঙগ। প1। 
পড়েছি বিপদ ঘোরে পার কর ম॥ 
ভবানী বলেন বাছ! চাহি লও বর। 
আর কেন স্তব কর ধূলায় ধূনর ॥ 

নিদে বলে মহামায়! তোমার কৃপায়। 
চুরি করে লয়ে যাব লাউসেন রায় ॥ 
লাগিবে নিছুটী ঘোর ঘুমে অচেতন । 
সি'দ কেটে লয়েজাব ররর নন্দন ॥ 
এত শুনি ভবানী হইল হেটমাথ|। 

ওই বর দিতে বাপু আমি নই দাতা ॥ 
নিদে বলে আজ কর যাই চুরি করে। 
দেক্টু বলে দৈব হেতু হারাবে তাহারে ॥ 
বর দিয়ে মহামায়া হইল! অন্তর্ধান। 
নিদে মেট্য। করে তবে পুরেতে পয়ান ॥ 
বাম হাতে তুলে নিল ইন্দুরের মাটি। 
সাত বার তাহাতে ছোয়ায় সিদকাটি॥ 
শুন রে ইন্গুরমাটি বাক্য শুন মোর। 
ময়না নগর জুড়ে লাগ আঘোর ঘোর ॥ 
শয়নে গমনে আর বসে ষেব। খায় । 
দোহাই. কালীর আজ্ঞ! নিছুটা পড়ে তায়। 
ছ মাসের নিদাটি যদি না লাগে হেতাই। 
ভোজরাজের সাজ। কুস্তকর্ণের দোহাই ॥ 


মঙ্্র পড়ি ফু'ক দিয়! উড়াইল মাটি। 
ময়ন৷ নগরে ঘোর পড়িল নিদাটি ॥ 
ঘুমায় বনের পণ্ড পক্ষী বৃক্ষভালে। 
মকর কুস্ভীর মীন নিজ! যায় জলে ॥ 
পড়,য়। পণ্ডিত আর পসারি পাটারি। 
যুবতি যুৰক ঘুমায় হাটুম! বাজারি ॥ 
কর্ণমেন রাজ! ঘুমায় হয়ে অচেতন। 
কল্যাণী মালতী আদি ঘুষায় সর্বজন ॥ 
রঞ্রাৰ তী ঘুম যায় স্থতিকাঁর শালে। 
চয় দিনের পুন্তর তার লাউসেন কোলে ॥ 
দুয়ারে ছুয়ারী সব পড়িয়া ঘুমায়। 
কপাটে লাগিল খিল ধর্শের মায়ায় ॥ 
রাজার ছুয়ারে চোর দিল দরশন। 
শ্ীর্বপুরাণ কবি রামবিরচন ॥ 





ছুয়ারে কপাট বন্ধ দেখি চোরগণ। 

উপায় চিন্তিল কিসে প্রবেশে ভবন ॥ 
নেড়ে চেড়ে দেখে তখন কপাটেতে খিল। 
চলে যেতে নারে তায় দুরন্ত অনিল ॥ 
নিদে মেট্য| মনেতে ভাবিয়া! গজমাতা]। 
যোগিনীর হাড়খানি ঝার করে তথ! ॥ 
কপাটে তুলিয়া! দিল যোগিনীর হাড়। 
কাঁলিক। দেবীর দোহাই কপাটের খিল ছাড় ॥ 
অপনি খুলিয়৷ দিলেন ব্রক্মার জননী । 
পাইল মহল চোর প্রসন্ন সরণি ॥ 

রাজার মহলে চোর চারি পানে চায়। 
প্রবাল মুক্তা হীর1 গড়াগড়ি যায়॥ 

পথে যেতে নানা স্থানে জলে রত্বমণি। 
চোর বলে সব! হতে এই বেট। ধনী ॥ 
মরকতমগ্ডিত মহা মোহন মন্দিরে । 
রঞ্জাবভী ঘুম যায় নিছটীর ঘোরে ॥ 
কেবল খেলিছে শিশু কনককমল। 

রূপে ঘর আলো করে হাসে খন খল ॥ 


৬২ অনাদি-মঙ্গল 


রূপ দেখে চোর সব ভাবে মনে মন। 
যশোদার কে।লে যেন নন্দের নন্দন ॥ 
অপরূপ রূপ দেখে প্রসন্ন মূরতি। 
প্রভাতকমল কিব! জলধরপতি ॥ 

অঙ্গের গঠন চারু হস্ত পদঙুল। 
তনুরুচি শোভ1 করে সোন্দালের ফুল ॥ 
রূপ দেখে বিচার করিল চোর সব। 
সাক্ষাৎ দেবতা শিশু মায়ায় মানব ॥ 
গোবিন্দ আনিতে যেন অক্ররের ভাগ্য। 
পাব্রের আজ্ঞায় মোর! মানিলাম শ্লাঘ্য ॥ 
নিদে মেটা বলে ভাই ছাড় দয়া মায়!। 
নতৃব| মারিবে পাত্র সব ছেল্য। মেয় ॥ 
পাপপুণ্য অতেব পাত্রের লাগে দায়। 
চুরি করে লয়ে যাই লাউসেন রায় ॥ 

এত বলি শিশুকে তুলিয়ে নিল কোলে। 
সরোবরে মালী যেন পদ্মফুল তুলে ॥ 
বাহির বাজারে চোর চঞ্চল চরণে। 
লাউসেনে কোলে লয়ে গেল ততক্ষণে ॥ 
লেগেছে নিছুটি ঘোর কেহ নাহি জাগে। 
লুট করে লয় যাহ! পায় পুরোভাগে ॥ 
দোকানী দৌকানকোণে যায় গড়াগড়ি । 
চিড়। মুড়ি নাড়, বান্ধে বিছায়ে পাছুড়ি। 
আনন্দে লইল বান্ধি আর যত পায়। 
কালিন্দী হইয়ে পার গৌড়মুখে ধায় ॥ 
ব্রহ্মপুর ছাড়ায়ে পছুম। দরশন। 
রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়ে গেল উচালন॥ 
মুগ্ডমাল| আমিল! করিল পাছুয়ান। 
ছাড়াইয়ে গেল তবে দেশ বর্ধমান ॥ 
রবী গঙ্গার ঘাটে দিল দরশন । 
হেনকালে বেলা উদয় হইল তখন ॥ 
চোর বলে চিড়া মুড়ি বয়ে কই পাই। 
নদীজলে নান করে আগে এস খাই ॥ 
সেনের বদন দেখে করেহায়ভায়। 
রাজার চাকরি করি বৃথা কাল যায়॥ 


মেট্যা বলে শিশুটাকে কোলে আন ভাই। 
হাপুতীর বাছার বদনে চুম্ব খাই ॥ 

নিদে বলে ফেলাইয়ে রাখ বেণাবনে। 
গোট। চারি কাছাড়ে নয়ত মারি সেনে ॥৪ 
ছচি বেণ!বন তায় উচ্চ চারি হাত। 
তার উপরে বিছাল বসন পারিজাত ॥ 
তার উপরে লাউদেনে থুইল ধতনে। 
ছায়া করে দিল ঢাল পাছুরি বসনে ॥ 
বাজিবেণাবনে সেন ঘুমে দিল মন। 
সান করে চোর সব আনন্দিত মন ॥ 
ঘাটে ফেলে হেত্যার যতেক কোমরবন্দ। 
নান করে চোর সব পরম আনন্দ ॥ 
কেহ গ্গান দান করে কেহ করে তপ। 
কেহ আনমন্ত্র পড়ে কেহ করে স্তব॥ 
কালিন্দীর মাটি এনে কেহ করে ফেঁটা। 
ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে চোরেদের ঘট! ॥ 
মধ্যখানে বিছাইল পাটের পাছুড়ী। 
ভোজনে মজিল লয়ে চিড়া নাঁড়, মুড়ি ॥ 
কৌতুক করিয়ে সবে রামরস খায়। 
ক্ষুধায় কাতর কাদে ফিউসেন রায় 
অন্তর্ধযামী অন্তরে জানিল! নারায়ণ। 
পবননন্দনে ডাকি কহেন তখন ॥ 

চুরি করে লয়ে যায় রঞ্জার কুমার। 
ক্ষুধায় কাতর শিশু বহে অশ্রধার ॥ 
ধশ্মের সেবক বলে আমি ব্যথ! পাই। 
যাত্র। কর এখনি শিশুর মুখ চাই ॥ 
কালে কালে করি বীর ভরসা তোমার 
তোমার কল্যাণে হল সীতার উদ্ধার ॥ 
লক্ষণের শক্তিশেলে তুমি প্রাণদাতা। 
লাউসেন সন্কটে রাখ ঝাট গিয়ে সেথ। ॥ 
এত শুনি শঙ্করচিল হইল হন্ুমান। 
আকাশে মিলিয়! পক্ষ বাযুবেগে ধান ॥ 
চিল হয়ে লাউসেনে তুলে লইল কোলে। 
পুকুর গাবালে যেন পক্ষী লয় চিলে ॥ 


অনার্দি-মঙ্গল ৬৩ 


অজ্জুন সারথি নাথ রথে আছে চেয়ে। 
লাউসেন কোলে বীর তথা গেল ধেয়ে ॥ 


ধূর বলে লাউসেনে কোলে এনে দিল। 
অশ্নদারথি হরি কোলে করে নিল॥ 
রঞার হৃদয়নিধি হেরিয়ে ঠাকুর । 
কৌতুক বাড়িল চিত্তে আনন্দ প্রচুর ॥ 
ভক্তের বদনশশী করিতে চুম্বন । 

উলে অমুতরম জন্সিল নন্দন ॥ 
কর্পরের জগ্ব হল ধর্মের বদনে। 
সীতার পুত্র লব কুশ যেন তপোবনে ॥ 
লাউসেন রহিল গিয়ে বৈকুণ্ঠ নগরে । 
নিদে বলে মেট্যা ভাই চল যাই ঘরে ॥ 
এত বলি যাত্র। কিল চোর চারি জন। 
লাউসেন আনিতে গেল যেখ| বেণাবন॥ 
ঢাল খাড়া বসন ভূষণ আছে পড়ে। 
সকল রয়েছে কিন্তু ছেলে গেছে উড়ে । 
ধাগাধাই খু'জে বুলে চোর চারি জন। 
ঝোড় ঝঙ্কর দেখে আর যত বেণাবন ॥ 
কেহ বলে কিছু নয় খাইল শৃগালে। 
কেহ বলে শার্দুল সারিযু্ু গেল গালে ॥ 
কেহ বলে না ভাই বনেতে হল হার! । 
ঈদ ভ্রমে চকোর গিলিয়! গেল পার! ॥ 
কেহ বলে তা নয় পাছুরি ছিল ঢাকা। 
ন৷ স্তানি চোঁরের ঘরে কেহ দিল ডাকা ॥ 
মিছা কেন খুঁজে বুলে পথে কষ্ট পাই। 
কুকুরের রক্ত নিয়ে পাত্রেরে দেখাই ॥ 
পথে যেতে ফেলাইয়৷ দিল চিড়ামুড়ি। 
কালিয়! কুকুর তথ! গেল দড়বড়ি ॥ 
শ্রমযুক্ত কুকুর করপে জল পান। 

খড়গ দিয়ে মেট্যা তারে €কল ছুইখান॥ 
যাইতে গোউড়রাজ্য মনে হল ত্বরা। 
কুকুরের শোণিত লইল এক সর! ॥ 
বার দিয়ে বসেছে গৌড়ের নরপতি। 
হেন কালে চোর গিয়ে করিল প্রণতি ॥ 


'কালনিত্রা হল দুর 


চুরি করে লয়েছিলাম লাউসেন বীরে। 
ছুপ্ধ বিনে মরে গেল পথের মাঝারে ॥ 
দামোদরে ফেলাইয়। দিলাম বর্ধমানে। 
এনেছি তাহার রক্ত দেখ বিদ্যমানে ॥ 
এত শুনি মাহুদিয়। হাসে খল খল। 
কিছু হোক ভাগিন1 গেল যে রসাতল ॥ 
রাজার কপালে দেয় শোণিতের ছিটে। 
রাম রাম বলিতে কুকুরের ডাক উঠে ॥ 
কুকুরের প্রায় ডাকে রাজা গোঁড়েশ্বর 
পাত্র বলে এট। পারা কুকুরের জার ॥ 
মহারাজা আপনি জ।নিলেন মনে মনে। 
পরহিংসা মহাপাপ হইল এত দিনে ॥ 
পরীক্ষিৎ রাজাকে হইল ব্রহ্ষশাপ। 
কুষ্ণকথা শুনি রাজার ধ্বংস হল পাপ॥ 
ভাগীরথীর গর্ভে রাজ। বাধে যোগটঙ্গ। 
তথাপি তাহার শিরে খাইল তুজঙ্গ ॥ 
নিস্তার পাইল রাজ। ভারত শ্রবণে । 
সেই মত মহারাঁজ। ভাগবত শুনে ॥ 
হেমতুল! অনেক ঝাদ্ষণে করে দান। 
মুক্ত হল মহারজ! শুনিয়ে পুরাণ ॥ 
নিদে মেট্য! চোর গেল আপনার ঘরে। 
সম্তোষে শিরোপ। দিল সরবন্দ জীরে ॥ 
রজনী প্রভাত হল ময়না ভুবনে। 
অনাস্ত-নঙ্গলগাথ| রামদান ভণে ॥ 


রিনা 


জাগিল ময়নাপুর 
ছয় দণ্ড রবি বসে পাট। 

গৃহস্থের কুলবালা দেখিয়ে গগনে বেল! 
লাঁজ পেয়ে কাজ সারে ঝাট ॥ 

আজি কেন এতক্ষণ : ঘুমে রন অচেতন 
অগ্ভ দিন এমন ন হয়। 

তবে রাণী বিধুমুখী ধীরে ধীরে মেলে আখি 
কতক্ষণে জাগে দাসীঘয় ॥ 


৬৪ অনাদি-মঙ্গল 


খুঁজে বুলে রগ্রাবতী আপন কোলের নিধি 
গৃহ মাঝে চারি পানে চায়। 

ন1 দেখিয়ে লাউসেনে কপালে কম্কণ হানে 
পুরজন সকলে স্থধায় ॥ 

হিয়ার পুত্তলি মোর হরে নিল কোন্‌ চোর 
কোন্‌ দোষে বিধি হল বাম। 

যদি নিধি দিলে কোলে কেন প্রভু হরে নিলে 
অভাগীর পুরাইল কাম ॥ 

পুত্রশেকে কাদে রাজা! রাজ্যের যতেক প্রজা 
পুরবাসী আত্মীয় স্বজন । 

ধাগডাধাই করে রব খুঁজেবুলে লোক সব 
বি্ষাদে ব্যাকুল বড় মন ॥ 

শোকাকুলি নৃপদারা নয়নে গলিত ধার! 
বাছুর হারায়ে গাই যেন। 

পড়শী যত বুঝায় রাণী কান্দে উভরায় 
জীয়স্তেতে মর! কর্ণসেন ॥ 

রতিপতি মনোভবে শহ্ধর হিল যবে 
শোকাকুল কৃষ্ণের রমগী। 


ন] শুনে প্রবোধবাণী শোকে অচেতন রাণী 


বলে প্রাণ ত্যজিব এখনি ॥ 

ওহে প্রতু ধর্মরায় ছলনা বুঝা না যায় 
প্রথণে দাগ! দিলে কোন্‌ লাগি। 

যদি নাহি পাই শুন কোলে হারানিধি পুন 

ৃ হত্যাপাঁপ সপিবে অভাগী ॥ 

হার! হয়ে আখিতার! হৈল বাউলীপারা 
ধন্মরাজ জানিল সকল। 

শীধম্খচরণ ভাবি গায় রামদাস কৰি 
পুগ্যকথ। অনান্ত-মঙ্গল ॥ 





গুত্রহার! ব্যাকুল! হইল! রাজরাণী। 
হেন কালে বৈকুঠে জানিল1 চক্রপাণি ॥ 
ঠাকুর বলেন হচ্ছ ছুই শিশু লাও। 

ঝাণী রজাবতী কাদে ভার কোলে দাও ॥ 


পুত্রশোকে ধর্দানী রাপী যদি মরে। 

না হবে আমার পুজা! অবনী তিতরে ॥ 
আগে দিও কপ্পুরে পশ্চাৎ লাউসেনে। 
যাচাও রগ্রার মতি চিনে ঝ। না চিনে ॥ 
আজ। পেয়ে ছুই শিশু কোলে করে নিল। 
লব কুশ সঙ্গে যেন বাল্মীকি চলিল॥ 
বেগবস্ত ধেয়ে এল পবননন্দন। 

ময়না নগরে আসি দিল দরশন ॥ 
নানাজাতি ফুল ফুটে মালীর মালঞে। 
শোয়াল যুগল শিশু ছুই উচ্চ মঞ্চে ॥ 
টাপাফুলে ঢাকা দিল চাপা-রুচি অঙ্গ । 


ধরিল দৈবজ্ঞ বেশ মনে বড় রঙ্গ ॥ 
কক্ষ তলে পাজি পুথি কপালেতে ফোটা। 


গজেন্দ্র গমন দ্বিজ কন্ধে যোগপাটা ॥ 
উপনীত হইল হন রাজার বসতি । 
আশীর্বাদ করি বলে তুমি ভাগ্যবতী ॥ 


শুনি নাকি পুত্র হার] হয়েছে তোমার। 


খড়ি পাতি বুঝি রাণী ফলাফল তার ॥ 
রঞ্জা বলে বাছ! মোর আসিলে বসতি । 
সোনাতে বাধাব খাঁ রূপা দিয়ে পুথি ॥ 
হন্থ বলে ভাই তোর বাধাইয়। লেঠ!। 
চোর পাঠাইয়ে তোর হরিয়াছে বেট ॥ 
বড় ভাগো ঠাকুর রাখিল যে তাহায়। 
বেট! তোর শুয়ে আছে বকুঙগগতলায় ॥ 
পুত্নীর পচ্ছিম ভাগে মালীর মালঞে। 
ফুলের শব্যায় শুয়ে আছে উচ্চ মঞ্চে ॥ 
এত শুনি রঞ্জারাণী যায় ধাণাধাই। 
বাছুর হারাএ যেন বাখানিয়। গাই ॥ 
আগে আনি বর্পরে দেখাল হুহুমান। 
দেখ দেখি এই কিনা তোমার সন্তান ॥ 
রাণী বলে কলেবর কিছু নয় ভিন। 
কেবল কপালে নাঞ্ডিও ধর্্মপদচিন ॥ 
হেথ| লাউসেনে বীর কোলে করি নিল। 
ধর বলি রঞ্জাবতীর কোলে ফেলি দিল ॥ 


€ 
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ছুই পুত্র তোমার তরে দিয়াছেন ঠাকুর। 
ছু জনার নাম রাখ লাউমেন কপূর ॥ 
অুপ্রনি পাঠাল প্রতু সেনের দোসর । 
সাবধানে ছৃক্গনে পালহ অতঃপর ॥ 

হস্মান অন্তর্ধান হয়ে গেল চলে। 
লাউসেন বপুর দেহে রাণী নিল কোলে ॥ 
আনন্দে রাণীর ছুই চক্ষে বহে ধারা। 
ধর্মপদ্দ ধিয্নায়ে প্রণমে নৃপদারা ॥ 

আনন্দ অবধি নাঞ্ ময়ন! ভূবনে । 


ধন বিলাইল রাজ! পুত্রের কল্যাণে ॥ 


পুত্র পেয়ে বুড়া রাজার বাড়িল উল্লাস। 
হাত বাড়াইয়ে যেন পাইল আকাশ ॥ 
লাউসেন কর্পূর বাড়ে শশিকল। প্রায়। 
হরি বল সম্প্রতি সঙ্গীত পাল! সায় ॥ 
চুরি পাল! সমাপ্ত হইল এত ছুরে। 

গায় কবি রামদাপ অনাগ্ঠের বরে ॥ 

যে বা গায় যেবা শুনে যে জন গাওয়ায়। 
সভারে করিবেন কপ প্রভু কালুরায় ॥ 


ইতি লাউসেনজন্ম ও চুরি পালা নামে ষষ্ঠ কাণ্ড সমাপ্ত ॥ 


মণ্ডম কাও 
আখড়। পালা 


নমে। নিত্য নিরপ্রন শ্রীধন্ম ঠাকুর । 
যার নাম নিলে খণ্ডে পন্তচক প্রচুর ॥ 
দুই পুত্র পালন করিছে রঞ্জাবভী । 
নন্দের গৃহিণী যেন রাণী যশোমতী ॥ 
জননীর কোলে বাড়ে লাউসেন বালা । 
শুরনাক্ষে বাড়ে যেন নব শশিকলা ॥ 
সদাই শয়নে দেন ঘুমে অচেতন । 
তিমির করেছে আলা কনকদর্পণ ॥ 
ছয় চাদ পরিপূর্ণ করাল ভোজন। 
রাজ। দিল বেটাকে অনেক আভরণ ॥ 
চরণে মকর খাড়, চন্দ্র পরকাশ। 
দশবান মোনা অঙ্গে হইতে চায় দাস॥ 
মনসাধে খেলে কত বগ্তার ছলাল। 
গোকুল নগরে যেন শ্রীরাম গোপাল ॥ 
লাউসেন কর্পুর ছু ভাই আঙ্গিনাতে খেলে। 
মায়ের বদন চেয়ে গড়াগড়ি বুলে ॥ 

৯ 


ভাট। হাতে ছুই ভাই সদাই গড়াগড়ি । 
ধুলায় ধূদর তন করে ছড়াছড়ি ॥ 
সঙ্গেতে সঙ্গিয়া শত খেলে কুতৃহলে । 
উল্ল।সে গোবিন্দগান করে সবে মিলে ॥ 
লাউসেন ভাট! ছোড়ে কুর লুফে লয়। 
ধাওাধাই কর্পূর দাদার হাতে দেয় ॥ 
ঠেলাঠেলি বালকের ধরিল চিকুর । 

ছুই চারি জনায় ধরি কিলায় কর্পুর॥ 
বড়ই ছুরস্ত হল দেখে রাজারাণী। 
করিল বিছ্যার শুরু আনি দ্বিজমণি ॥ 
ক খ অঙ্ক শিখিলেন সিদ্ধির বানান। 
শব্ধ পড়ি ছুই ভাই হইল সিআন ॥ 
অভিধান সন্ধির মূল বিচারয়ে পুথি। 
কর্পুরের বদনে সদাই সরস্বতী ॥ 

তর্ক পড়ে লাউসেন কর্পূর পড়ে টীকা & 
পড়িল অনেক বিচ্যা নাটক নাটিক। ॥ 
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শিখিল রাজার নীতি অঙ্কবিস্তা যত। 
পুরাণ জ্যোতিষ বেদ মন্ত্র তন্ত্র কত।॥ 
পাঠ পড়ি পণ্ডিত হইল ছুই ভাই। 
কর্ণদেন বলে রিষ্য। শিখাইতে চাই ॥ 
বিদ্যা বিনে গতি নাই জানে সর্বজনে | 
রাজপুত্র হইলে চাই শিখাইতে সরণে ॥ 
ডাকায়ে আনিল রাজা জয়পতি মগ্ডলে। 
কোথা আছে মল্পবীর কহিবে তৎকালে ॥ 
এমন বিস্তর মল্ল আছে এইখানে । 
জগতে কহিলে যার নাম নাহি জানে ॥ 
রমতী সহরে আছে মল্ল সারেউধল। 
বার বচ্ছর হতে ধরে বাইশ হাতীর বল।॥ 
কর্ণসেন বলেন বিলম্ব নাহি সয়। 
গতায়াত রমতী সহরে কেবা যায়। 
খেতে শুতে অন্তরে বাড়িল ধুকধুকি। 
মন্লযুদ্ধশিক্ষক উত্তম নাঞ্ি দেখি ॥ 
সদাই বাড়িল চিন্তা বিষার্দিত মন। 
হেন কালে টবকুঠে জানিল নারায়ণ ॥ 
কত কোটি দেবতা। বসে বৈকুঞ সভায় । 
বরুণ কুবের শিব অগ্মর1 গীত গায় ॥ 
প্রজাপতি পুরন্দর পাবক পবন । 

নারদ গোবিন্দগুণ গ।নেতে মগন ॥ 
মছুমন্দ শুনি শিঙ| ডুম্ধুরের রব। 
পঞ্চমুখে গান নাম পার্বতীবল্পভ ॥ 
এইরূপে বসেন ধতেক দেবগণ। 

হেন কালে আপনি কহেন নারায়ণ ॥ 
লাউসেনের মন্লগুরু হবে কোন্‌ জন। 
বিচারিয়া দেবগণ কহেন তখন ॥ 
হনুমান লাউসেনের হবে মন্পগুরু । 
বলে বলবস্ত হু দানে কল্প তরু ॥ 
ঠাকুর বলেন গুন বীর হচ্মান। 
মল্লবেশে কর তুমি ময়না পয়ান ॥ 
তোম। সম মল্পবীর তুলনা! নাহি আর। 
সাগর লঙ্ঘিয়া সীতা করিলে উদ্ধার ॥ 


তুমি সিন্ধু বেধেছিলে গাছপাথর দিয়ে । 
বিভীষণে ভূলাইলে নান! কথ! কয়ে ॥ 
আদেশে অগ্রনাক্ৃত ধরে মল্লরূপ ৷ 

হরি হর বিধাত! আপনি ইন্দ্র চুপ 
অতি বৃদ্ধরূপ হইল বীর হন্ছমান। 
নাসিকা শিকর হচ্ছর গলিত নয়ান ॥ 
বীরবেশে বীরেন্দ্র সদৃশ চলে মাল। 
চরণে চলিতে কাপে আকাশ পাতাল ॥ 
বার দিয়ে বসেছে ভূপতি কর্ণসেন। 
মল্পগুরু আনিয়ে সম্মুখে দেখা দেন ॥ 
দেখিয়ে ভূপতি অতি আনন্দ হৃদয় । 
সম্্রমে শুধান রাজ! মল্লের পরিচয় ॥ 
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরমা কেবল । 
রামদাল বিরচিল অনাগ্ভমঙগল ॥ 


রাজার বচনে হ্গ পরিচয় দেন। 
অযোধ্যা! নগরে থাকি শুন কর্ণসেন ॥ 
জগতে বিদিত মোর রামদান নাম। 
যেজন আদরে ডাঝোঁটতারে নই বাম॥ 
আমার প্রধান শিষ্য ভীমমল্ল নাম। 
ভারতে বিখ্যাত বীর সর্বগুণধাম ॥ 
হেন কালে রঞ্বতী করে নিবেদন। 
লাউসেন কর্পুরে মোর শিখাবেক রণ ॥ «. 
সপিলাম বাছ। ছটি তোমার এ পায়। 
সর্বকাল শুনেছি গুরুর আছে দায় ॥ 

এত বলি রঞ্জাবতী করিল গমন । 
লাউসেন কর্পুর যথা খেলে দুই জন ॥ 
রঞজা বলে বাছাধন খেল! কর দুর। 
মিলায়েছে মল্পগুরু অনাগ্ঠ ঠাকুর ॥ 
একমনে সেব। কর গুরুর চরণ। 

গুরুভক্তি বিষ্যালাভ কহে সর্বজন ॥ 

কড়ি খেল। পাশ! খেল অতি অলক্ষণ। 
পাঁশা খেলে দুঃখ পাইল পাওব পঞ্চ জন। 


নল রাজ! দময়স্তী গেল বনবাস। 

বুড়া মন দেখে সেনের উপজিল হাস॥ 
এন চড়ে মন্পকে মারিতে পারি ঘায়। 
এত বলি লাউসেন মায়ের পানে চায় ॥ 
তাহ! শুনি হাসে বীর পবননন্দন। 
আমারে না চিনিলে ময়নার তপোধন ॥ 
নিঞগ্গুণ যাবৎ প্রকাশ নাঞ্ি হয়। 
তাবৎ সমাজে লোক ভাল মন্দ কয়॥ 
এত বলি বীর হইল যজ্ঞের আগুন । 
অবতার মৃ্তিমস্ত যেমতি অর্জুন ॥ 
বীরদাপে ভূঙ্তলে মারিল বীরমুঠি । 
চলিতে ময়নার কাপে কুড়ি হাত মাটি ॥ 
সোলসাঙ্গের পাষাণ ব। হাতে করে গুঁড়া । 
কর্পুর বলেন দাদা মল্ল বীর-চুড়া ॥ 
সম্ভাষে ছু ভাই পড়ে মল্লগুরু পায়। 
আশীষ করিয়ে বীর অমনি উঠায় ॥ 
ময়না উত্তরে আছে আখড়া মন্দির । 
সরণ শিখাতে যান হন্থমান বীর ॥ 
হনুমান সরণ শিখান হাতে হাতে । 

চলন বুলন গতি উল্লম্ফণাতে ॥ 
এগোয় পেছোয় দেহে উরুতে চাপড় । 
ছুটি হাত বুকেতে গুরুর পায় গড় ॥ 
চাকার ভাঙরি প্রায় ঘুরে পায় পায়। 
আশী হাত লাফ দিয়ে গড়াগড়ি যায় ॥ 
কসরত করিয়ে লঙ্কায় যায় হাতী। 
চলিতে চরণচাপে কাপে বস্থমতী ॥ 
বিক্রমে বিবিধ প্যাচ শিখে ছুটি ভাই। 
দস্তে চিবাইয়ে ভাঙ্গে লোহার কলাই ॥ 
নিঙাড়িয় সরিষা মাথায় মাথে তেল। 
চাপড়ে ভাঙ্গিল লোহার পাঁচ বেল॥ 
ধনুবিষ্যা অসিবিষ্যা ফলক লাঠারি। 
শিখাল অনেক বিছা! কহিতে না পারি ॥ 
গজবাজিবিস্া আর রথের চালন। 
লাউসেন কপ্পুর দৌহার পূরিল বানন]1। 
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হনুমান বলে বাঁছ] শিখিলে সরণ। 
বিদায় হইয়ে যাই অযোধ্যা ভূবন ॥ 
পরিবার বান্ধব পড়িল মোর মনে। 
তুমি অবতার ধর্ম্মপুজার কারণে ॥ 
পুজার পদ্ধতি যত শিখাইল ধীর। 
পরিচয় পেয়ে তুষ্ট লাঁউসেন বীর ॥ 
প্রেমে গদগদ হয়ে পড়ে বীরের পায় । 
আশীষ করিষে পুনঃ ৫েনেরে উঠায় ॥ 
সেন বলে গুরুদেব না ছাড়িও দয়! । 
বীর বলে প্রভূ যে আপনি তোর সয়া ॥ 
বিপত্ে পড়িয়ে বাছ। করিলে শ্বরণ। 
অবশ্ঠ আমার দেখ। পাবে সেই ক্ষণ ॥ 
বিদায় হইতে বীর চলে রাজার ঠাগ্রি। 
রাণী শুনে বারতা আইগ ধাওাধাই ॥ 
ছুটিয়ে আইল পুনঃ ময়নার রাজা 
মনে করে কি ধনে মল্লের দিব পৃজা॥ 
পুরট ভাঙ্গনে নিল অপুর্ব রতন। 
সোনা রূপা অপরঞ্চ বমন ভূষণ ॥ 
মললগুরুসন্ুখে রাখিল রঞ্জাবতী। 
রাজ! রাণী দুই জনে করিল মিনতি ॥ 
কপ! করি রাখ বীর দাসীর আদ্দাস। 
বেশী নয় থাক হেথ! ছুই এক মাপ॥ 
এত শুনি তখন কহেন মল্লগুরু ৷ 

রায় কর্ণসেন তুমি দানে কল্পতরু ॥ 
কি করিব বসন ভূষণ রূপ! সোন।। 
রামনাম আমার কেবল উপালনা ॥ 
সীতা রাম স্মরণে হয়েছি উদানীন। 
ঘুষিব রামের নাম জীব যত দ্বিন॥ 
আশীষ করি বাছ! তোর হক চিরজীবী। 
বলে বলবন্ত তেজে দ্বিষামের রবি ॥ 
এত বলি হন্থমান হইল অন্তষ্ধান। 
অনুমানে বুঝিল প্রত বড় কূপাবান্‌ ॥ 
রৃতার্থ মানিল সে বাড়িল কুশল। 
সখী হল রাজ্যবাসী বাসিন্দ। সকল ॥ 
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রঞ্কাবতী ছুই পুত্রে কোনে করে নিয়ে। 
কেঁদ নাঞ্চি বাপধন বলিল বুঝায়ে ॥ 

গুরু তোর যত যত শিখাল সরণ। 

সেই সব অত্যাস করহ অন্ুক্ষণ ॥ 

এত শুনি খেল! করে লাউসেন কপূর । 
পদচাপে পাথর পর্বত করে চুর ॥ 
বাহুবলে উপাড়ে বিরাট তরুলতা। 
হাতীকে তুলিবে শূন্যে কত বড় কথ|॥ 
কপুর বলেন দাদার বুঝে নিব বল। 

বাম হাতে তুল দেখি পাথর জগদল ॥ 
এত শুনি লাউসেন পাষাণ নিল তুলে। 

ছ মাসের শিশু যেন কেহ নিল কোলে ॥ 
ডান হাতে লুফে পাষাণ বাম হাতে ধরে। 
শিশু যেন কদগ্ব গেঁড়ু়। খেলা করে । 
দিনে দিনে দৌহাকার বাড়িল বীরপনা । 
ধরিতে সুর্যের রথ করিল বাসন! ॥ 
এইরূপে খেলে দেহে হয়ে হরষিত। 
নিবারিল বরিষ! শরৎ উপনীত ॥ ' 
আশ্বিনে অন্বিক পৃজ1 অকালবোধন। 
জয় জয়কার জুড়ি এতিন ভূবন ॥ 
আত্মপল্পবে ঘট করিল অর্চনা । 

ছুয়ার উপরে লোক লেপে আলিপন! ! 
কারু ঘরে নট নাচে কারু ঘরে গীত। 
দান ধ্যান কেহ করে দুর্গার পিরীত ॥ 
হাটে ঘাটে বাটে হুইল জয় জয় ধ্বনি। 
কৈলাসে ভবের কাছে বলয়ে ভবানী ॥ 
আনন্দে খেলেন পাশ! গোসাঞ্চি সংহতি । 
বিদায় মাগেন মাতা হরধিত অতি ॥ 
খেলা রেখে ধরে দেবী মহেশের পায়। 
ভূমি আন্ঞ! দিলে হে দেখিব বাপমায় ॥ 
সপ্তমী যাইব আমি অষ্টমী রহিব। 
নবমীর পৃজ1 লয়ে দশমী আসিব ॥ 
অনাস্ভপদারবিন্দ মধুলুকমতি । 

রামদাস বিরচিল মধুর ভারতী ॥ 


শঙ্কর বলেন গৌরি শুন"মন দিয়ে। 
যাইবে বাপের বাড়ী বুড়াকে রাখিয়ে ॥ 
তোমা বিনে সাজে নাঞ্চি কৈলাসশিখর । 
তিলেক ন! হেরে তোমা পরাণ কাতর ॥ 
তবে যদ্দি যেতে চাও নেয়রের ঘরে । 
জয়মঙ্গল খড়গথানি দিয়ে যাও মোরে ॥ 
মনের ভরমে পাছে খড়া দেহ দান। 
তার বলে অস্থর হইবে বলবান্‌॥ 

এত শুনি সাঁজে দেবী স্বজন সংহতি । 
সিংহরণে চাপিয়া চলিল দ্র তগতি ॥ 
রতনঘাঘর ঘাটা বিশাল বাজনা। 

অভয় অদ্বিক রূপে কি দিব তুলন॥ 
ব্রহ্মার ভবনে দেবী উপনীত হইল। 
সাবিত্রী সহিত ব্রক্গ। পূজিতে লাগিল ॥ 
চারি মুখে চারি বেদ পড়িল সুন্দর । 
চরণকমলে ভক্তি মাগিল বিস্তর ॥ 

তবে দেবী উপনীত বৈকুঠ ভূবন । 
লক্ষ্মীর সহিত পৃজ! দিল নারায়ণ ॥ 

নারদ চরণে ধরি হরিভক্তি চায়। 
অমরাবতীতে ইন্দ্র পীজ রাগ! পায় ॥ 
চরণে বরুণ দিল পক্কজের মাল! । 

স্বর্গেতে ছুন্দুভি বাজে নাট্য গীত কল ॥ 
তবে দেবী উল্লাসে আইল মহীতলে। 
পরিপাটি পৃজার পদ্ধতি দেখ্য। বুলে ॥ 
বারাণসী দেখিল কাঙব কলিগ । 

গউড় সহরে সদ। আনন্দতরঙ্গ ॥ 

চিত মজাইয়ে পূজে গৌড়ের ঠাকুর । 
চারি দণ্ড বিলম্ব হইল বিক্রমপুর ॥ 
মউলাম্ন নাম মায়ের মউল1-রঙ্জিণী । 
সেখালায় নাম মায়ের উত্তরবাহিনী ॥ 
বরদার গড়ে নাম শ্রীসর্বমঙ্গল।। 
বেতারগড়ে নাম হৈল রঙ্গিণী বিশাল! ॥ 
বিশালাক্ষী নাম হৈল রাজবলহাটে। 
একাকার ছাগল মহিষ মেষ কাটে ॥ 
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দেখিতে দেখিতে চণ্ডী করিল গমন। 
দক্ষিণ-ময়নারাজ্যে দিল দরশন ॥ 

ময়না অমরাবতী অবনীর সার। 
কাঁলধূগে ধশ্মপৃজা যথায় প্রচার ॥ 
আখড়। মন্দিরে খেলে রঞ্জার কুমার । 
ধর্ম জয় দিয়ে বীর ছাড়ে হুহুঙ্কার ॥ 
চঞ্চল হৈল দেবী কাপে সিংহরথ । 

হেন কালে পদ্মমুখী করে দণ্ডবত ॥ 

পদ্ম! বলে দেবি গে অসুর কেহ নয়। 
কশ্প মুনির পুত্র রঞ্জার তনয় ॥ 

ধর্ম বিন] লাউসেন অন্ত না জানে । 
অতএব তোমার পৃজ! নাহিক এখানে ॥ 
এত শুনি ভবানী কোপেতে অগ্নি জলে। 
গদ্মার তরেতে দেবী তবে কিছু বলে ॥ 
আপনি পৃজিল মোরে শ্রীরাম ঠাকুর। 
তবে কেনে মূর্থ বেট! পূজা করে দূর ॥ 
অখিলে অন্থিকা যষেব৷ ন! করে অর্চন1। 
স্ইে বেট। কিবা জানে হরির ভজন ॥ 
আমার ভঙ্গন! বিনে হরিভক্তি নাঞ্ডি। 
আপনি অনস্ত পূজ। দিষ্ধুছে গোসাঞ্রি ॥ 
যুগে যুগে হৈয়াছিল যতেক অবতার । 
কেব নাঞ্জ পূজেছিল চরণ আমার ॥ 
যত বল দেবতা সভাকে আমি জানি । 
কৃষ্ণ অবতারে পূর্ণমাী ঠাকুরাণী ॥ 
অজ্জুন আমাকে জানে স্ুধন্ব। সথরথ। 
আম! সেবি জাহ্বী পাইল ভগীরথ ॥ 
সকল পুরাণে আগে মোর নাম লিখে। 
আমি উদ্ধারিয়ে দিলাম রামের সীতাকে ॥ 
মোর পুজ! নাচে করে এ কথা কেমন । 
ভরষ্ট। মেয়ে হৈয়ে তার ছলে নিব মন ॥ 
তবে যদি চিনে সেন পেয়ে ধর্মজান। 
হাতে আছে, জয়মঙ্গল খাও! দিব দান ॥ 
এ বেশ লাবণ্য আর এই সুধা হানি। 
ভুলিলে ইঙ্গিতে সেন হবে ভম্মরাশি । 


এত বলি হৈল! চণ্ডী হ্রেলোক্যমোহিনী। 
যেই মতে পীযুষ হরিল চক্রপাণি॥ 
ক্ষীরোদ মথনে যবে অষ্ট লোকপাল। 
দেবত৷ অস্থুরে যুদ্ধ বাড়িল জঞ্জাল ॥ 
অমৃত হরিতে বিষণ হইল1 মোহিনী । 
সেইরূপ তখন হৈল। নারায়ণী ॥ 

রাঙ্গা কড়ি কাঞ্চন জিনিয়া স্থবরণ। 

সে রূপ লাবণ্য হেরে সুরছে মদন ॥ 
অলিগণ ধায় মুখপন্মের সৌরভে। 

গলায় পরশমণি মুক্তামালা শোভে ॥ 
বেড়িল মল্লিকামাল! গন্ধরাজ টাপা। 
বিচিত্র খোপার মধ্যে হীরা হেমবূপ| ॥ 
মযুরপেখম ছান্দে খোপার বাহার । 
পরিপাটি নাসার বেসর চমৎকার ॥ 
থগ্জনগঞ্জন চক্ষে অগ্রন শোভন । 
কটাক্ষে মুনির যন করে বিমোহন। 
কাণে শোভে কর্ণপূর কপালে সিন্দুর। 
ছট। দেখে স্র্ষ্যের কিরণ যায় দুর ॥ 
সিন্দুরের বেড়ী দিল চন্দনের রেখ! । 
প্রথম দিনে উদয় ষেন কুমুদের সখ] ॥ 
কজ্জলের বিন্ধু এক দিল তাঁর কোলে । 
নব জলধর যেন বিষুঃসদতলে ॥ 

অষ্ট আভরণ অঙ্গে করে ঝলমলি। 
বাছিয়! পরিল দেবী অপূর্ব কীচুলি ॥ 
নান! চিত্র বিচিত্র তায় কাচুলি লিখন। 
শোভ। করে দক্ষিণে কালার বৃন্দাবন ॥ 
তরুলতা-বেড়া কুপ্ত তায় নান। ফুল। 
মধুপানে আকুল উড়িছে অলিকুল ॥ 
একে একে তরুমূলে একেক গোপিনী। 
গোবিন্দের প্রিয়তম! বাঁধা বিনোদিনী ॥ 
কদস্বের তলে কৃষ্ণ মুরলী বাঁজায়। 
শুনিয়া বাশীর রব যমুনা উজায় ॥ 
ব্রজের রাখাল যত শ্রীদাম স্থদাম। 
ষ্টামলী ধবলী গাভী বৎস অন্গপাম ॥ 
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তার কাছে লেখা আছে বসনহরণ। 
গোকুলে যতেক লীলা না যায় গণন॥ 
যমুনার কূলে রাখি বসন ভূষণ। 

জলকেলি করে যত গোপনারীগণ ॥ 

হেন কালে বসন লইয়া বনমালী। 
কদস্থের ভালে বসে বাজান মুরলী ॥ 

ছুই হাত তুলি গোপী হইলা উলঙ্গ। 

নব নটবর স্াম করে কত রঙ ॥ 

তার কাছে লেখা আছে রাসবিহার। 
ধরিয়! শ্ামের গলা মেলা গেপিকার ॥ 
রসবতী রাধিক! রঙ্গিণী সখী সব। 

অষ্ট সথী অষ্ট কুঞ্জ মদন উৎসব ॥ 

নান] পদ্ভ বাস্ত বাজে করে রসগান। 
তার পাশে শে।ভে রাধিকার বামা মান ॥ 
অপূর্ব ব্রন্মের লীলা! অতি অন্পাম। 
রাধিকার পায়ে ধরি সাধিতেছে শ্যাম ॥ 
যতেক ব্রজের লীল! লিখেছে সকলি। 
আয়ানের ভয়ে হয়েছেন কৃষ্ণ কালী ॥ 
লিখিল নিকুগ্তশোভা যত পক্ষিগণ । 
কোকিল সারিকা শুক খঞ্জনী খপ্ন ॥ 
চটক চটক ফিউা ডাহুক কাঠঠরি। 
কৃষ্বর্ণ লিখন অতুল সারি সারি ॥ 

ধাতুক ধাতুক! টিয়া ডাহুক ডাহুকী। 
লিখিল অনেক পক্ষী রহঃকেলিন্ুুখী ॥ 
সরল কুরল কাগ মনোহর ভাষ।। 

দোয়েল পিপিকাম ডাকে নলবনে বাসা ॥ 
টুনটুনি ময়ন! বাবুই খেল! করে। 
ধানছলহুলি কত ধান্তের উপরে ॥ 

গোদা ভারুই গগনেতে গোবিন্দ গুণ গায়। 
গুড় ক পক্ষী লেখা আছে গুড়ি গুড়ি যায়॥ 
রামসারস ভাটাসাক আছে বুড়ি পাচ। 
মাছরাঙ্গ! উড়িছে মুখেতে নড়ে মাছ ॥ 
বাছুড় তপন্ত। করে উভ ছুই প1। 

মধুর পেখম ধরে পেয়ে মেঘের রা ॥ 


উড়ে যায় চাতক গগনে যায় শঙ্খ । 
মুর দিয়েছে তাড়! পলায় ভূজঙ্গ ॥ 
পার্ববতীয় পক্ষী তায় শিখরিয়! ভাঙা । 
তাতাঁর! তিত্তিরী ক্ক রাইমণি রাঙ্গ! ॥ 
নানাজাতি পক্ষী আছে যেন সব সাচ! 
বসিয়া বকুলভালে মাথ! নাড়ে পে ॥ 
সজারু হরিণ হরি তরক্ষু তুরঙ । 
তেসারি মাসুত পিঠে জুঝাঁরু মাতঙ্গ ॥ 
অপর্ধপ কাচুলি নিশ্বাণ সজাত। 
ঝুলে খেলে বানর তুলিয়৷ ছুই হাত ॥ 
অপূর্বব কাচুলী দেবী অঙ্গেতে রূপিল। 
ভবানী বলেন ভাল বেশ রয়ে গেল ॥ 
বাছমূলে বাজুবন্ধ কনকবলয়। 
কেশরিডুমুরু জিনি মাজ। শোতভাময়॥ 
রাম্রস্ত। জিনি উরু কমলচরণ। 

কনক নুপুরধ্বনি শ্রবণমোহন ॥ 

বিচিত্র বসন পরে নাম গুয়াচেটি। 
বাইশ হাত বসন ব! ভাতে হয় মুঠি ॥ 
নাসার উপরে নাসা তায় দিল চুয়]। 
নাপান করিয়া খায় গঠঃ দশ গুয়া ॥ 
বিমান সহিত দাসী রহিল গগনে । 
ভগবতী চলিল ছলিতে লাউসেনে ॥ 
মরাল মাতঙ্গ জিনি মস্থরচলনী। 

ভূমে যেন চন্দ্র ছাড়ি আইল রোহিণী ॥ 
নাগরিয়! বালক খেলে লাউসেন সনে। 
ভবানী বলেন দেখা দিব কত জনে ॥ 
এমন সময় আমি কি করি উপায়। 
মায়াক্ষুধ। ফেল্যা দিল বালক পলায় ॥ 
ক্ষুধায় কাতর হয়ে সভে গেল ঘর। 
আপনি কপূরচন্দ্র পলায় তৎপর ॥ 
সবে মাধ রহিলেন ময়নার তপোধন। 
মহামায়া কাছে তীর করিল! গমন ॥ 
অভয়ার ছল! ধন্্ জানিলেন মনে। 
মায়ানিত্র। ফেল্য। দিল রঞ্জার নন্দনে ॥ 


অনাদি-মঙ্গল ৭১ 


সলসে আবেশ সেন করিল শয়ন। 

ব্ীরে ধীরে মহাদেবী দিল! দরশন ॥ 
লাউসেনের রূপ দেখ্যা করে অস্থমান। 
হেরিয়া কনককাস্তি জুড়াইল প্রাণ ॥ 
দেবতালক্ষণ যত সেনের শরীরে । 
সার্থক ধর্মের পূজা রঞ্জাবতী করে ॥ 
চন্দন সহিত কত শ্রীফলের পাতে । 
কত যুগ পৃজিল আমার প্রাণনাথে ॥ 
সরু সরু কথা কয় পীযৃষের কণ।। 

বচন বলিতে যেন খসে রূপ1 সোন। ॥ 
গ1 তৃল গ! তুল রায় কত নিদ্রা যাও। 
শিয়রে সুন্দরী ভাকে ফিরে নাঞ্ডি চাও ॥ 
নানাবিধ নাপানে ভাকিছে ঘনে ঘন। 
মনস্থখে লাউনেন ঘুমে অচেতন ॥ 
কঙ্কণবন্কারে ঘন নৃপুরের রায় । 

উঠিয়া বসিল সেন চারি পানে চায় ॥ 
গরম স্থন্দরী কন্য1 সম্মুখে দেখিল । 
বিশেষ লাবণ্য হেরি বিলন্ময্ মানিল ॥ 
মনে চিন্তে হবেন উর্বশী তিলোত্তমা | 
রাধাকাস্ত ছাড়িয়! আইঞ্ী৷ বুঝি রম! ॥ 
বিদ্যুৎ আসল বুঝি ছাড়ি জলধর। 
ইন্্ণী আইল নয় ছাড়ি পুরন্দর ॥ 
দ্রৌপদী আসিবে কেন ত্যজিয়! অজ্জন। 
নয়ঞহন রূপকার যজ্ের আগুন। 
দেবী না মান্থ্যী তুমি দেহ পরিচয় । 
যক্ষী বিদ্যাধরী বুঝি হইবে নিশ্চয় ॥ 
এত শুনি ভগবতী হানি হাসি কয । 
জিজ্ঞাসিলে সেনরায় দিই পরিচয় ॥ 
গোলাহাটে শুনেছ স্থরিক্ষে বাণেশ্বর | 
গুয়৷ পড় দিয়। রাখে ছকুড়ি নাগর ॥ 
গুরিক্ষে নামেতে তার আছে এক চেড়ি। 
তার সঙ্গে সদাই নাগর ডেড় বুড়ি ॥ 
তার ছোট ভগিনী এলাম হেথাকারে ৷ 
এ নব যৌবন বায় ভেটিতে তোমারে ॥ 


নাম শুনে সপিয়াছি দেহ প্রাণ মন। 
সাক্ষাৎ দর্শনে ধন্ত মানিন্থ জনম ॥ 
প্রেমেতে মজিব ফ্লোহে একই পরাণ। 
নিরবধি থাকিব তোমার বর্তমান ॥ 
আমি দিব চারু অঙ্গে কন্তরী চন্দন। 
তুমি দিবে মোর অঙ্গে প্রেম আলিঙ্গন ॥ 
যদি বল এ দেশে ধরিবে লৌকে ছল। 
এ দেশ ছাড়িয়া! তবে অন্ত দেশে চল ॥ 
হেন দেশে যাব যেখা কারেও না জানি। 
আশ্রম বাধিব যেন গৃহস্থ গৃহিণী ॥ 
বলিতে কহিতে কত অপাঙ্গ সন্ধান। 
বিশেষ লাবণ্যে কত বিবিধ নাপান ॥ 
দেখিয়া শুনিয়! সেন কর্ণে দিল হাত। 
তিনবার স্ঙরণ করিল রাধানাথ ॥ 
পরম সুন্দরী তুমি আমি কোন্‌ ছার। 
ভাল দেখে ভজ গিয়! রাজার কুমার ॥ 
শিশুকাল হতে আমি ধর্দের সন্ন্যাসী । 
শুক্রবার দিনে আমার ধর্ম একাদশী ॥ 
শনিবার হইলে তবে জল আমি খাই। 
ধর্মের সেবক আমি সখ নাঞ্ চাই । 
বিধি মোরে বঞ্চিত করিল পাপরসে। 
বাসি ফুলে কতু কি ভ্রমর আনি বদে।॥ 
পাঁবকে পুরট রুচি রূপের তুলন।। 

রাঙ সনে মিশাল করিতে চাও সোনা ॥ 
ব্রহ্মচধ্য বিশেষ ধর্মের ধ্যানরত । 
পরনারী ছুঁইলে সকল ধর্ম হত।॥ 
বশ্তবংশে নহি আমি অতি সভ্য জন। 
ধশ্ম ছাড়া কখন অধর্শে নাঞ্চি মন ॥ 
ঘরে যাও সতি কন্তে নিবুস্ত কর মন। 
কুলীন বামুনের মেয়ে এ কথা কেমন ॥ 
আপনার ঘরে যাও ছাড় নানা ছলা । 
বয়মে তরুণী তুমি আমি নববাল! ॥ 
ঈষৎ হালিম দেবী কহে আরবার । 
বীণ। বেণুরব নিন্দি বিনোদ বঙ্ধার ॥ 
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বুকের মাঝারে তুলে ঝাপিয়া কাচুলি। 

আমি হব পদ্মফুল তুমি হবে অলি॥ 

এস দেখি ছুজনে ধ্রীড়াই এক ঠাঞ্চি। 

আমি রাধ! তুমি যেন নাগর কানাই ॥ 

দলিত অগ্রন করি পরিব নয়নে। 

টাপা ফুল বলি তোম! রাখিব নোটনে ॥ 

এহেন সুন্দরী রামা তোম! যোগ্য বটে। 

ভাগ্যবান্‌ হইলে তার ঘরে বসে জোটে ॥ 

ঠেটাপনা জানি নাঞ্জে অন্ত মেয়ের পারা । 

বিশেষ আমার মন পিরীতের ভরা ॥ 

অহল্যার পার। আমি দ্বিচারিণী নই। 

যদি বস বিরলে মনের কথা কই॥ 

চল রায় দুজনে করিব স্থখে ঘর। 

তোমার ছোট ভাই মোর সাধের দেওর ॥ 

ভাল খাওয়াইব রাজ। ভাল পরাইব। 

খাব নাঞ্চি বলিলে বদনে তুলে দিব ॥ 
ংসারে পুরুষ নারী বিধির স্থজন | 

উভয়ে অভেদ আত্মা একই জীবন ॥ 

সে নারী পরশে কর অধর্ষ্বের ভয়। 

ছি ছি হে নাগর কথা তোমার যোগ্য নয় ॥ 

এত শুনি সেনরাজ1 করে হায় তায়। 

এমন জঞ্জাল কেনে দিলে ধর্মরায় ॥ 

লাউসেন বলে শুন ম্বর্গবিষ্ভাধরী। 

তোমাকে ইলেম দিলাম মাণিক অঙ্গুরী ॥ 

সাত রাজার ধন লইয়৷ করহ গমন । 

অঙ্গুচিত একাস্ত রহিতে এতক্ষণ ॥ 

এত শুনি ভবানী হাসেন খলখল। 

বুঝিম্থ রাজ। হে তোমার মনের যত বল ॥ 

ধন দেখাইয়া রাজ! তুলাইলে তুমি। 

সবাই ধনি হে বড় কাঙ্গালিনী আমি ॥ 

অরুণ কমল দল বরুণের রুচি। 

কার ধনে ঘর করে অমরার শচী ॥ 

কার ধনে বিলাস করএ মন্দোদরী। 

কার ধনে ঘর করে কুবের ভাঙারা ॥ 


আঠার ইন্ত্রের ধন পায়ের পাশুলী। 
বাইশ ইন্দ্রের ধন গলার মাছুলী ॥ 
কতক্ষণে দুঃখের ভারতীগুলো কই। 
এদেশেতে ঘর নয় হে সিংহলেতে রই ॥ 
আমার সোমামী হন বুদ্ধ অতি বড়। 
ধুতুর! সম্বল প্রভুর আর সিদ্ধি দড় ॥ 
নিরবধি থাকে সেই শশ্মানে মশানে । 
একদিন কোরেছিল হলাহল পানে ॥ 
আছে একজন তায় ছরস্ত সতিনী। 
নিরবধি থাকে সোআমীর মাথার মণি ॥ 
সতীনের জালায় রহিতে নারি আমি। 
দাসী কোরে কেবল সংহতি রাখ তুমি ॥ 
এসেছি অনেক আশে শুনি তোমার নাম। 
ভজিম্ক একান্ত তোমা পূরাও মনস্কাম ॥ 
ঘরবাড়ী সকল ত্যজিন্ু তোমা আশে । 
তুমি না রাখিলে বুকে যাব কোন্‌ দেশে ॥ 
সেন বলে দূর দূর দ্বিচারিণী মাগী। 
তোম1 সম সংসারেতে নাহিক অভাগী ॥ 
কোথ! থাক চঞ্চল চরিজ নয় ভাল। 
ছাড়িলে স্বামীর পদ (য় পরকাল ॥ 
সেবিলে পতির পদ স্বর্গে পায় পৃজা। 
অসতী হইলে তার নরকেতে সাজা । 
কহিতে উচিত পাছে মনে ভাব ছুখ। 
কোনো কালে অসতীর নাহি হেরি সুখ ॥ 
সতী সম স্থধন্তা সংসারে নাঞ্ি আর । 
সাবিত্রী হইতে হইল স্বকুল উদ্ধার | 
তুলসীমহিমা বল কে কহিতে পারে । 
যার সাপে ভগবান শিলারূপ ধরে ॥ 
ত্বামীর চরণে মিলে সব তীর্থকল। 

সব ধর্ম কন্ম সতীর করতল ॥ 

অতএব ভজ গিয়। পতির চরণ। 

নহে অন্তরে যাও যাহা লয় মন ॥ 
ভবানী বলেন রায় গালি দাও তুমি। 
যত আছে যতি সতী সব আমি জানি ।॥ 


রর 


লঙ্ক নাহিক কার ভারতমণ্ডলে। 

ইয়। চণ্ডাল রাছ চাদে কেন গিলে ॥ 
কবঝ৯টআছে যতি সভী নাগলোক নর] । 
জা সতী সেহ হয় পাপের পসারা ॥ 
বের কলঙ্ক গাঁয় বিভূতি ভূষগ। 

|দের কলঙ্ক কেন বেড়ে তারাগণ ॥ 
নামি নই তারা সতী অগ্গর! অগ্জন। । 
রামায়ণে শুনেছি সীতার সতীপন। ॥ 
গোপিকা ভজিল দেখ নলোঈ নন্দনে। 
মন্দোদরী ভজিল দেওর বিভীষণে ॥ 
কুম্তীর সমান সতী কে আছে সংসারে। 
পঞ্চ পতি লয়ে তার বউ কেলি করে॥ 
জলের ভিতর দেখ কমলের ভাটা । 
তায় কেন বিধাতা কলঙ্ক দিল কাটা ॥ 
গোকুলে কষ্খের কথা সব জানি আমি। 
কোন্‌ লাজে হরিল হে আপনার মামী ॥ 
তুমি যার পুজা কর অনাগ্য গোলাঞ্ি | 
বাপে ঝিয়ে ঘর করে কি তার বড়াই। 
একে একে লভার বারতাদব কোয়ে। 
কেবল এসেছি রাঁয় তোমার মুখ চেয়ে ॥ 
এত শুনি সেন রাজ! ভাবেন অস্তরে। 
ভবানী এসেছে পারা ছলিতে আমারে ॥ 
মেয়ে হয়ে কেমনে ভারতকথ! কয়। 
রন্ধায়ি জননী ধ্যানে জানিল নিশ্চয় 
করযোড়ে কহে চণ্ডী কত জান ছল! । 
আর কেহ নও তুমি প্রীসর্বমঙ্গল৷ ॥ 

ক্ষম অপরাধ মাগে! ক্ষম অপরাধ । 

ক্কুপা৷ করি কর দাসে অভয় প্রসাদ ॥ 
কুবচন বদনে বলেছি বারে বার। 
চক্ষু ধরি দেখি যেন দিবসে অশধার ॥ 
বাশুলী বলেন বাছা! চাহি লও বর। 
আর কেন স্তব কর ধূলায় ধূসর ॥ 

তুমি যে ধর্মের দাস ধন্ চরাচরে। 

ধর্ম বলে তরিলে মোর মায়ার সমরে ॥ 
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সেন বলে ও কথ! গ্রত্যয় নয় মনে। 
দশহুজা রূপ আগে দেখিব নয়নে ॥ 
এত যদি নিবেদিল ময়নার রাজ।। 
সেই ক্ষণে অদ্থিকা হইল দশতৃজ। | 
ডানি পদ সিংহের উপরে শুগ্পাজিত। 
মহিষ উপরে বাম অঙ্গুলি কিধিত॥ 
শোভা করে দক্ষিণে কার্তিক লঙ্গোদর । 
জয় বিজয়৷ অঙ্গে চুলায় চামর ॥ 

দশ করপন্মে শোভে দশ গ্রহরণ। 

দেখি করযোড়ে দেন করে নিবেদন ॥ 
ভবানী ভবের ভয় ভঞ্জনকারিণী। 
জগতজননী দুর্গ। দুর্গতিমাশিনী ॥ 
অতয়া অদ্বিক! তার! তুমি দম্মাবতী । 
ছেলেরে ছলন1 ভাল হইল ভগবতী ॥ 
সম্প্রতি সদয়৷ যদি হইল! সেবকে । 
হাতের হাত্যারখানি দেহ ম1 চণ্ডিকে ॥ 
এত গুনি ভবানী হইল! হেট মাথা। 
এই খড় দিতে বাপু আমি নই দাতা ॥ 
অনাি-পদারবিন্দ ভরসা কেবল। 
রামদাস বিচরিল অনাস্-মঙ্গল ॥ 





অন্ঠ বর মাগ রে আমার বরাবর । 

চল রাজ কর্য। যাই ইন্দ্রের উপর ॥ 

সেন বলে ও ছার বরেতে কাজ নাই। 
তোমার কৃপায় মোরে রাখিবেন গোসাঞ্চি ॥ 
শুনিয়া ভক্তের কথা উপজিল দয়! । 
অমনি হাতের অসি দিলেন অভয়া ॥ 
খঙ্জা দিয়া ভগবতী করিল! আশীষ্য ৷ 
আজি হইতে লাউসেন তুমি মোর শিষ্য ॥ 
প্রথমে করিবে বধ মাল সারেঙ ধল। 
জালন্দায় বধে বাবে বাধ কামদল ॥ 
গোলাহাটে জিনিবে সুরিক্ষে বালেশ্বর। 
হাঁতী বধে যেও রে গোউড়ের ভিতর 
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কাউরে কর্প র্ধল সঙ্গে হবে রণ । 
কলিঙাকে বিভা কর ময়নার রাজন ॥ 
লোহার গণ্ড! হানিবে তুমি শিমুলার গড়ে। 
দাসী বিভা দিব আমি কুমারী কানড়ে ॥ 
লোহাট। বজ্জর ইছ। যাবে যমঘর। 
বারমতী পৃজা দিবে হাকন্দ ভিতর 1 

বর দিয়া ভগবতী হইল অস্তর্ধান। 
হেনকালে পল! সী যোগায় বিমান ॥ 
দেখিতে দেখিতে রথ উঠিল কৈলাস। 
যেখানে আছিল দেবী ভাঙগড় কৃত্তিবাস ॥ 
এম এস ভবানী বৈসহ মোর কাছে। 

এ হেন সোনার গায় ধুলা কেন আছে ॥ 
সাধ করে গেলে তুমি পুজা দেখিবারে | 
মনে করে কি ধন এনেছ বুড়ার তরে ॥ 
এত বলি ছুজনে বিল কুতৃহলে। 

গান গেয়ে নারদ আইল হেনকালে ॥ 
নারদ ভাবেন স্থুখে বসেছে মামা মামী । 
কোন্দল জুড়িয়া রঙ্গ দেখে যাব আমি॥ 
নারদ বলেন মাম! শুন মন দিয়া। 

কহিব মামীর কথ] বিরলে বসিয়া ॥ 
তোমাকে সবাই বলে দেবের দেবরাজ । 
মামী হতে হল তোমার দেশ জুড়ে লাজ। 
মামী হতে গেল তোমার কুলের বড়াই । 
আর মেনে তোমার ঘরে জল খাব নাগর ॥ 
অবনীতে গেল মামী পৃজ! দেখিবারে। 
কার সঙ্গে ভাব করে খড়গ দিল কারে॥ 
সেই খড়ো বিস্তর অসুর গেছে হানা । 


খড়গ দান পাইলে স্বর্গেতে দিবে থানা ॥ 
এত শুনি শঙ্কর কোপেতে কম্পমান। 
হুর্গার তরেতে তবে জুড়িল বাখান ॥ 

তেই আমি চন্দন দেখিছু €তামার গায়। 
ভিখারীর মাগ €হয়া৷ এত সাধ যায় ॥ 
সর্বকালে ছুর্গা হইল বুদ্ধি স্বতস্তর। 

বৃদ্ধ ভাতার যুবতি মাগ কেমনে হবে ঘর ॥ 
যুবতি স্বামীর কথ অমুতের কণ!। 

বৃদ্ধ স্বামীর কথা ষেন পোড়া ঘায়ে সুনা ॥ 
জনমভিথারী আমি ভিক মেগে খাই। 
কেবল বদনে রাধাকৃষ্ণ গীত গাই ॥ 
প্রভাতে করিয়৷ ভিক্ষা আনি নান! ঠাঞ্ঃ। 
মাগিব বৈকাঁলে বল্য। ঘরে ভাত নাঞ্জ ॥ 
নিদারুণ বচনে পাজর কৈল কালি । 
সকল কথায় দেয় বুড়া বল্য! গালি ॥ 
বোলচাল বচনগুল! সহিতে নারি আর । 
সকল তেজিয়া করি জপাসন সার ॥ 

এত বল্য! শঙ্কর বাদ্ধেন ঝুলি কাথ|। 
চরণে ধরিয়! ক।দে জগতের মাতা ॥ 
লাউসেনে দিয়েছি কুটগা অন্ত কেহ নয়। 
কলিকালে যাহা হতে পশ্চিম উদয় ॥ 

এত শুনি নাচিল ভাঙগর কত্তিবাম। 

তবে মেনে হইল মোর চৈত্রের সন্ন্যাস ॥ 
হরগৌরী মিলন হইল কৈলাস নগরে। « 
আখড়। পালা সাঙ্গ গীত হইল এত দূরে ॥ 
হরি হরি বল ভাই ধন্মের সভায়। 

গায় কবি রামদাস শ্রীধশ্শকপায় ॥ 


ইতি সপ্তম কাণ্ড সমাপ্ত ॥ 





অষ্টম কাণ্ড 
ফলা-নিম্দমাণ পাল৷ 


খাঁড়া পেয়ে লাউসেন আনন্দ অস্তর। 

হেন কালে আইল তথা কর্পর পাতর ॥ 
কর্পুর বলেন দাদা শুন মন দিয়া। 
আখড়াতে কোথাকার আপে কার মেয়া॥ 
সর্বলোকে বলে তোমায় ধন্মের তপস্থী। 
আখড়াতে আসে যায় কাহার রূপসী ॥ 
কহিব এ সব কথা জননী জনকে । 
অনুচিত এত দোষ ধশ্মের পেবকে ॥ 
পরশিলে পরদার৷ পাতক বাঢ়য়। 

পুরাণে প্রপঞ্চ জুড়ে হেন কথ। কয় ॥ 
পরনারী পরশে মরে লক্কার রাবণ। 

এত শুনি হাসি হাসি লাউসেন কন ॥ 
ভবানী দিলেন খড়্ী আর কেহ নয়। 
ফ্গঠর বলেন দাদ প্রত্যয় হয॥ 
অবশ্ঠ কহিব কথা জননীর তরে। 

সেন বলে হেন অসি আছে কোথাকারে ॥ 
অতঃপর বিবরিয়া কহেন সকল। 

ধন্ত ধন্ত' করে বর্পর প্রেমেতে আগল । 
বাপে মায়ে কহিল সকল বিবরণ। 

জনম মানিল ধন্ত আনন্দিত মন ॥ 

কর্পর বলেন দাদ! অজ্জুন সমান। 
অনিযোগ্য ফলা আগে করাহ নির্মাণ ॥ 
যাইব গোউড় দেশ অধিক নহে পথ । 
যেই পথে গঙ্গাকে আনিল ভগীরথ ॥ 

ঘরে বসি হই ভাই কার্ধ্য করি কি। 
রাজার দরবারে চল পরিচয় দি ॥ 

কোন্‌ কর্শ না করেছে ধনঞযয় ভীম। 
যেখানে সেখানে গিয়ে করেছে মহিম ॥ 


বৃষকেতু মহাবীর বলে সর্বলোকে। 
কোন্‌ কম্ম না! করেছে অঞ্জুন সমক্ষে ॥ 
কর্পরের ভারতী সেনের লাগে মনে । 
অমনি দীড়ায় গিয়ে পিতা যেইথানে ॥ 
ঢাল ন! পাইলে বাপ! না রহিব ঘরে। 
কর্পুর সহিত যাব দেশ দেশাস্তরে॥ 
কর্ণসেন বলে বাছ! ফলা দিব আমি। 
ভাগ্ডারে যেমন ইচ্ছ। বেছ্যা লও তুমি ॥ 
এত শুনি লাউসেন উল্লাসিত মন। 
ছুভায়ে ভাগ্ডারঘরে পশিল তখন ॥ 
দেখিলেক ঢাল পড়ে আছে বিশাশয়। 
ঘুনে জারা জর! তায় করেছে সঞ্চয় ॥ 
এক আনে এক ভাঙ্গে কর্প,র ঘোগায়। 
লাউসেনের বাম হাতে গুড়| হয়ে যায় ॥ 
জবাচুর করি ভাঙ্গে এক লক্গ ফল! । 
বাপের কাছেতে গেল লাউপেন বাল! ॥ 
ভাগ্ডারে যতেক ঢাল সব পুরাতন। 
ফলঙ্গে হইল চুর ভাগার হোল শূন্ঠ ॥ 
বুঝাইয়ে লাউসেনে ভাবেন উপায়। 
জয়পতি মণ্ডলে ভাকি কহিলেন তায় ॥ 
ফল! ন| পাইলে বাছ! যাবে বৃন্দাবন । 
গৌড়ের ভূপতির তরে পাঠাও লিখন ॥ 
বিনয়বিশেষ যোগ্য করিয়৷ বন্দন!। 
লিখিবে কুশলবার্ত। পত্রের বয়নাম! ॥ 
পরিপাটি ফলা এক পাঠাবে ত্বরায়। 
অভয়ার অসিযোগা লাউসেন চায় ॥ 
জয়পতি বলেন রাজ তথা কেন যাবে। 
ছুই দিন বিলম্বে বিচিত্র ঢাল পাবে ॥ 
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নছ নামে কামার বাজারে করে ঘর। 
আমার পড়সি বটে গ্রামের উত্তর ॥ 
গুণবান কামিল্যা গুণেতে নাঞ্ সীমা । 
সদাই নিশ্মাণ করে ন্থবর্ণগ্রতিমা ॥ 

সেই গড়ে দিবে ফল! ইথে নাঞ্ি আন। 
আপনি ভাকিয়ে তারে ত্বর! দেও পান ॥ 
ডাকাতে দরবারে কম্মাঁ দিল দরশন। 
বিশেষ বুষায়ে রাজ! বলেন তখন ॥ 

ঘর ছেড়ে যেতে চায় লাউসেন বাল!। 
তুমি এক নির্মাণ করিয়ে দেহ ফলা ॥ 
প্রথমে বকৃশিষ দিয়ে বলে আর বার। 
ত্বরায় আনিলে ফল! পাবে পুরফার ॥ 
নিকেতনে কামার করিল ছ্গ।ন পৃজ|। 
মনে মনে জপ করে দেবী দশভূজ ॥ 
ফলার কাষ্ঠের তরে কোন্‌ পথে যাব। 
মনে অন্জুমান করে কোথা গেলে পাব ॥ 
পাক্ষুর| কুঠার বাস তুলে নিল করে। 
চলিল মলয়াবন ময়ন! নগরে ॥ 

সারি সারি তরুলতা সুশোভিত বন। 
কুহরে কোকিলকুল জুড়ায় শ্রবণ ॥ 
তরুলত। পশুপক্ষী কষ্ণগুণ গায়। 

ধীরে ধীরে বহে কত মলয়ার বায়॥ 
অমনি হানিল চোট আমলার গাছে । 
গঙ্গানারায়ণ বৃক্ষ ডাকে তার কাছে ॥ 
চোট খেয়ে তরুবর ভাকে পরিস্ত্রাহি। 
তিন বার দিল কণ্সেনের দোহাই ॥ 
তরু বলে কামিল এমন বুদ্ধি কেন। 
আমারে কাটিতে বুদ্ধি দিল কোন্‌ জন॥ 
এত গুনি কর্মকার করিল গমন। 

অশ্বখ বৃক্ষেতে চোট হানিল তখনখ 
তরু বলে ওহে কর্ন এ নহে উচিত। 
শীভাগবতের কথা নহ কি বিদ্িত॥ 
বর্ণভেদ শ্রাক্ষণ যেমন ভেদ গুরু। 
নারায়ণস্থরূপ অশ্বখ কল্পতক্ক ॥ 


বিশেষ ঠবশাখ মাসে যেব। দেয় জল। 
দেবতার সভায় সে বসিতে পায় স্থল ॥ 
এইরূপ দৈববাণী করিয়ে শ্রবণ। 


_ কদস্বতলায় নছু করিল গমল ॥ 


সাত পাচ ভেবে ছুংখে করিল শয়ন। 
হেন কালে বৈকুঠে জানিল নারায়ণ ॥ 
কপাবান্‌ হয়ে প্রভু বছেন শ্বপনে। 
আমার বচন কর্মী শুন সাবধানে ॥ 

বনে বনে বেড়ায়ে পেয়েছ বড় ছুখ। 

ওই বৃক্ষ চেয়ে দেখ তোমার সম্মুখ ॥ 
চোরপলিতার গাছ ভবনে প্রকাশ। 

ইহা দ্রিয়। ফল! গড় যাহা অভিলাষ ॥ 

গা তুলিয়৷ দেখ বাছ। আমি জগক্নাথ। 
শঙ্খ চক্র গদা পল্ম এই চারি হাত ॥ 

এত বলি ঠাকুর হইল অন্তর্ধান। 

গা তুলিল কর্মকার বড় পুণ্যবান্‌ ॥ 

গ। তুলিয়া কর্মকার চারি পানে চায়। 
চোরপলিতার গাছ এক দেখিবারে পায় ॥ 
তরু বলে কামিল্য। তোর মুখ চাই। 

সময় পড়েছে তাই /১দ্ধার হয়ে যাই ॥ 
আমার ছুঃখের কথ। কর অবধান। 
ব্রহ্মশাপে বৃক্ষ হয়ে আছি এইখান ॥ 
আমারে কাটিয়া কর শাপ বিমোচন। 
এন্ড শুনি কর্মকার উল্লামিত মন ॥ 

দুই পাশ কাটিয়া করিল সমতৃল। 

বৃক্ষের বরণ দেখে চাম্পারুচি ফুল॥ 
বরাত করিয়ে কাষ্ঠ মাথায় তুলিল। 
তরণী উপরে চাপি বাণায় চলিল॥ 
শ্রমযুক্ত কামার বসিল নিকেতনে। 
বনিতা আনিয়ে জল পড়িল চরণে ॥ 

পঞ্চ রসে ভোজন করিল বড় সুখে। 

শয়ন করিল গিয়ে বড়ই কৌতুকে ॥ 

নিন! তেজি সুতা ধর্যা চৌরশ করে কাঠ.। 
সার! দ্বিন ধর্য। তবু না! হোল কোন ঠাট ॥ 


অনার্দি-মজল . ৭৭ 


বিশেষ রাজার ঠাঞ্চি লইলাম পান। 
পরিতাপে হইল কর্মী আকুল পরাণ 
গ্ালঘরে কাষ্ঠ রাখে পেয়ে মনোছুখ । 
কর্থকার নিত! যায় মনে নাও সুখ ॥ 
কর্মকার নিদ্র। যায় আপনার ঘরে। 
ঠাকুর ভাকিয়! বলেন বিশায়ের তরে ॥ 
লও বাছা বিশাই আমার পু্পপান। 
লাউসেনের ফল! গিয়ে করহ নির্বাণ ॥ 
আপনি দিয়েছে অমি ভকতবৎসলা। 
তুমি সে অসিন্ন যোগ্য গড়ে দেহ ফলা 
ভন্লুকে চাপিয়া বিশাই করিল গমন। 
কর্কারের বাড়ী এসে দিল দরশন ॥ 
পাঁচ বর্ণের হেত্যার সঙ্গে পাক্ষুর৷ বাটাপি। 
তুলি মালী তপন সাজায়ে নিল ডালি। 
ভল্লুক বাদ্ধিল লয়ে শালের দুয়ারে। 
দেখিল ফলার কাষ্ঠ আছে শালঘরে ॥ 
নেড়্যা ঝেড়ে কাণ্ঠথানি কইল সমতৃল। 
বিশাই বলে হও তুমি আশি মণের মৃল॥ 
ঠঁকুর ঠৃকুর শব্ধ হাতুর্ির ধ্বনি। 

বিশাই গড়ন গড়ে কেন নঞ্ জানি। 
গভায়াত করে লোক সরণি নিয়ড়ে। 
কেহ বলে নছু কামার গড়ন পারা করে ॥ 
রজত কাঞ্চনে আগে করিল জড়িত। 
কবীর! মণি মাণিক মুকুতা দিল কত। 
দেববর্্ী দেবের ছুল্লভ যত ধনে। 

ঢালের উপরে লিখে বত আসে মনে ॥ 
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরস| কেবল। 
রাম্ধাস বিরচিল অনাদি-মঙ্গল ॥ 





বিশাই আনন্দচিতে তুলি কাঠি লয়্য। হাতে 
প্রথমে লিখিল নৈরাকার। 

.নাঞ্ি হস্ত নাঞ্ি পা ক্রতাশ্রতি নাঞ্জি র! 

আপে আপ আপুনি অপার ॥ 


হদয়েতে অন্ন লিখেজন্ধা পল্মযোনি 
মরালবাহনে যার স্থিতি। 
লক্ষ্মী নারায়ণ সঙ্গে গোলোক লিখিল রে 


শ্বেতপদ্মে শোভে সরস্বতী ॥ 
লিখে শিব শশিকলা! বাঘছাল অস্থিমাজা 
ত্রিশূল ডদ্থুর শোভে করে। 
মৃষিক মযুর পিঠে শঙ্করের সন্নিকটে 
লিখিল কার্তিক লগ্বোদরে ॥ 
পবন বরুণ যম সহম্রলোচন সোম 
নারদ খ'ষ হরিগুণ গায়। 
অপ্মর! বিক্পরী সঙ্গে শচীকে লিখিল রঙ্গে 
(িলোত্তম| উর্বশী সবায় ॥ 
স্বর্গ লিখিয়া রাখে পাতাল ভাবিয়৷ দেখে 
পাতালেতে বলির বমতি। 
অনস্ত বাস্থুকি আর সহ মস্তক যার 
ফণাতে ধরেছে বন্থমতী ॥ 
সূর্ধ্যবংশে মহাতেজ। লিখে দশরথ রান! 
অধোধ্যায় যাহার নিবাস। 
তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম রূপে গুণে অন্থপাম 
দৈব হেতু গেল বনবাস ॥ 
বিমাতা কেকমী পাকে বনবাস দিল] তাকে 
সঙ্গে সীত। অনুজ লম্ষ্মণ। 
সত্য লাগি গেলবন পুত্রশোকে অচেতন 
দশরথ ত্যজিল জীবন ॥ 
বনে হার! হইল সীতা স্ুগ্রীব হইল মিতা! 
জাঙ্গাল বাধিল সিম্ধকুজলে। 
বধ করি দশাননে রাজ্য দিল! বিভীষণে 
সীতারে আনিল চতুর্দোলে 
অযোধ্যায় রাম রাজা আনন্দিত খত গ্রজা 
লিখিল বাল্পীকি মহামুনি | 
উগ্রসেনের সুতা" নন্দছুলাগের মাতা 
নাম তার দৈবকী ঠ1কুরাণী ॥ 
তাহার গর্ভেতে হরি জন্সিলেন কৃপা করি 
কষ পক্ষ ভাদ্রপদ মাস। 


৭৮" 


ভরা অষ্টমী তিথিতে 
গাইল কৈবর্ত রামদাস ॥ 


রুষ্ণলীল! লিখে যত কত ব। বাখানি। 
চতুতজ রূপে জন্ম যবে চক্রপাণি ॥ 
ভূমিষ্ঠ হইতে কৃষ্ণ কোলে কর্যা! নিল। 
নিশিযোগে বস্থদেব গোকুলে চলিল ॥ 
বাড়িল যমুনা নদী হয়ে শতধার। 
বহ্ছদেব ভাবেন কেমনে হব পার ॥ 
শিবারূপে ঈশ্বরী যমুনা হইল পার। 

সেই পথে গেল দ্বিজ কোলেতে কুমার ॥ 
মন্দ মন্দ মেঘের গঞ্জন ঘোর রাঁতি। 
মায়া দ্ূপে বাস্থকি মাথায় ধরে ছাঁতি ॥ 
ঘুমে বড় কাতর গোকুলের লোকজন। 
নন্দালয়ে গিয়া বস্থু দিল দরশন ॥ 
যশোদার কোলে কন্ত। দেখিল নয়নে । 
কোলে নিল সেই কন্া থুয় নারায়ণে ॥ 
ধিলম্ব না করে বন্থু বচন বলিতে । 
মথুরা নগরে গেল! কাদিতে কাদিতে ॥ 
শীদ্রগতি কয় দূত কংসের চরণে। 
আনতে হুকুম দিল অন্থচরগণে | 
দেবকীর কোল্গ থেক কন্তা নিল বলে। 
কাছাড়িতে পাথরে আপনি কংস তুলে ॥ 
হাত হইতে গিয়ে দেবী গগনের পে । 
অষ্টভূজ! হয়ে চণ্ডী বসে সিংহরথে ॥ 
গগন হইতে দেবী ডাক দিয়া বলে। 
তোর রিপু রইল গিয়া! নন্দের গোকুলে ॥ 
ঢালের উপরে লিখে পুতন!1 রাক্ষসী। 
নন্দের বাড়ীতে যায় হইয়া বূপসী ॥ 
দৈবকীর কোলে হরি দেখিয়া 'নয়নে। 
দেখি দেখি বলি কোলে নিল নারায়ণে ॥ 
পয়োধরে কালকৃট আছিল মিশাল। 

দুগ্ধ ধরি চুম্ব তায় দিলেন গোপাল ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 
আইলেন পৃথিবীতে মরি মরি পৃতনা রাক্ষমী ডাক ছাড়ে। 


মরিয়া পড়িয়া গেল নন্দালয় জুড়ে ॥ 
বলরামের সহিত হরি খেলেন অঙ্গনে । 
রোহিণী যশোদার প্রেম বাড়ে দিনে দিনে 
স্বয়ং অবতার রুষ্ঃ বাঞ্াকল্পতরু । 
বালক সহিতে হরি গোঠে রাখে গরু ॥ 
তালবন কুমুদবন মধুবনে খেল! । 
বকান্ুর অথাস্থর বধে কত কল! ॥ 
এই সব বিশাই লিখিল মনোমত । 
দানখগ্ড লিখে গেল যেন ভাগবত ॥ 
কদম্বের তলে হরি রহে দানছলে। 
মায়৷ পেতে কৌতুকে রহিল কুতৃহলে ॥ 
গোকুলের যত গোপী সাজাল পসরা । 
বড়াই সঙ্গে রাধা তখন চলিল মথুর! ॥ 
রাধ। ঠাকুরাণী যান সভাকার মাঝে । 
দধির পসর! মাথে গতি গজরাজে ॥ 
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল। 
রামদাস গায় গীত অনাগ্য-মজল ॥ 





হাতে ধরি গোঁপীনাথ গোপীরে রহায়। 
পসারা লুটিয়৷ হরি দধি কেড়ে খায় ॥ 
বলিছে বড়াই বুড়ী করিয়া, চাতুরি। 
হাসিয়। রাধার হাত ধর্যা রাখে হরি ॥ 
গোবিন্দের পরাক্রম করিল লিখন 
বাম করে করিয়াছে গোবধ্ধন ধারণ ॥ 
দাবানল নির্বাণ লিখিল তার পাশে । 
কালিদহে কালিয়া নাগের প্রাণ নাশে ॥ 
লিখিল বসস্তরাস করিয়া প্রকাশ। 
গোবিন্দ লইয়! কত গোপীর উল্লাস ॥ 
তার মাঝে রাধিকার বিপর্ধ্যয় মান। 
পায়ে ধর্যা কৃষ্ণচন্দ্র সে মান ভাঙ্গান ॥ 
এইরূপ লিখে কত গোবিন্দের খেল! । 
বিশেষ বসনচুরি যমুনার লীলা! ॥ 


অমাদি-মঙ্গল ৭৯ 


নকুল সহদেব লিখে দক্ষিণবিরাট । 
যুধিষিরচরণে লিখিল রাজপাট ॥ 

স্বীম্মের শরশয্য! লিখে কুরু-উরুভঙ্গ 
অশ্বথামার অপমান ভ্রৌপদীর রঙ্গ । 
ভ্রৌপদীর লঙ্জ!নাশ পাগুবের বন। 
লিখিল বিশেষ কর্যা কুরুক্ষেত্র রণ ॥ 
সেতুবন্ধ লিখিল রাবণ দশানন। 
ইজ্জজিতের বধ কুস্তকর্ণের পতন ॥ 
লক্ষণের শক্তিশেল বানরের বিষাদ । 
লিখিল রামের লীল। গুণিতে গ্রমাদ ॥ 
দশ মহাবিস্ত! লিখে দশ অবতার। 
রাজ! গোউড়েশ্বর লিখে রাজদরবার ॥ 
লিখিল বিচিত্র চিত্র ফলার উপর। 
ষোল পাত্র বার ভূঞা দরবার ভিতর । 
রাজা কর্ণসেন লিখে রাণী রঞ্াবতী । 
লাউপেন কর্প র লিখে ময়ন! অধিপতি ॥ 
কালু বীর লিখে লক্ষ সামস্ত ঝকড়। 
মাহুদিয়া পাত্র লক্ষের পায়ে করে গড় ॥ 
ছুই গালে চুন কালি লিখিল মার । 
মাথার উপর নগ.দী কষ্টীর বেটুয়! কুকুর ॥ 
মাতুল ভাগিন। বাদ হবে নিরস্তর। 
তার পাকে অপমান ঢালের উপর ॥ 
ঢাল গড়! সাঙ্গ হইল ফুরাইল কালি। 
চার্গর চাদ সম্মুখে লিখিল হরিতালি ॥ 
দেবতা দানব নর করিয়া লিখন । 
লিখিল বনের পণ্ড আর পক্ষিগণ। 

তরু লতা লিখিল ন্ুচারু চারি ভিতে। 
ফুল ফল মঞ্জরী সুরমা শোভে তাতে ॥ 
কত যে আকিল কন্মা তার শেষ নাঞ্রি। 
বড় ভাগ্যে সংক্ষেপে তাক ছয় মাসে গাই ॥ 
মাজিয়া ঘষিয়৷ ঢাল ঝাপিল বসন। 
অবসান হল নিশি উদ্দিত তপন ॥ 
বিশাই চলিয়া গেল দেবতার পুরে। 
ময়না নগরে হেতা! নিশি গেল দুরে ॥ 


নিদ্রা তেজি কর্মকার বিষাদিত মন। 
আপনার শালঘরে করিল গমন ॥ 
বিশায়ের গড়ন যতেক কারখান1। 
বর্ণক পড়িয়া যেন কত রূপ। সোনা ॥ 
বসন ঘুচায়ে ঢাল দেখিল কামার। 
বিশ্বকর্্মীর কম্ম বল্য। বন্দিল দশবার ॥ 
অনুপম চিত্র দেখ্য। মানিল বিস্ময় । 
সেনের সহায় ধন্ম জানিল নিশ্চয় ॥ 
দড়বড়ি ঢালখানি তুলে নিল মাথে। 
ধাওণাধাই চলিল ময়নার রাজপথে ॥ 
অপরূপ দেখিতে লোকের সীমা নাঞ্চি। 
প্রশংসা করিয়া যশ শতমুখে গাই ॥ 
বলিতে কহিতে কর্মী দরবারে আইল। 
প্রণতি করিয়া কিছু কহিতে লাগিল ॥ 
আমার বচন রাজ কর অবগতি । 
অন্থকুল তোমার তনয়ে যুগপতি ॥ 
দেখে শুনে কর্ণসেন উল্লাগিত চিত। 
রঞ্জাবতী রাণী অতি হল হরধিত ॥ 
গুণিগণ বাখনি করে দেখ্য। গুণপন!। 
রাণী ভাবে পরিপূর্ণ মনের বাঁসনা ॥ 
শিরে শিরোবন্ধ দিল গায়ে জাম! জোড়া। 
বন্সিস বিশেষ হল টাঙ্গোনিয়! ঘোড়া। 
কত নিধি কঠেতে কনককঠহার । 
অপরঞ্চ বিশেষ করিল পুরস্কার ॥ 
বিদায় লইয়া! নছু চলে গেল ঘর। 
লাউসেন কর্পুর আইল দরবার ভিতর ॥ 
ঢাল লয় লাউসেন খড়া সমতুল। 

বিধি বিষু। আপনি ইহার যান মূল । 
জয় ধর্শ বল্য। ঢাল করিল গ্রহণ। 

মনে যত আসে করে ঢালের সাজন ॥ 
বর্ণের ঘুঙ র দিল ঢালের উপর। 
হাঁড়িয়া চামর দিল অতি মনোহর ॥ 
অসিফল! ধরিল ময়নার তপোধন। 
ফলঙ্গ। মারিয়ে উঠে উপর গগন ॥ 


৮০ অদাদি-মঙ্গল 


বীরদাপ দেখিয়ে রাজারাণীর উত্থান । 
অনান্তমঙ্গল গায় কবি রামদাস ॥ 


হরি হরি বল ভাই ধর্মের সভায়। 
এত দূরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায় 


ইতি অষ্টম কাণ্ড সমাগ্ত। 


নবম কাণ্ড 
মাল-বধ পালা 


দিনে দিনে বীরদাপ করে ছুই ভাই। 
গোউর সহর চল এই ডগ যাই ॥ 
কর্প'র বলে ঘরে বস্ত। কার্য করি কি। 
রাঙ্জার দরবারে চল পরিচয় দি ॥ 

মামা ত পাত্তর বটে মেসো গোৌড়েশ্বর | 
নিকট কুটুম্ব সভে নহে হ্বতস্তর | 

পার যদি ছাড়াইয়া আনিতে ময়না । 
তবে ত বুঝিব দাদা! তোমার গুণপন! ॥ 
ভারতে তোমারে দেখি দ্বিতীয় অঙ্জুন। 
স্বদেশ বিদেশে ঘোষে তোমার সদগুণ ॥ 
তোমার সমান বীর ঘরে রয় বমি। 

কি করিবে তবে বায় অভয়ার অসি ॥ 
কর্পরের ভারতী সেনের লাগে মনে। 
বিলম্ব কি ভাই আর চল মোর সনে ॥ 
পিতামাতার চরণে বিদায় নিয়ে আগে । 
কালিকে করিব যাত্রা নিশ! শেষভাগে ॥ 
'যোড় করে পিতারে কছেন ছুটি ভাই। 
আজ্ঞা! কর গোউড় সহর ফ্লোহে যাই ॥ 
যোল ঘর জাতি আছে গোউড় ভূবনে। 
পরিচয় করি গিয়া তা সভার সনে ॥ 
কর্ণসেন বলে পুজ সে ছুর্গম দেশ। 

পথে ষেতে বাপধন পাবে বড় ফ্রেশ ॥ 
বিশেষ ভন্মুক ব্যাস্ত দহ্থ্য অতিশয়। 
বালক স্বভাব বাছা! মনে বাঁসি ভয় ॥ 


তোমরা হৃদয়মণি নয়নের তারা । 

তিল আধ ন৷ দেখিলে হই জ্যান্তে মর! ॥ 
তোমারে বিদায় দিয়ে না রবে জীবন । 
দশরথ টৈল যেন রামে দিয়ে বন ॥ 
তোমারে বিদায় দিতে আমি নাঞ্জি জানি। 
কি বলে স্বধাও আগে রঞ্জাবতী রাণী ॥ 
তোর লাগি মর্যাছিল শালে দিয়। ভর । 
মাগহ বিদায় বাছা তাঁর বরাবর ॥ 

এত শুনি ছুটি ভাই করিল গমন। 

ছু ভাই বন্দিল গিকসা মায়ের চরণ॥ 

ছুটি ভাই ধরিল মায়ের ছুই করে। 

লব কুশ জানকী যেমন শোভা করে ॥ 

কর যোড় করিয়া! কহেন ছুটি ভাই। 
আজ কর গোউড় সহরে &েহে যাই ॥ 
তোমার পণ্যের জোরে হব সভাজয়ী। 
পৌরুষ কি আছে যদি ঘরে বসে রই ॥ 

এ কথা বারাল যদি লাউসেনের তুণ্ডে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রঞ্জাবতীর মুণ্ডে॥ 
রাজার চাকর হয়ে কি করিবে কাজ । 
তোমার বালাই লয়ে ধনে পড়,ক বাজ । 
এত ধন নাঞ্জি আটে তোমার বাপধন। 
তোমাকে চাহিয়! ধন কি আছে এমন ॥ 
চৌদ্দ মরাই টাকা বাস্ধ! ভাগার ভিতর । 
ধন ফেল্যা বান্ধিতে পার দক্ষিণ সাগর ॥ 


অনাদি-মজল 


স্বর্ণের বাঁধা ঘাট লহরী খেলায়। 

কত কোটি কাঞ্চন দেশে গড়াগড়ি যায়॥ 
এত ধনে লাউদেন তোমাকে নাঞ্ি আটে। 
প্তামার লাগি সুতা কেট্যা বেচিব হাটে হাটে॥ 
মেন বলে জননি গে! কহি যে তোমায়। 
কুপুত্র যে জন, খায় বাপমায়ের উপায় ॥ 
পুত্রের প্রধান ধর্ম পিতার পালন। 

কত কাল বসে খাব পিতার অর্জন ॥ 
রাণী বলে বাপধন জান নাঞ্চি তুমি । 
গোউড়পথের ছুঃখ বলে দিব আমি। 
পথে পথে সদাই দারুণ দাবানল । 

কত গণ্ডা নদী আছে অগম অতল। 
হরিণ মহিষ বাঘ চরে পালে পাল। 
সিংহরাজ শার্দুল বিস্তর হরিয়াল ॥ 

সে দেশের পথ নয় এ দেশের পারা । 
পথে বসে বিস্তর আছয়ে ছেলেধর] ॥ 
আমিবে তোমার মামা লইতে আমারে । 
মায়ে পোয়ে যাইব তোমার মামাঘরে ॥ 
সেন বলে তুমি মনে না করিও শঙ্কা । 
রাম যেমন করে গেস্থোবণের লঙ্কা ॥ 
রগ্তাবতী বলে তেন শকতি কাহার । 
সিন্ধু বাধি রামচন্দ্র সেনা কৈল পার ॥ 
মেন বলে আমার সহায় সেই জন। 
কিিকরিবে অস্থ্র দেবতা! নরগণ। 
থাকিতে প্রতুর ফল! অভয়ার অনি। 
ত্রিলোকের মধ্যে কারে নাঞ্চি ভয় বাসি। 
তবে ছুখ স্থখ ম! গো কপালেয় লিখম। 
সজাকুর হাতে ধেন মিংহের মরণ | 

এত বলি নবিনয়ে চাহিল বিদায়। 
দড়বড়ি ধরিল মায়ের ছুটি পায় 

বেশি নয় এক পক্ষ রব মেসোখরে | 
পরিচয় দিয়ে পুন আসিব যে ফিরে। 
তবে রাণী দাসীদেরে শুধায় উপায়। 
লাউসেম কর্পর অনাথা করে ঘায়। 


৮১ 


বাছারে না দেখে চক্ষে বাচিব কেমনে । 
কি করিলে থাকে বাছা! আপন ভবনে ॥ 
কল্যাণী মালতী বলে গুন ঠাকুরাণি। 


তোমার ছেলে ঘরে থাকে গুঁধধ ভাল জানি ॥ 
ডান হাত ভেঙ্গে রাখ আর ডান পা। 


ঘরে বসে খোড়া পোকে নিতুই দেখ ম॥ 
অঙ্থক্ষণ দেখিলে সে চাদপারা মুখ। 
পাসরিবে অবশ্ঠ চাম্পায়ের যত ছুঃখ ॥ 
কল্যাণীর ভারতী রঞ্জার লাগে মনে । 
কাদিয়! দাড়াল গিয়া রাজা যেইথানে ॥ 
কাদিয়৷ কাতরে রাণী কহিল বারত|। 
মোর বাক্য রাখ রাজা খাও মোর মাথা ॥ 
মাল দিয়ে ছু ভায়ের ভাঙ্গাহ ছুই পা। 
গোউড়ে যাওয়া অবশ্ঠ ঘুচিবেক স্বরা॥ 
দিবানিশি দেখি দোহার সে টাদবয়ান। 
অভাগিয়! জননীর জুড়াবে পরাণ ॥ 
রম্তী সহরে মাল নাম সারঙ্গধল। 
তাহারে আনাও রায় দেখি বুদ্ধিবল ॥ 
নুবুদ্ধি রাজাকে আপি কুবুদ্ধি ঘটিল। 
সতা মানি রমণীর কথায় তুলিল। 

পাতি দিয়ে রাঁজদূত পাঠাল তৎপর। 
গায় কবি রামদান সখ! মায়াধর ॥ 


আজ্ঞ| পেয়ে রাজদুত বাদ্ধিল পরাণা। 
ধাবকের বেশে এড়ায় দক্ষিণ ময়ন। ॥ 
পার হল কালিন্দী গছুমা দরশন। 
রাঙ্গামাটি ছাড়াইল দাধিল উচালন। 
মুগ্ডমালা জামিল! করিল পাছুয়ান। 
রাজহাট পার হয়ে গেল বর্ধমান ॥ 
ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার । 
উপনীত হুল গিয়া রাজদরবার ॥ 
হেনকালে রাজদ্ূত করেছে জোহার। 
যোড়ছাতে কল কহিল সমাচার । 


৮২ অনাদ্দি-মঙ্গল 


পাগে ছিল পরয়ান! দিল পাত্রের করে। 
মুদা ভেঙ্গে পরয়ানা পড়ে ধীরে ধীরে ॥ 
ভাগিনার কথ শুনে হেট মাথা করে। 
ংসের যেমন যুক্তি কৃষ্ণ বধিবারে ॥ 
এত দিন ভাগিন! বাচে কিছুই না জানি। 
এইবার ভাগিনা বেটা হারাবে পরাণি॥ 
মল্প পাঠাইয়া দ্রিব মোর মনে লয়। 
বোন রঞ্জাবতী যেন আটকুড়ী হয় ॥ 
পানর বলে শুনরে কোটাল ইন্ত্রজাল। 
মাল সারঙ্ঈধলে ডেকে আনরে তৎকাল ॥ 
আজ বন্দি কোটালিয়! করিল গমন। 
মালের নিকটে গিয় দিল দরশন ॥ 
আখড়াশালেতে খেলে মাল সারেঙ্গধল। 
চারি দিকে পড়েছে পাষাণ জগদ্দল ॥ 
নিরবধি আখড়। সদাই ঠাটবাট। 
চারি দিকে পড়ে আছে পাষাণ মালকাঠ ॥ 
হেনকালে রাজদুত করিল জোছার। 
হুকুম পাত্রের ভাই চল রাজদ্বার ॥ 
হুকুমে হসার হয়ে চলে সাত মাল। 
চলে যেতে পায়ে কাপে আকাশ পাতাল ॥ 
তিনবার সন্মুখেতে করিল তস্লিম । 
কি করিতে হবে রায় কহিবে ত্বরিত ॥ 
পাত্র বলে গুন ওহে মল্প সাত জন। 
মল্লবেশে যাবে চলে ময়ন! ভূবন ॥ 
মন্লযুদ্ধ'শিখিবেন আমার ভাগিন| । 
শিখাইলে সাতগুণ পাইবে মাহিনা ॥ 
যে কিছু সেখানে পাবে যতনে লইবে। 
আমাক কাছে আইলে তার দশ গুণ পাবে ॥ 
তারপর মাহদে কহিছে কানে কানে। 
কাছাড়িয়া মেরে এস ভাগিনা লাউসেনে ॥ 
আমার ভাগিনা বলি না করিহ ভয় । 
ভম্নী রঞ্জাবতী যেন অশটকুড়ী হয়॥ 
অনাগ্ঠপদারবিন্দমধুলুব্ধমতি | 
রামদাস গায় গীত মধুর ভারতী ॥ . 


সাত মাল সঙ্গে করে ধাইল সারেজধল। 
পদভরে মেদ্িনী করয়ে টলমল ॥ 

নেড়া মাথা বিরূপ দেখিয়! লাগে ডর। 
গৌঁফের বলনি যেন হাড়িয়া চামর ॥ 
লোহার মুদগর হাতে বুকে মারে ঘ1। 
মণিরামকমলে ভূষিত সব গা ॥ 

বীরমাটি বিশেষ ভূষিত সব গায়। 
বীরধটি কটিতটে পাগড়ি মাথায় ॥ 

আগে আগে ধাইল আরিন্দা শিঙ্গাদার। 
ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হল পার ॥ 
ডান দিকে নাড় গ্রাম দক্ষিণে নাগুরী। 
আমিন! সরাই রেখে এল মোগলমারি ॥ 
দিবানিশি চলে যায় ময়ন। ভুবনে । 
দেখাদেখি উত্তরিল গড়মান্দারনে ॥ 
ধুলটাঙ্গি প্রতাপপুর করিল প্রবেশ । 
মানকর ছাড়াইল কাসজোড়। দেশ ॥ 
কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার। 
উপনীত হুল গিয়া ময়ন। বাজার ॥ 
ফুপের বাগান সব দেখ্যা যায় চেয়ে। 
্রমিছে ভ্রমর! সব কৃষ'গুণ গেয়ে ॥ 

সধবা বিধবা আদি যত মেয়্যাগণ। 
নৃতন-কলসী-ছটা অঙ্গের বরণ ॥ 
অতিবৃদ্ধ বাল! যুব। রমিকসমাজ । 
বিগ্ভাভাট চক্রবর্তী বৈস্ত কবিরাজ । +" 
বার দিয়া বলেছে ভূপতি কর্ণসেন। 
মল্লগুরু আগিয়ে সম্মুখে দেখা দেন ॥ 
মাল সব আড়ালে দাড়াল সারি সাঁরি। 
তাল কিংবা শালগাছ তুলন! দিতে নারি। 
হেনকালে রগ্তাবতী সমাচার পাই। 
বাপেদের সম্বন্ধে মালেরে বলে ভাই ॥ 
মা! বাপের কুশল কহ ভায়ের কল্যাণ। 
মায়ের বারতা কহ জুড়াক মোর প্রাণ ॥ 
স্থধাইল রপ্তাবতী এ সব বারতা । 

মাল বলে ভাল আছে তোমার মাতাপিত ! 


অনা দ-্মঙ্গল ৮৩. 


তারপর রঞ্জাবতী নিবেদন করে ॥ 
খোড়া করে লাউসেনে রেখে যাবে ঘরে ॥ 
কহিতে ও সব কথ। হৃদয় বিদরে। 

এমা কাছাড় দিবে প্রাণে নাঞ্জি মরে ॥ 
ঘুচে যেন দূরদেশ যাবার বায়ন।। 

তবে যে তোমারে দ্রিব দ্বিগুণ মাহিন] ॥ 
তপন্তার ধন মোর লাউসেন কর্পুর। 
ক্ষণে না দেখিলে প্রাণ করে ছুর ছর ॥ 
বহু কষ্টে ঘুচিয়াছে কলঙ্কের কাট! 
বাহিরেছে দাদার বচনশেলপাট! ॥ 
আমার মাথার কিরে খোড়া করে রাখ। 
প্রাণে নাঞ্জি মরে যেন সাবধান থাক ॥ 
রাজারে এ সব কথা জানায়ে কাজ নাঞ্জে। 
ন। জানি কি বলে পাছে মনে ভাবি তাই॥ 
এত বলি রগ্জাবতী করিল গমন। 

পাচ মণ সিদ! সিদ্ধি যোগায় তখন ॥ 
বাসায় গিয়া মাল সব মনে যুক্তি করে। 
আগে চল দেখে আমি লাউসেন বীরে ॥ 
দেখিলে বুঝিতে পাবি জয় পরাজয়। 
আগে বল বুঝে নিলে স্ুবে ভাল হয়।। 
তার পরে স্নান রদ্ধনে মন দিব। 

আগে চল লাউসেনের বল বুঝে নিব ॥ 
জান নাকি তার গুরু বীর হনুমান । 
নখে ছিড়ে সবারে করিবে খান খান॥ 
এত বলি মাল সব করিল গমন । 
আখড়ামন্দিরে গিয়া দিল দরশন ॥ 

মাল সব আড়ালে দাড়াল সারি সারি। 
পর্বতের চূড়া কিন্ব। কীচকের অরি ॥ 
সন্ুখে আছাড় খেয়ে পড়েছে কর্পর। 
পাথরের মন্দির নড়িছে দুর ছুর ॥ 

কর্পর বলেন দাদ। দেখ বার হয়ে। 
কোথাকার মাল সব তঁ দাড়াইয়ে ॥ 

এই সব মাল দেখি বমদরশন। 

নিশ্টয় এদের হাতে তোমার মরণ ॥ 


পরিচয়ে কাজ নাঞ্ড চল পলাইয়া। 

পরাণ উড়িল দাদ! মালকে দেখিয়া ॥ 

হেন কালে লাউসেন আগু হয়ে কয়। . 
কোথাকার মাল তোর। দেহ পরিচম্ন ॥ 
কোথা হতে আইলে হে তোমার নাম কি। 
মাল বলে শুন সেন পরিচয় দি ॥ 

সারঙ্গধল আমার নাম জগতে বিদ্িত। 

এই ছয় শিষ্য এদের নাম ইন্দ্রজিত ॥ 
গোউড় সহরে থাকি দিরম রজজনী। 
আইলাম তথ! হতে তোমার নাম শুনি ॥ 
বাহুবলে তোমারে করিলে পরাজয় । 
জগতে হইবে তবে আমার বিজয় ॥ 
পাত্রের হুকুম ভোমার লইব মহল] । 

মোর হাতে বাঁচ যদি, তবে যে ধৃলাখেল| ॥ 
এত শুনি কহে সেন বীর গুণধাম। 

এত দিনে তোমাকে ভবানী হল বাম॥ 
ভাল গুরুগিরি দেখাইতে আলি হেথা । . 
হারি যদি তবে ত সাবাস তোর কথ! ॥ 
জান নাকি মোর গুরু বীর হহুমান। 
নথে ছিড়ে সভাকে করিব খান খান ॥ 

মন্ত্র বলে কিবা! তোর দেখাপ মহত্ব। 
বালকের সনে বাদ সে নহে বীরত্ব ॥ 

সেন বলে এই দণ্ডে পাইবে গ্রতিফল। 
এক চড়ে বুঝে লব কার কত বল।॥ 

এত শুনি বেগে ধায় বীর সারঙ্গধল। 
পদভরে মেদিনী করিছে টলমল॥ 

খেয়ে গিয়ে পলাইয়া রহিল কপূরি। 
এইবার দাদাকে রাখ গোবিন্দ ঠাকুর ॥ 
লাউসেন মালেতে পড়িল ধরাধরি। 
বিবাদে ঠেকিল যেন কুঞ্জর কেশরী ॥ 
হাতাহাতি করিয়া করিছে মালসাট।, 
ফলঙগ মারিয়া দোছে ছাড়ে নিংহনাদ ॥ 
ধরাধরি ছুজনে মাথায় ঢুসাঢুসি। 

পায়ে পায়ে পাছাড়ি বাহুতে কষাকষি ॥ 


৮৪ 


ছুই জনে মহাযুদ্ধ অকালগ্রমাদ। 

পবন গরুড়ে যেন হইল বিবাদ ॥ 

গজ কচ্ছপেতে যেন ঘোরতর রণ। 
সেইরূপ বিবাদ করিল দুই জন ॥ 

রাম দশাননে যেন বাজিল হানাহানি । 
সেই মহাগ্রলয় সকল মুখে শুনি ॥ 
চাহিতে চাহিতে চক্ষে জলিছে চিকুর। 
কের যুদ্ধেতে যেন সুষ্টিক চাপ র| 
মালক মারিয়া রায় করে ঘোর রণ। 
বীরদাপে বস্থমতী কাপায় দুজন ॥ 
বয়স ভায়াল সেনের টুটে গেল বল। 
মহ্াকোপে বুকে বসে বীর সারঙ্গধল ॥ 
মটমটি শবদে ভাঙ্গিল হাত পা। 
পাষাণ বুকে দিয়ে বলে নখে নিদ্রা যা॥ 
মালসাট মারে মল্প জিনিয়া সমর । 
ভোজনে বমিল গিয়। হরিষ অস্তর ॥ 
সেনের বিপত্তি দেখি কর্পুর পাতর। 
শিরে হাত দিয়া কাদে আকুল অন্তর ॥ 
অনাদ্যপদারবিন্দ ভরস৷ কেবল। 
রামদাস গায় গীত অনাদ্য-মঙ্গল ॥ 





দেখিয়! সেনের দুঃখ কাদয়ে কর্পর। 
কি দশ! করিলে প্রভু অনাদ্য ঠাকুর ॥ 
তখন বলিলাম দাদ! চল পলাইয়া। 
উপা্ন প্রভৃর পদ একান্ত ভাবিয়া ॥ 
দক্ষিণ চরণ গেল আর ডানি হাত। 
বিপদের কালে দাদ। ডাক জগন্নাথ ॥ 
ড্রৌপদীর লঙ্জ। নিবারণ টৈল ষে। 
মনে মনে ডাক দাদ! উদ্ধারিবে সে ॥. 
হিংসায় পৃতন| পাইল কৃষের শরীর । 
কামে গোপী পায় কৃষ্ণ ধর্শে যুধিঠির ॥ 
ভক্তিবলে নারদ পেয়েছে নারায়ণ । 
পুত্রভাবে যশোদ| পেয়েছে সেই জন ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


এত যদি কর্পর উপায় বলে দিল। 
প্রভূপদপক্ষজ সেন ভাবিতে লাগিল ॥ 
জয় জয় পরমকারণ নারায়গ। 

সঙ্কটে পড়েছি প্রভু রাখ হে জীবন ॥ 
গেো-ধন রাখিলে প্রভু গোবর্ধন ধরি। 
স্থধম্বারে রক্ষা কলে তগ্চ তৈলে হরি ॥ 
পাগ্ডবে করিলে রক্ষা জৌয়ের আগুনে । 
কিস্করে কাতরে ডাকে রক্ষ নিজগুণে ॥ 
শিলাপাটে সঙ্কটে জীবন বাহিরায়। 
সেবক ম্মরণ করে হও বরদায় ॥ 

এত বলি লাউসেন গোবিন্দ ধেয়ান। 
হেনকালে টৈকুঠে জানিল ভগবান ॥ 
ঠাকুর বলেন শুন বীর হন্থমান। 
মল্লযুদ্ধে লাউসেন হারায় পরাণ 

গা তুলিয়! যাও বাছা বীর হচ্ুমান। 
তুমি গিয়া! লাউসেনে কর পরিত্রাণ ॥ 
পাইয়া! প্রতুর আজ। পবননন্দন। 
সেনের নিকটে গিয়। দিল দরশন ॥ 
দেখিলেন সেন রাজা বড় পরাজয়। 
জলত্ত অনল হইল পবনৃনয় ॥ 

বুকের পাষাণথান হাতে করি নিল। 
যাও বলি দক্ষিণ সমুদ্রে ফেলে দিল ॥ 
ধুলা! ঝাড়ি বীরবর সেনে নিল কোলে । 
লাউসেন পড়িল গুরুর পদতলে ॥ 
আশীর্বার্দ করে গুরু যত আসে মনে। 
পরশিতে বল বাড়ে মল্লের নিধনে ॥ 
মোরে পাঠাইয়! দিল ভকতবৎসল। 
আমি দিলাম তোমার গায়ে বাইশ হাতীর বল 
এই বাক্য বলিতে সেনের হুম্দর হাত পা। 
স্থমেরু পর্বত জিনি লাউসেনের গা ॥ 
বিদায় হয়ে বৈকুঠে গেলেন হন্গমান। 
লাউসেন রাজ! কইল গৃহেতে পয়ান॥ 
পঞ্চ রসে ভোজনে বসেছে সাত মাল। 
সেন রাজ। ঈাড়াইল যেন যম কাল॥ 


অনাদি-মঙগল ৮৫ 


সেন বলে মাল বেটা ভাত খাও তুমি। 
ধর্মের তপস্বী বেটা মরে গেলাম আমি ॥ 
গোষ্ুড় নগরে তোরা না ফিরিবি আর। 
ময়নাতে লাউসেন হয়েছে অবতার ॥ 
রুধষিল সারছ্ধল চঞ্চল মেদিনী। 

হেন কালে ছয় শিষ্য যোড় করে পাণি॥ 
তুমি গুরু আমর! শিষ্য জগতে বিদিত। 
তোমার ক্কপায় নাম পাইলাম ইন্্রজিত ॥ 
আমরা থাকিতে দেব তুমি কেন যাবে। 
ছেলে বেটার কাছে গিয়। বৃথ! লজ্জ। পাবে॥ 
বুড়! বলে বাপনব কোন কালকে আর। 
একবারে লাউসেনে মারহ আছাড় ॥ 

এত শুনি চারি মাল ধেয়ে যায় রণে। 
পতঙ্গপতন যেন যজ্ের আগুনে ॥ 

চারি দিকে বেড়ে কেহ না পারে ধরিতে। 
আকাশ অধিক উচু দেখে চারি ভিতে ॥ 
হেট মাথা করিতে পাতালে দেখে পা। 
স্থমেরু পর্বত জিনি লাউসেনের গা ॥ 
একবারে চারি মাল লাউসেনে তোলে । 
কলার কান্দি ধরিয়া যেমন বাছুর ঝোলে ॥ 
তা দেখিয়া! সেনরাজ1 বিক্রমে বিশাল। 
কাকে তুলে চাপিয়! মারিল চারি মাল॥ 
ছেড়্যা দিতে দূরে পড়ে খাইয়! কাছাড়। 
মাথান্ধ খুলি ভেঙ্গে গেল চূর্ণ হল হাড়॥ 
আর ছুই মাল তখন ধেয়ে আইল রণে। 
পায়ে ধরি ছুই জনে ঘুরায় গগনে ॥ 

ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে মুখ বেয়ে। 
বালক মারিতে মল্প পড়ে আছাড় খেয়ে ॥ 
ছয় শিষ্য মরিল বুড়া রুধষিল আপুনি । 
সেন বলে মল্প বীর তোরে ভাল জানি ॥ 


মোর হাতে আজি তোর অবশ্য মরণ। 
ংসার খুজিয়া দেখ প্রাণ বড় ধন ॥ 
মাল বলে বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ না দিব। 
আমি জানি তোর হাতে নিশ্চয় মারব ॥ 
কিন্তু তোর যোগ্যতা জেনেছি পূর্বাপর 
নিশ্চয় আমার হাতে যাবি যমঘর ॥ 
এত বলি ধেয়ে যায় বীর সারঙ্গধল। 
পদভরে মেদিনী করিছে টলমল ॥ 
যোলসাঙ্গের পাষাণ নিল ধরি ছই করে। 
সামাল বলিয়। ফেলে মেনের উপরে ॥ 
লাউসেন প্রতি আছে দৈব অনুকৃল। 
পাষাণ লুফিয়। নিল কদঘ্ধের ফুল ॥ 
পুনরপি সেই পাষাণ নিল স্দাকর। 
লও বলি ফেলে দ্িল মালের উপর ॥ 
পর্বতলমান পাষাণ বায়ুবেগে ধায় । 
সামালিতে নারে মালের পড়িল মাথায় ॥ 
তা দেখিয়া! সেন রাজ! হরিষ অস্তর। 
পায়ে ধরি তুলে মারে শৃন্তের উপর ॥ 
শৃন্তেতে তুলিয়া দিল গোট। চার পাক। 
চৈত্র মাসে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥ 
রেয়েটি পাথরে রাজা মারিল আছাড়। 
তেজিল জীবন মাল চূর্ণ হল হাড়॥ 
মাল সারঙ্গধল যদি ত্যজিল জীবন। 
মুক্ত হয়ে চলে গেল বৈকুঠ ভূবন ॥ 
মাল টেনে ফেলে দিল কালিন্দীর জলে । 
মাল জিনি ছুই ভাই বসে তরুতলে ॥ 
স্নান কেলি তর্পণ কৈল কালিন্দীর জলে । 
রামকৃষ্ণ খেলে যেন যমুণার কুলে ॥ 
এইখানে মালবধ পাল! হল সায়। 
রামদাস গায় গীত গাওয়ায় কালু রায় ॥ 


ইতি অনাদি-মঙ্গল নামক মহাকাব্যে মালবধ নামক নবম কাণ্ড ॥ 


দশম কাণ্ড 
বাধজন্ম পাল। 


প্রণমহ পরাৎপর পরম ঠাকুর । 

যার নামে অশেষ আপদ্‌ যায় দূর ॥ 
হরি বলি শুন ভাই শ্রীধশ্মসঙ্গীত। 
শুনিলে আপদ খণ্ডে মানস সম্প্রীত ॥ 
কর্পুর বলেন ভাই বিলম্বে কাজ নাঞ্চি। 
এই দাপে দাদা হে গোঁড়ে চল যাই ॥ 
বীর বধ করিস বাড়িল বীরপণা। 
ইনামে আনিব রাজ্য দক্ষিণ ময়ন! ॥ 
মাম! মেসো হয় অতি নিকট সম্বন্ধ । 
দরবারে গেলে বড় বাড়িবে আনন্দ ॥ 
মাম! ০ দুরস্ত অতি কুটিল অতিশয় । 
অতেব ব্যক্ত বেশে যাইতে বাসি ভয় ॥ 
কাজ নাঞ্ি নফর লক্করে স্থবাহনে । 
গুপ্তবেশে অবশ্ঠ যাইব গুণগত গনে ॥ 
অধিক বিলম্বে আব নাঞ্জি প্রয়োজন। 
অতঃপর কর ভাই পথের আয়োজন ॥ 
সেন বলে জীয়ে থাক কর্পুর পাঁতর। 
তোমার ভরস! মনে করি নিরস্তর ॥ 
শ্রিরে বান্দে শিরবন্দ গায়ে পষ্টজোড়। । 
হাতে নিল মহাফলা অভয়ার খাড়া ॥ 
শ্রবণে কুগুল পরে তিমিরে কল্পে আলা । 
ললাটে তিলক যেন নব শশিকল! ॥ 
গলাতে কনকহার হীরামণি তায়।' 
বাহুষুলে বাঙ্ঞুবন্ধ কত শোভ! পায় ॥ 
নানাবিধ অলঙ্কার বীরের সাজন। 
সংহতি কর্পুর নিল কত প্রহরণ ॥ 
পথের সম্বল বান্ধে মাণিক গণ্ড দশ। 
অতঃপর কহে বীর হুইয়৷ হরষ ॥ 


গৌড় নগরে যদি যাৰ ছুই জনে। 

এ সব ভারতী যেন মাতা নাঞ্ি জানে। 
কর্পুর বলেন দাদা তু বড় অজ্ঞান। 
মায়ে না বলিলে নিশ্চয় হারাবে পরাণ ॥ 
মায়ের সমান গুরু নাহি ভ্রিভুবনে। 
ষোল তীর্ঘের ফল বলে পিতার চরণে ॥ 
মা বাপের চরণে বিদায় মেগে চল। 
তবে জানি ধন্ম তব হবে পক্ষবল ॥. 

এত বলি বাপে গিয়া করিল প্রণাম। . 
দশরথ দেখি যেন লক্ষণ শ্রীরাম ॥ 
করযোড়ে ছুই ভাই বলিছে বচন। 
আজ্ঞ! কর যাই ফ্লোহে গৌড়ভবন ॥ 
কর্ণসেন বলে বাপু আমি নাঞ্িঃ জানি । 
তোদের বিদায় দিঝোঁজিঞাবতী রাণী ॥ 
পুত্রের প্রতাপে বাড়ে পিতার গৌরব। 
গোবিন্দ হইতে যেন নন্দের বৈভব ॥ 
যাইতে নাহিক মানা আসিবে তত্পর। 
রঞ্জাবতী রাণী শুনি কপালে হানে কর ॥ 
বাপধন বাছ। রে বালাই লয়ে মরি। 
বদনে বদন দিয়! বলেন সুন্দরী ॥ 

মোর বাক্য বাপধন শুন মন দিয়া। 
রাজার চাকর হবে মোর মাথা খেয়া ॥ 
রাজার চাকর হোথা কি করিবে কাজ ।. 
তোমার বালাই লয়ে ধনে পড়, বাজ 1. 
চক্ষের পলকে বাপ তিলে হই হার]। 
তোমার কারণে আছি পাগলিনী পার! ॥ 
তবে যদি একান্ত যাইবে দুরদেশ। 
অভাগী মায়ের কথা শুন সবিশেষ | 


অনাদ-মঙ্গল ৮৭ 


ৈবজ ডাকিয়া আগে যাত্রা কর স্থির | 
তবে ত হইবে বাছা! ঘবের বাহির ॥ 
এত বলি রঞ্জারাণী প্রবোধি নম্দনে। 
দৈইজ্ঞ ডাকিয়া আনি কহিল গোপনে । 
কান্দিয়া কাতরে কত কয় পায় পড়ি। 
লাউসেন কর্পুর বাছা যায় বাড়ী ছাড়ি ॥ 
বল্য৷ কয়্যা লাউসেনে ঘরে রাখ তুমি। 
যাহ চাহ তাহ! দিয়া সস্তোধিব আমি । 
গ| তুলিল গ্রহবিপ্র কক্ষে লয়ে পুথি। 
দরবারগৃহে দি চলিল ঝটিতি ॥ 
লাউসেন কর্পূর যথ। দোলুজ ছয়! রে । 
গ্রহাচাধ্য উপনীত হইল তথাকারে ॥ 
পাজি হাতে করিয়া করিল আশীর্বাদ । 
অনুকূল সদাই হউক রাধানাথ ॥ 
পরিমাণ পবিত্র কেবল গঙ্গা দল। 

রূপে গুণে সাক্ষাতে করিতে পারি নল। 
আজ্িকার সংবাদ রাঞ্জ.করি নিবেদন । 
পঞ্জিকা ধরিয়] আজি করিন্ু গণন ॥ 
উত্তরমুখেতে ধাত্র! করিবে ছুটি ভাই । 
অমঙ্গল দেখিয়! এলাম (ও ॥ 
নিশ্চয় যাইবে বটে গৌড় নগরী । 

বার বচ্ছর যাত্রা নাঞ্ি দেখিম্থ বিচারি ॥ 
পঞ্তীর গণন রাজ1 ঠেল! নাঞ্জি যাবে। 
নাঞ্ান নিষেধ যদি বড় ছঃখ পাবে ॥ 
এত শুনি সেনরাজা হেসে কয় কথা। 
বার বছরের খড়ি তুমি পাইলে কোথা ॥ 
সম্বচ্ছরের খড়ি কেহ না পারে গুপিতে | 
বার বচ্ছর যাত্র! নাঞ্জি মানিব কিমতে ॥ 
গৌড় যেতে যাত্র! নাঞ্ডি দ্বাদশ বচ্ছর | 
তোমারে বধিয়! যাঁরা দেড় প্রহর ভিতর । 
এত বলি হাতে নিল চণ্তীর আতর। 

ভয় পেয়ে বিপ্র তথা কাপে থর খর।॥ 
অপরাধ ক্ষমা কর শুন মহাশয় । 
মুনীনাঞ্চ মতিত্রম পুরাণেতে কয় ॥ 


ভিথারীর অপরাধ একবার রাখ। 
দশক ভুলিয়] রাজ পড়িল বিপাক ॥ 
এত বলি বিপ্র বনু স্ততিবাদ করে। 
কপুর বিনয়ে বলে লাউসেনের তরে ॥ 
ব্রাহ্মণের দোষ কিবা এনেছে জননী । 
বলিয়। দিয়াছে যাহা কহে সেই বাণী॥ 
সর্বশান্ত্রে বিজ্ঞ তুমি শুন তপোধন। 
অপরাধ এর কিবা না বধ ব্রাহ্মণ ॥ 
এত শুনি গ্রহবিপ্র গ! তুলে দীড়ায়। 
গায়ে হতে জামাজোড়। দিল যুবরায় ॥ 
কতবিধ বসন ভূষণ দিল দান। 
ভ্বিজ বলে হোকু স্নে তোমার কল্যাণ ॥ 
পাজি হাতে পুনর্ধার করিল গমন। 
শুভ তিথি শুভ লগ্ন কৈল তপোধন ॥ 
এখনি করহ যাত্রা কহিন্ন তোমারে। 
আপনি সারথি ধার দেব গদাধরে ॥ 
শ্রীহরি বলিয়া রাজ! বাড়াইল গা। 
কাছাড় খাইয়া! পড়ে খোলা দাই ম॥ 
তুমি যাবে লাউসেন গৌড় মধুপুর । 
ঘরে রেখে যাবে আমার প্রাণের কপ্পুর ॥ 
দিনে দশবার বাছা চিড়া মুড়ি খাও। 
তিলেক বিলম্ব হলে কাদিয়! বেড়াও ॥ 
লাউসেন বলে মাতা না মানিও ভয়। 
তোমার আশীষে হব সর্বস্তরে জয়। 
ক্ষুধা পেলে কপ্পুরে যতনে খাওয়াইব। 
রাত্রি হলে বুকেতে করিয়া শোয়াইব ॥ 
প্রবোধ হইয়! রঞ্জা করিল আশীর্বাদ । 
মাথা! খাও আসিবে রহিয়া দিন সাত॥ 
ধহতি সহায় সদ হবেন ধর্পরায়। 
মামা মেসো দেখা কর্যা আসিবে ত্বরায়॥ 
এত বলি বেস্ধে দিল গঙ্গাজল নাড়। 
শর্করা সন্দেশ আর পুরুটের গাড়, ॥ 
ছুটি ভাই মিলনে থাকিবে এক ঠাঞ্ডি। 
কর্পরের সঙ্গেতে বিরোধ করো নাঞ্চ ॥ 


৮৮ অনা দ-মঙ্গল 


কর্পুর পরাণ মোর লাউসেন তচ্চ। 
তোমরা কেবল জেন রাম আর কাঙ্ছ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে মাত দিলেন বিদায় । 
গণ্ড় করি লাউসেন গৌড় চলে যায় ॥ 
গৌড় করিল যাত্রা রগ্ডার নন্দন। 
শশিবিন্দূমুখ অরি করিল শ্বরণ। 
লাউসেন বিদায় হইল উঠিল ঘোষণ!। 
মাথায় হাত দিয়! কান্দে দক্ষিণ ময়না ॥ 
আট বর্ণ লোক কান্দে ঝুরয়ে নয়া | 
জয়পতি মণ্ডল কান্দে যতেক দেয়ান ॥ 
বুড়া! রাজ। কর্ণসেন চলিয়া পড়িল। 
দশরথ দশ। যেন রাম বনে গেল ॥ 
গোবিন্দ মথুরা গেলা ছাড়িয়! গোকুল। 
ব্রজের গোপগোপী যেন হইল আকুল ॥ 
রঞ্জাবতী রাণী কান্দে শৃন্ত হল ধাম। 
কৌশল্যা কান্দেন যবে বনচারী রাম ॥ 
দেব দ্বিজ গুরুজন বন্দিয়া সকল। 
ধর্মের বন্দিল দুটি চরণকমল ॥ 
লাউসেনের পাছু যায় অনুজ কর্পূর। 
শ্রীরাম সংহতি যেম লক্ষ্মণ ঠাকুর ॥ 

পার হল কালিনী পছ্‌মা দরশন। 
রাঙ্গামাটি ছাড়াইল দাখিল উচালন ॥ 
গুরুগতি চলে যায় গোপনীয় গনে। 
কঙ্জনা পিছনে রাখে এড়িয়া বর্ধমানে ॥ 
কত পথে সরিৎ সরণি হয়ে পার। 
প্রবেশে রজনীমুখ মঙ্গলা বাজার ॥ 
তামুলির ঘরে নিশি করিয়া যাপন । 
কৃতার্থ করিল তারে দিয়া আলিঙ্গন ॥ 
স্ান পূজা সকল সারিয়! নিশিশেষে। 
কৌতুকে করিল যাত্রা! গউড় উদ্দেশে ॥ 
কত দূর যেয়ে বলে লাউসেন রায়। 
দিশে নাঞ্ি পাই কোন্‌ গ্রাম দেখ! যায় ॥ 
কোন্‌ পথে যাইলে গউড় যাব তত্বরা। 
কহিবে কর্পুর যেন নহে দিশেহারা ॥ 


কর্পুর বলেন দাদা করি নিবেদন। 
পশ্চিম হুইয়া গৌড় ছ মাসের গন ॥ 

ছ দিনে উত্তরি ঘর্দি এই পথে যাই! 
বিশেষ আছএ ভয় কহিতে ডরাই ॥ 
ইহ রাজ্য দেখা যা জালিম্ক! নগর। 
উদ্দেশে রাজার নাম বাঘ কামদল ॥ 
বাঘট। হইয়া! রাজ। ধরে দগ্ড-ছাত]। 
দশ মুখ হয়ত বাধের কই কথা ॥ 
অতএব ওই পথে না যাব কখন। 
যাইলে এ পথে ভাই অবশ্ত মরণ ॥ 
সেন বলে দীর্ঘ পথে দেরী অতিশয়। 
শীপ্রগতি চল যাই মামার আলয় ॥ 
বিলঘ্ে বিশেষ বাড়ে মায়ের বেদন। 
পথ পানে চেয়ে করে দিনের গণন ॥ 
কহ ভাই কপুর বাঘের বারতা শুনিব। 
য1 হয় উচিত পরে তাহাই করিব ॥ 
হরিণ মহিষ বাঘ রাজার শিকার । 
বাঘটা কেমনে পাইল রাজ্য অধিকার ॥ 
কেবা দিল রাজটাকা ছত্র সিংহাসন । 
কহিবে কপুংর ভাই এ কথা কেমন। 
কপ্‌তর বলেন দাদা 'নবেদন করি। 
বাঘটা হইল কিসে রাজ্য অধিকারী ॥ 
অমর নগরে রাজা নাম শচীকান্ত। 
মন দিয়া শুন দাদ] বাঘের বৃত্তান্ত ॥ 
একদিন অমরায় হল দেবঠাট । 
ইঞ্জপুত্র কলাধর ওসারিল নাট ॥ 

আগু হয়ে বায়েন জরাপে দিল ঘা। 
নেটদের সভার ধরণে নয় গ! ॥ 

দুহাতে সোনার বাশী বিনোদ ছাওনি। 
গীত শুনি ভূলিল সকল দেব মুনি॥ 
শিব বলে কলাধর ভাল গায় গীত। 
দিব্য বেশভৃষ1! কত পড়ে চারি ভিত ॥ 
সকল দেবতা বসে সভার ভিতর । 
ভগবতী চেপে এল! বাঘের উপর ॥ 


অনাদি-মঙ্জল ৮৯ 


কৌতুকী হইল বড় ব্রদ্মার জননী । 
ভাল বলি বর দিতে চাহেন তখনি ॥ 
জ দেখিয়া! কলাধর হেসে হেসে বলে। 
তোমার ঠাঞ্জি বর নিব এসো সন্ধ্যাকালে ॥ 
ভাল বোল বলিলে তুমি যে হধামুখী। 
বাঘের উপর মেয়ে চাপে কু নাঞ্চি দেখি ॥ 
এত শুনি কোপে তাপে কাপেন ভগবতী । 
অভিশাপ দিল দেবী বুঝি তার মতি॥ 
বাঘ বাহন দেখিয়া হাসিলি কলাধর । 
তুই কেট! জন্ম লবি বাঘিনী উদর 
আমার যৌবন দেখি রমণে অভিলাষ । 
গরু মানুষ ধরে খাবি বনে করবি বাস ॥ 
এত শুনি কলাধর বাশী ফেলাইয়া ৷ 
ভগবতীর পায়ে ধরে ধরণী লোটাইর়া ॥ 
ক্ষম অপরাধ মাগো! ক্ষম অপরাধ । 
কুপা করে দাও মোরে অভয় প্রসাদ ॥ 
কুবচন বদনে বলেছি বারে বার। 
তাহার উচিত সাজ! হইল আমার ॥ 
মন্দমতি মহামোহে ও যে ্রাস্ত। 
অতএব কৃপা করি কর সী শাপাস্ত ॥ 
দেবী বলে মিথ্য! নয় আমার বচন। 
ব।ঘকুলে হইবেক অবশ্ঠ জনম ॥ 
কলাধর বলে মা গে। বাঘ হব আমি। 
কর্ত দিনে মুক্ত হব বলে যাঁও তুমি ॥ 
বাস্থলী বলেন যাবৎ নহে লাউসেন অবতার । 
তত কাল তোমার জঙ্গলে অধিকার ॥ 
লাউসেন হবে এসে কশ্ঠপনন্নন। 
তার হাতে হইবেক তোমার মোচন ॥ 
এত বলি ভগবতী হইল অন্তর্ধান। 
সেই দণ্ডে কলাধর ত্যজিল পরাণ । 
রূপী নামে বাঘিনী জঙ্গলে বাস করে। 
পঞ্চ খতু অবতার সপ্তম বাসরে ॥ 
বাঘ আর বাঘিনী হে সঙ্গ যাঁয়। 
কলাধর আপিয়া জন্ম নিল তায় ॥ 

১৭ 


প্রথম মাসেতে গর্ভ হইল বাধিনী। 
গরু মানুষ ধরি ধরি থাইল আপনি ॥ 
অনাগ্যপদদারবিন্দ ভরসা কেবল। 
রামদাস গায় গীত অনাস্তমঙ্গল ॥ 





গপ্রসবসময় আসি হইল উপনীতা।। 

জঙ্গলে পড়িয়৷ বাঘী খায় কষ্ট ব্যথা ॥ 
পায়ে টানাটানি করে বড় বড় ঝোঁড়ে। 
পরিস্রোহি ডাক ছাড়ে তারাদীঘীর পাড়ে ॥ 
জবাচুর কার ভাঙ্গে যত বেণাবন। 

প্রসব হইল বাখিনী অনেক যতন ॥ 

ভূমিষ্ঠ হইল যদি বাঘ কামদল। 

পদভরে মেদিনী করিছে টলমল ॥ 
বাতাসে ফুলয়ে দেহ দশগুণ লেজ। 
অবনীতে পড়া! ধরে এরাবত তেজ ॥ 
জনমিয়। বাঘ বলে জননীর তরে। 

ক্ষুধ। পাইল মাত। গে! আহার দাও মোরে ॥ 
এত শুনি বাধিনী বাছাকে নিল কৌোকে। 
পয়োধরযুগল বাঘের দিল মুখে ॥ 

বাঘ ভাবে ছুগ্ধ খাব দিয়৷ গে| চুমুক । 

মা পাছে মরিয়া যায় বিদরিয় বুক ॥ 
গোটা চারি মহিষ আন গোটা! চারি গাই। 
ছাগল গাড়োল আন পেট পুরে খাই ॥ 
এত শুনি বাঘিনী বাছাকে থুয়ে বনে। 
উপনীত হল গিয়৷ গৌড় যেইখানে ॥ 
ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে বাঘিনী করে থানা। 
বলদ বেপারি যেতে রাজার আছে মানা ॥ 
গউড়ে হইল বড় বাঘের জগ্াল। 

আদ্জাস করিতে চলে যথা মহীপাল ॥ 
বাঘের উপরে সাজে সিপাই সর্দার। 

চারি দিকে সাজিল যতেক আসোআর ॥ 
স্থতজালে আখটি কাননে জাল এড়ে। 
চারি দিকে দিপাই সর্দার বন ঝাড়ে ॥ 


৯১০ অনাদি-মঙ্গল 


কর্মফল কে এড়াবে দৈবের ঘটন। 
জালে পড়ি বাঘিনী ত হারাল জীবন।॥ 
বাঘ কামদল হেথা হইল নিদান। 

তিন দিনের বাঘশিশ্ড ক্ষুধায় অজ্ঞান ॥ 
বেপাবনে পড়ে বাঘা ঘুমে অচেতন। 
অতঃপর শুন দাদা করি নিবেদন ॥ 
জালন্দা নগরে রাজা জল্লাদ শিখর। 
শিকার করিয়া ফিরে বনের ভিতর ॥ 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাজার হৈল ক্ষীণ তনু। 
গগনে তখন বেল দ্বিযামের ভাঙ্ু ॥ 

হরি নামে নফরে রাজা কহেন ডাকিয়। | 
তারা'দীঘী হতে জল ত্বরা আন গিয়া ॥ 
পাইয়া রাজার আজ্ঞা! করিল গমন । 
তারাদীঘীর ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥ 
জল ভরে নফর জলের সাড়া শুনে । 

বাঘ ভাবে জল বুঝি খাইছে হরিণে ॥ 
উঠিয়া বসিয়! বাঘ মুখ তুলে চায়। 
দেখিল রাজার নফর জল লয়ে যায় ॥ 
বাঘ ভাবে এর সঙ্গে মায়া করে যাব। 
গোটা চারি হাতী ঘোড়া পেট পুরে খাব ॥ 
এইরূপে বাঘটা যুকতি করে মনে। 
ধূলায় ধূসর তনু পড়ে রহে গনে॥ 

অতি ক্ষীণতর তম্থু গুরুতর গা । 
হরিদাস ভাবে বুঝি নকুলের ছা ॥ 
কুড়াইয়া বাঘছান! বান্ধিল বসনে। 
পাস্তভাত খাব এরে পোড়ায়ে আগুনে ॥ 
বাঘ লয়ে চলে গেল রাজার নফর। 
মহারাজা যথা! আছে হাতীর উপর ॥ 
পান হেতু জল ঝারি লইল মহাভাগ। 
কাপড় চিরিয়া তখন বাহির হল বাঘ ॥ 
বাঘ দেখি হরধিত হইল রাঁজন। 

নফরে চাহিয়া কিছু বলেন বচন ॥ 

রাজ! বলে বাঘছান! তৃমি কোথা পেলে। 
পালন করিব এরে তুলে দেও কোলে । 


চঞ্চল নয়নে বাঘ চারি পানে চায়। 
কড়মড় করে দস্ত লাফ দিতে যায় ॥ 

তা দেখিয়া মহারাজ পুলক অন্তর । 
বাঘছানা তুলে নিল হাতীর উপর॥ 
পাছে যে পড়িবে প্রমাদ না ভাবিল রায়। 
আপনার অরি বাঘে আপনি নিয়ে যায় ॥ 
সিপাই সর্দার গেল আপনার ঘরে । 

বাঘ লয়ে গেল রাজা মহাল ভিতরে ॥ 
সাত রাণী সহিত যেখানে চন্দ্রাবতী । 
বাধ লয়ে উপনীত হুল শীত্রগতি ॥ 

রাজা বলে চন্দ্রাবতী দেখ না আসিয়]। 
বিধাতা লিখেছে পুত্র তোমার লাগিয়া ॥ 
সাত রাণী বন্ধ্যা আছে কারো! পুত্র নাঞ্ি। 
আমার কপালে পুত্র দিয়েছে গোসাঞ্চি ॥ 
হরধিত সাত রাণী পুষে বাঘছান|। 
গলায় রতনহার কানে কাচা সোন! ॥ 
বাঘের গায়েতে দিল চন্দন হলুদ । 

রোজ করে দিল বাঘের ষোল গাভীর দুধ ॥ 
রাজরাণী বাঘছানা €্কীতুকে নাচায়। 
সঙ্গে করি নফরে নগ! তে ফির়ায় ॥ 
নগরিয়া শিশু সব নিয়ে খেলা করে। 
ভাবকি দেখায়ে বাঘ! যায় তাড়। করে ॥ 
ভন ভন আসে যত মান্গষের গন্ধ। 

বাঘ বলে এই বুঝি স্থধ! মকরন্দ ॥ 

ক্ষীর খণ্ড চাপা চিনি আর নাহি খায়। 
ঘন ঘন বাঘ! রাজরাণীর পানে চায় ॥ 
বাঘের সঙ্গেতে যায় বারটী নফর। 

কেহ বা বাতাস করে ছু হাতে চামর ॥ 
একদিন গেল বাঘ দেখিতে বাজার । 
দশ জনে টানিয়৷ রাখিতে নারে আর ॥ 
তরজে গরজে বাঘ! কাপে থর থর। 
গেঁঁফগুল৷ উড়ে যেন পগারিয়া সর ॥ 
ঘোর ঘোর শবদে শার্দূল ছাড়ে ডাক। 
চৈত্র মাসে বাজে যেন গণ্ডা দশ ঢাক ॥ 


দেখিয়া অনর্থ হল বাজার ভিতর ! 

বাঘ লয়ে চলে গেল রাজার নফর ॥ 
বঠলে ঝোলে ডোজনে বসেছে মহারাজা । 
পরিপাটি ব্যঞ্জন খাসীর মাস ভাঙ্গা । 
হেনকালে বাঘশিশু দেখিল সম্মুখে | 
বেট! বলা ভাজা মাঁস তুলে দিল মুখে ॥ 
খাইয়! খাসীর মাংস লোভাইল বাঘ। 
রাজার ভাঙ্গিৰ ঘাড় মনে করে তাক ॥ 
বিপদ বুঝিয়া রাজা ভাবিলেন চিতে। 
আছাড়িয়া বাঘটাকে ফেলে দশ হাতে ॥ 
তর্জন গঞ্জনে বাঘ। কাপাইল ধরা । 
প্রথমে ধরিয়া খাইল খোপের পায়র] ॥ 
শোণিত লাগিল দাীতে লোভাইল বাথ । 
দিনে দিনে সহরে বিষম হল লাগ ॥ 
গোঠে ধরে গোধন যুবতি ধরে ঘাটে । 
রাজপথ সরানে মান্থুষ ধরে মাঠে ॥ 
জালন্দায় হৈল বড় বাঘের জঞ্জাল। 
আদ্দবাস করিতে চলে যথা মহীপাল ॥ 
কেহ বলে পুত্রশোকে না দেখি নয়নে। 
কেহ বলে বনিতা ধরিয়্রগেল বনে ॥ 
রাজা বলে বাপ সব নাঞ্ি কাদ আর। 
বাঘ বন্দী করিব জাতা! গড় রে কামার ॥ 
এত শুনি কামার হইল ফলবান। 
তঞ্চনি করিল গিয়া! জাতার নির্মাণ ॥ 
সুন্দর গড়িল জাতা৷ গলাবন্ধ কল। 
অজ! মেষ রাখিয়া শিকায় রাখে জল ॥ 
লোভার্ত হইয়া বাঘ! করিল আহার । 
ছুয়ারে দারুণ খিল দিলেক কামার । 
শাস্তবুদ্ধির মহাফল জানে সর্বজন । 
অশান্ত হইলে হয় ভুঃখের ভাজন॥ 
জাতায় ঠেকিয়! গেল বাঘ কামদল। 
বাইশাঙ্গে তুলে নিল গড়ের ভিতর ॥ 
ফাপুরিয়! পড়ে বাঘ! রাগে অঙ্গ ফুলে । 
খচার ভিতর বাঘা দদাড়িয়। বুলে। 


অনাদি-মঙ্গল ৯৬ 


রাজা বলে কাল হবে ভৈমী একাদশী । 
সারাদিন বাঘটাকে রাখ উপবাসী ॥ 

এই ব্রত করে যত সংসারের নর। 
কৈলাসেতে ব্রতধারী পার্বতী শঙ্কর ॥ 
একাদশী নিবড়িল হইল ছ্বাদশী। 

পারণ! করিতে প্রত হল অভিপ্লাধী ॥ 
শঙ্কর বলেন গৌরী শুন মন দিয়া ৷ 
পরিপাটি রন্ধন সকাল কর গিয়া ॥ 

ক্রোধ প্রকাশ্শিয়! দেবী কহেন শঙ্করে। 
রন্ধনের আয়োজন কিছু নাঞ্ি ঘরে ॥ 
সকলে তোমার কহে কুবের ভাগ্ারী। 
তোমার এ সব মায়া বুঝিবারে নারি ॥ 
শিব বলে কাল এনেছি সাত পুড়ে। ধান। 
দেবী বলে গণার ইন্দুর করিল জলপান ॥ 
শিব বলে ঝুলি আন ভিক্ষা! হেতু যাব। 
হেনকালে কার বাড়ী কোথ! গেলে পাব ॥ 
শঙ্করী বলেন প্রভু আমি সঙ্গে যাব। 
কেমন মাগিবে ভিক্ষ। স্বচক্ষে দেখিব ॥ 
হর গৌরী করে দেহে বুষে আরোহণ । 
জালন্দ৷ নগরে যান রাম বিরচন ॥ 


দূর হতে দেখ! যায় জালম্ষ(র শোভা! । 
ইন্দ্রের অমর! ষেন বকুলের আভা ॥ 
বার মাস বহে তথা বসন্তের ধার|। 
শিব বলে হেদদে গৌরী ইন্দ্রের অমর ॥ 
বুষ লয়ে বাস্থলী রহিল তরুতলে। 

মন বুঝিবারে শিব চলে কুতৃহলে ॥ 
নাচিতে নাচিতে উড়ে বিভূতির গুড়।। 
কেহ বলে পাগল হয়েছে বুঝি বুড়া! ॥ 
সঘন শিঙ্গার রব বাজিছে ডুম্ছুর 
রামকঞ্জ নারায়ণ গাছেন ঠাকুর ॥ 
নাচিতে নাচিতে হর করিল গমন। 
দক্ষিণ দুয়ারে থিয়া দিল দরশন ॥ 


৯২ অনাদি-মঙ্গল. 


বেলা নাঞ্ছি আকাশে দেয়ান ভেঙ্গে গেছে। 


সিংহ নামে ছয়ারে ছয়ারী বসে আছে ॥ 
ঠাকুর বলেন দ্বারি পায়ের ধূল! নে। 

পারণার ভিক্ষ। কিছু মোরে এনে দে॥ 
কহিবে রাজার ঠাঠ্রি গিয়। ত্বরা করে। 


কাশীবাসী সন্ন্যাসী উপবাসী তোমার ঘরে ॥ 


রাজার সঙ্গে দেখা করে করিব পারণা। 
শীদ্রগামী কহ আসি রাজার বাসন! ॥ 
এত শুনি ছুয়ারী চরণে করে ভর। 
দয়ারী চলিয়া গেল মহাল ভিতর ॥ 
রাজ] রাণী বসে খেলে পরম কৌতুকে । 
দুয়ারে দাগাল গিয়া ছুটি হাত বুকে ॥ 
আমার বচন প্রভু কর অবধান। 
দুয়ারে দাগায়ে এক যোগী মৃর্ভিমান ॥ 
উপবাসী আছে সেহ চাহিছে পারণ।। 
ক্রোধ করি কহে রাজ। করিয়া ছলনা ॥ 
বল গিয়৷ ভিথারীরে রাজ। নাঞ্জ ঘরে। 
নিতি কত ধন পাব ভগুদের তরে ॥ 
এত শুনি ছুয়ারী ত করিল গমন। 
শুনাইল যোগিবরে রাজার বচন ॥ 

শিব বলে মোর কাছে ভাগালে হে তুমি । 
অন্তরে রাজার ঠাট বুঝিয়াছি আমি ॥ 
রাজমদে ছূর্ববত্তের বেড়েছে অহঙ্কার । 
অচিরাৎ পশু হতে যাবি ছারখার ॥ 
ক্রোধে কম্পবান হর হল বিকল। 
তরুতলে ঈশ্বরী হাসেন খল খল ॥ 
শঙ্কর বলেন দেবি চল ঘরে যাই। 
কেমনে যাইবে দিন বুঝি নাঞ্জে পাই ॥ 
দেবদেবী দুই জনা করেন গমন। 
জাতাঁর ভিতর বাঘ জুড়িল ক্রন্দন ॥ 
অভয়ার রা পদ ভাবিয়া অস্তরে । 
আপন দুঃখের কথা জানায় কাতরে ॥ 
পণ্ড হয়ে জন্মিয়ে আহার নাঞ্জি পাই। 
মনোছখে জঠর-অনলে পুড়ে যাই ॥ 


অভিশাপে অভাগারে পাঠালে অবনী । 
উদ্ধারের পথ মা! তোর রাঙ্গা! প1 ছখানি ॥ 
আসিলি যদি মা! কাছে উদ্ধারিয়ে নে। 
ভোলার ঘরণী হয়ে ভূলে থাকিস্নে ॥ 
অনাহারে পিঞ্চরে পরাণ বাহিরায়। 
বনের পশুকে জুড়া করুণার ছায় ॥ 
এত শুনি শিব গিয়া ঘুচাল কুলুপ । 
দেখিতে দেখিতে বাঘ হইল বিরূপ ॥ 
বাহির হইল বাঘ নাহি ছিল সাড়া । 
স্বভাবদোষে শিবের বলদে করে তাড়া ॥ 
শিব বলে রক্ষা কর গণেশের মা। 
প্রায় বুঝি ধরে খায় শার্দিলের ছা ॥ 
এত শুনি বাস্থলী ধাইল কোপানলে। 
বাঘের কোমরে পা দিলেন অবহেলে॥ 
বা পায়ের ঘায়ে তার ভাঙ্গিল কাকালে। 
তদবধি বাতাসে বাঘের দেহ ছলে ॥ 
কৈলাস নগরে শিব করিল পয়ান। 
বর দিয়ে ভগবতী হল অন্তর্ধান ॥ 
অনাগ্ভপদারবিন্দ শিরে করি ধ্যান। 
রামদাস গায় গীত শ্রী ম্মপুরাণ ॥ 
নিহিত এ 


বাঘ বলে কালি গেছে ভৈমী একাদশী । 
পারণ। করিব আজি হৈল দ্বাদশী ॥ 
কায়স্থ কারকুন যথা করে লেখাপড়া। 
হেনকালে শার্দা,ল আলিয়ে দেয় তাড়া ॥ 
হাতিশালে হাতী খায় ঘোড়াশালে ঘোড়। 
ছুয়ারী খাইল সেক সৈয়দ জাঙ্গাড়া ॥ 
বেট! বলে পুষেছিল চন্দ্রাবতী রাণী। 
বাঘের মুখেতে দেয় ক্ষীর সর ননী ॥ 
রাজপুরে রাণী খায় আর পরিজনে। 
দাসী চেড়ী বাদী সব গেল জলপানে ॥ 
প্রাণ লয়ে পলাইল জল্লালশিখর। 
বাঘেতে লুটিল রাজ্য জালন্দা নগর ॥ 


মানুষের ঘাড়ে পড়ে বিদরিয়! তাল। 
গরু নর ধরি করে বাঘ একগাল ॥ 
বালক যুবতি খায় আর বুড়ী বুড়।। 
মাধীয় কাম মেরে করে যায় গুঁড়া ॥ 
বারুইকে ধরিয়! খায় পানের বরোজে। 
পন্মবন মধ্যে যেন মত্ত করিরাজে ॥ 
চাষা গোপ ধরি খায় কার়স্থ ঠাকুর । 
বোল ফুরাইল যত ভূক্গ ও ময়ূর ॥ 
পথিক ই!টিলে ধরে কলু আর তেলী। 
তাড়াতাড়ি ফুলবনে ধরে খায় মালী। 
মাথায় কামড় মারে দেবী অনুকৃল। 
সাজি হতে বাঘছা মাথায় পরে ফুল॥ 
তেঁতুলে বাগদী মেটে মাজি অবসান। 
সবাকারে ধরি বাঘ! করিল জলপান ॥ 
প্রাণ লয়ে পলাইল যত ছিল আর । 


যারে দেখে কাছে আগে ঘাড় ভাঙ্গে তার ॥ 


তথা হতে কাম্দল করিল গমন। 
তাতিপাড়ায় গিয়া! বাঘ! দিল দরশন ॥ 


তাতি ভায়। তাত বুনে ঘন মাথা নাড়ে। 
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লাফ দিয়ে কামদল পড়ে তার ঘাড়ে ॥ 
ঘাড় ভেঙে রক্ত খায় দিয়ে চুমকুড়ি। 

স্থত। ফেলি তাতি বেটা যায় গুড়ি গুড়ি ॥ 
লাফাইয়া ধরে বাঘ! করিয়া গর্জন । 
মিঞাদের মহলে গিয়। দিল দরশন ॥ 
বাঘকে দেখিয়া বিবি আই উই বলে। 
তোব1 তোবা হাজি মিএ] বাঘ পাছে গিলে ॥ 
বাঘের তরাসে লুকায়ে রৈল বাদী । 

বিবি সব লুকাইল কোণে হল গাদি ॥ 
£াপালে বাঁঘট গিয়। ধরিল খোপায়। 
সুতাশে একিদাহার আরজে খোদায়॥ 
গোধন মানব দেশে নাহি একজন। 
রাজপাটে বাঘ গিয়া বমিল তখন ॥ 
বিশালার বরে বাঘা হইল দুরস্ত। 

রাজ্য ধন অধিকার পাইল একান্ত ॥ 

এ কথা কর্পূর কয় লাউসেনের তরে। 
এইরূপে রাঘ রাজ! জালন্দা নগরে ॥ 
এইখানে বাঘজন্মপাল। হল সায়। 
অনাছ্যমঙ্গল*কবি রামদাস গায় ॥ 


ইতি বাথজগ্মপালা নামে দশম কাণ্ড সমাগত ॥ 


৪ একাদশ কা 
বাঘনবধ পাল! 
ধর্মপদে রাখ মতি ধর্ম বলীয়ান। কপ্পুর বলেন শুন লাউসেন ভাই। 


ধশ্মবলে ভাসে শিল গ্রহলাদ প্রমাণ ॥ 
হরি হরি বল রে ভাই বৃথা জম্ম গেল। 
ভ্রমে মায়াফাস জীব গলেতে বান্ধিল | 
কি কশ্ম করিলে ভাই ভবেতে আসিয়া । 
হরিপদে রাখ মতি নামেতে মজিয়া ॥ 
যে নামেতে চতুর্বর্গ অনায়াসে মিলে। 
ভবসিন্ধু তরে জীব যায় অবহেলে। 


এ পথ ছাড়িয়। নয় অন্ত পথে যাই॥ 

এ পথে বিরোধ হবে আমি ভাল জানি। 
অন্ত পথে চল যাই ময়নার গুপমণি ॥ 
সেন বলে ওরে কর্পুর মন কথা নাঞ্চি। 
মনে মনে জপ ধর্খ অনাগ্চ গোসাঞ্ি॥ 
বাঘ দেখে তরাসে পলায়ে যদি যাব। 
মহারাজ! জিজ্ঞাসিলে কি বোল বলিব ॥ 
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মহাপাত্র মহাশয় করিবে ঘোষণা । 
জালন্দায় বাঘের ভয়ে পালাল ভাগিন! ॥ 
অতএব বাঘ দেখে যেতে চাই ভাই। 
মনকথ৷ নাই রে কর্পুর ছোট ভাই ॥ 
বলিতে কহিতে ফ(্োোহে করিল গমন । 
পালিতে পিতার সত্য রাম যেন বন ॥ 
কত দুরে কর্পুর চঞ্চল হয়ে গনে। 
তরাসে আছাড় খেয়ে পড়ে মাঝখানে ॥ 
কাছাড় খাইয়া! বাল! ডাকে পরিত্রাই। 
বাঘ গিলে রাখ মোরে লাউসেন ভাই ॥ 
কর্পুরের বচনে সেন বাঘ বুলে খু'ঁজে। 
নকুলের ছা! এক দেখে পড়ে আছে ॥ 
প্রাণ হল চঞ্চল চরণ নাঞ্ি চলে। 

বক উড়্যা যায় যদি তারে বাঘ বলে ॥ 
গুকাইয়া গেল বুক চলিতে না পারি। 
ফিরে ঘয়ে যাই চল প্রাণ বড় কড়ি॥ 
কপুর বলেন শুন লাউসেন ভাই। 

সত্য কর আগে তবে তোমার সঙ্গে যাই ॥ 
যখন যাইবে তুমি শার্দ,লের কাছে। 
পরম যতন করে রেখে যাবে গাছে ॥ 
এই সত্য কর দাদ! তবে সঙ্গে যাই । 
নতুবা কহিলাম তোমায় কে কাহার ভাই ॥ 
এত শুনি সেনরায় আনন্দিত হইল । 
পূর্ববমুখ হইয়! রাজা সত্যে দাণ্ডাইল ॥ 
সত্য সত্য ব্রহ্ম সত্য যদি করি আন। 
এই সত্য লজ্ঘাইলে নরকে পয়ান ॥ 
বন্ুমতী শত্য হরে কপিল! হরে ক্ষীর। 
ব্রাহ্মণেতে বেদ হরে ইন্দ্র হরে নীর ॥ 
এই সত্য লজ্ঘি যদি এড়াইয়! যাই । 
খজৌোতে কাটিয়া গাভী গঙ্গাতে ভাসাই ॥ 
সত্যবন্দী হইল ময়নার তপোধন। 
হেনকালে কর্পুর করিছে নিবেদন ॥ 
কর্পুর বলেন এখন গাছে রাখ ভাই। 
সেন বলেন ন। ভাই কতক দূর যাই । 


এত শুনি পথে বসে কর্পূর পাত্তর। 
সেন যত ডাকে তারে ন। দেই উত্তর ॥ 
তা দেখিয়! সেনরাজা বড় ছুংখ পাইয়া । 
সম্মুখে শালী বৃক্ষ দিল দেখাইয়া ॥ 
উঠিতে শিমুল গাছে ছড়ে যায় বুকে। 
কান্দি কর্পুর কহে দাদার সম্মুখে ॥ 
একে সে শিমুঈগর্কাটা করাতের ধার। 
কর্পুরের বুক চিরে হইল ছারখার ॥ 
বপুরের বুকে বয় রুধিরের ধার। 
ওড়মাল! কেবলি গাখিল মালাকার ॥ 
হেটমাথা হইয়া টবসে কর্পুর পাতর। 
কহিবারে লাগিল দাদার বরাবর ॥ 
এইমান্র সত্য কর্যা পাসরিলে তুমি । 
মহাভারতের কথা সব জানি আমি ॥ 
পঞ্চ ভাই কাননে গেলেন যুধিষ্টির | 
সরোবরে অঙ্জুন আনিতে গেল নীর ॥ 
এক দণ্ড বিলম্ব দেখিয়। সরোবরে । 
ভীমকে পাঠায়ে দিল গদা যার করে ॥ 
তারপর যুধিষ্ঠির গেলেন আপুনি । 
নিধন্তে পুরুষে প্রাণ ট'ল মহামুনি ॥ 
জলপান হেতু মুনি পাইল চেতন। 
সেই কালে বলে গেছে ব্যাসের বচন ॥ 
বড় সহোদর হয় পিতার সমান। 
পুত্রভাবে অনুজ পালেন অভিরাম ॥ 
পালিতে পিতার সত্য রাম গেল বন। 
পাগুবের বনবাস তার নিদর্শন ॥ 
বিভীষণ সত্যে বন্দী রাবণের অরি। 
সত্য পালে দাত] কর্ণ পুত্রবধ করি ॥ 
হরিশ্চন্ত্র হইল কেন ব্রাহ্মণের দাস। 
সত্য না পালিলে দাদ! হয় সর্বনাশ ॥ 
হেন সত্য লজ্ঘে দাদ! বড় দুঃখ মনে । 
কলিযুগ প্রলয় হইল এত দিনে ॥ 
গাছে তুলে রাখিবে যে কয়েছিলে পথে। 
সেন বলে এস ভাই উঠ €মার কান্ধে॥ 


£ 
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ওই যে কদন্বগাছ সহজে সরল। 

ডালপালা! চারি দিগে তিমির প্রবল | 
পন্ধিির গাছেতে তোমারে তুলে রাখি। 
সত্যে পার হইলাম ধর্ম তৃমি সাক্ষী ॥ 
কর্পূর বলেন দাদ! এ কথা কেমন । 

ডাল ভেঙ্গে ঠেকা যায় রাখ না তেমন ॥ 
কাকুতি মিনতি দাদা পায়ে করি গড় । 
গাছের সহিত বাধ বুকেতে কাপড় ॥ 

বাঘ দেখা] তরামে তলায় পাছে পড়ি। 
শার্দুল আলিয়া পাছে করে তাড়াতাড়ি ॥ 
ডাল ভাঙ্গি ঢাকা দিয়া রাখ চারি পানে। 
কর্পু র বলেন যেন বাঘ নাহি জানে ॥ 
এত শুনি হাসেন ময়নার তপোধন । 
কর্পুর সহিত বান্ধে বুকেতে বসন ॥ 
আপনার খসায় যতেক আভরণ। 

জামা জোড়া খসাইল বসন ভূষণ ॥ 

বাঘ হত্যাকালে চাই সিংহের ঠাপাল। 
গায়ে জাম! উলিয়! পরিল ম্বগছাল ॥ 
সেন বলে কর্পুর ভাই গাছে থাক তুমি। 
এই দণ্ডে বাঘটাকে দেক্ট্টেআসি আমি ॥ 
কর্পুর বলেন দাদা পাচ দণ্ড রব। 

ছয় দণ্ড দেখিলে বাঁড়ীকে চলে যাব ॥ 
মায়ে গিয়া কহিব তোমার সমাচার। 
জালদ্ধাম় বাঘে খেলে লাউসেন তোমার ॥ 
সেন বলে হকু ভাই মোরে বাঘ থেলে । 
তিন মাসের পথ তুমি ময়নাকে গেলে ॥ 
এত বলি প্রবেশিল বনের ভিতর। 
তাড়কা! বধিতে যেন যায় রঘুবর ॥ 
রঘুনাথ গেল পঞ্চ বৎসরের কালে । 
তাড়ক। বধিল রাম রামায়ণে বলে ॥ 
একে একে খুঁজে দেখে লতা আর পাতা । 
ঝোড়ে বাড়ি মেরে বলে বাঘ বেটা কোথা ॥ 
একে একে খুঁজিল লোকের ঘর বাড়ী। 
দক্ষিণে দিলেন দেখ! কলাবন ঝাড়ি ॥ 


ছুইটি দেউলে দেখে মাণিক গোপাল। 
এমন দেশেতে বাঘ করে ঠাকুরাল॥ 
ম্দনগোপাল আর দেবী দশতৃজা। 
বিংশতি বৎসর আছে নাঞ্ি হল পুজা ॥ 
হেন স্থানে বাঘ নাঞ্চি দেখি সদাগর। 
পুনরপি গেল গড়খানার ভিতর ॥ 
আশী হাত পরিসর আছে গড়খানা। 
সেইখানে বাঘট! সদাই করে থান! ॥ 
রাত্রের ভিতরে বাঘ বার ক্রোশ যায়। 
এত দূর লক্ষিয়া আহার নাঞ্ঞ পায় ! 
যেই দিন বাঘটা আহার না পায়। 
মড়া মনুষোর হাড় পড়িয়। চিবায় ॥ 
অনাগ্য-পদারবিন্দ মধুলুব্ধমতি । 
রামদাঁস বিরচিল মধুর ভারতী ॥ 





মড়া মানুষের হাড় পড়ে পর্বতপ্রমাণ। 
লক্ষ চিন্ব পড়ে আছে বজ্জা সমান ॥ 
হেন স্থানে বাঘ নাঞ্চ দেখি সদাগর। 
পুনরপি গেল রাজপাটের উপর ॥ 
রাজপাট উড়ে গেছে শিমুলের তুল1। 
পরশপাথর পড়া! গায় মেখে ধূল! ॥ 
পোষ! পক্ষী খেয়েছে পড়ে আছে খাঁচ।। 
সোন। রূপা মণি কত পরশ হীরা কাচা ॥ 
হেন স্থানে বাঘ নাঞ্চে দেখি সাগর । 
কাছাড়িয়! ফেলিল ভূমেতে গাণ্ডি শর ॥ 
গগনে হইয়! গেল দেড় প্রহর বেল! 
জল বিন! সেনরাজার শুকাইল গলা ॥ 
সেন বলে বনের ভিতরে দুঃখ পাই। 
যমুন! দীঘীর ঘাটে জল গিয়া খাই ॥ 
এত বলি সেনরাজা করিল গমন। 
যমুন! দীঘীর ঘাটে দিল দরশন ॥ 

দেখিল দীঘীর জলে ফুটেছে কমল। 

ফুল দেখ্যা মনে হৈল তকতবৎসল ॥ 


৬ 


এই ফুল লইয়া ধর্শের পুজ! দিব। 
এইখানে অবশ্ঠ বাধের দেখা পাব ॥ 
বলিতে কহিতে সেনের বাড়ি আনন্দ। 
ঘাটে রাখে হেত্যার ধতেক কোমরবন ॥ 


তিন ডুব দিতে রাজার অঙ্গ হৈল জ্যোতি। 


অর্থযদানে পুজেন ঠাকুর যুগপতি ॥ 
দীনবন্ধু দীনের দয়াল ভগবান । 
বিপত্যে পড়িয়া! করি তোমার ধেয়ান ॥ 
তুমি না রাখিলে প্রভূ কে রাখিবে আর। 
ভবসিন্ধু তারিতে তরণী তুমি সার ॥ 
এত বলি সেনরাঞ্জ। গোবিন্দ ধেমাঁন । 
হেন কালে বৈকুঠে জানিল ভগবান ॥ 
ভক্তের কাতর বাক্য শুনিল ধন্মরায়। 
ভাঙ্গল বাঘের নিদ্রা চারি পানে চায় ॥ 
নিদ্রাভঙ্গ হল বাঘ ঘন ছাড়ে হাই। 
মনে করে কেমন মঙ্থষ্যগন্ধ পাই । 

জল খেতে কামদল করিল গমন। 
পাথরে বসিল নখ চলিতে চরণ ॥ 

চলে যেতে হাত পা ডাকে মট্ম্টি । 
হাতে পাম নখ যেন মৎস্ককাটা বটি ॥ 
চলে যেতে গাছ পাথর পায় করে গুড়া। 
দারুণ বাঘের মাতা যেন বিষ পড়া ॥ 
কামদল চুমুক ভেঙ্গায় গিয়া জলে । 
দেবগজ যেমন সাগরে জল তুলে ॥ 

জল খেতে ঘাড়িলি দিলেক গোটা ছুই । 
পাড়ে মৎস পড়িল চিতল বাটা রুই ॥ 
জিহ্বা বাড়াইয়া বাঘ করে জলপান। 
জিবটা ফিরায় ঘন যেন খক্জাধান ॥ 
উত্তর ঘাটেতে বসি বাঘ জল খায়। 
দক্ষিণ ঘাটেতে দেখে লাউসেন রায় ॥ 
এতক্ষণে ঘুচিল মনের ধুক্ধুকি। 

ধন্থক ধরিতে আসে লাউসেন ধাম্থুকী ॥ 
হেনকালে কামদল হইল বিদায়। 

দবাক্ষণ গহন বনে পড়িয়া! ঘুমায় ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


চলে যেতে ধুলায় পড়েছে টস! জল। 
সেই পথে চঙ্জিল ময়নার বীরবল ॥ 
কত দূরে গিয়! রাজ! হারাইল দিশে। 
তরুলত! ফুলেছে অনেক উলু কেশে॥ 
উর্ধ হয়ে বীরবর চৌদিকে নেহালে। 
মনে করে কেন রে বকুল কেন হেলে ॥ 
বাও নাঞ্চ বাতাস নাঞ্ি তরু কেন হেছে 
কিছু নয় বাঘ বেট! এই তরুতলে ॥ 
নিদাক্ষণ নিশ্বাসে দারুণ বহিছে ঝড়। 
তার পাকে তরুলতা। করে মড় মড় ॥ 
চিন্তিয়া! মানস পদ্মে প্রভু নারায়ণ । 
বাধের সম্মুখে সেন দিল দরশন ॥ 
বাঘট! পড়িয়া আছে পর্বত সমান । 
মাথায় ঠেকেছে লেজ উভ ছুই কান ॥ 
বাঘ দেখে উড়ে গেল গায়ের রকত। 
কেবা আছে শার্দ্‌ল সম্মুখে বয় পথ। 
সেন বলে এখন উপায় করি কি। 

যে করে গোবিন্দ একে এক চোট দি॥ 
এত বলে হাতে লইলৃ.চণ্তীর আতর। 
তার পর মনেতে উর বীরবর ॥ 
নিজ্রাগত জনে নাই করিতে হেত্যার। 
অশ্বথাম! বধে দেখ পাগুবকুমার ॥ 
পাইল বিশেষ দাগ! অঞ্জনের কাছে। 
বিশেষ কাহিনী দেখ পুরাণেতে আছে ॥£ 
অপরঞ্চ রণসঙ্গে যে হয় কাতর । 
হেত্যার করিতে নাঞ্জি তাহার উপর ॥ 
যুবতি নারীকে হাত যেই পাপী তৃলে। 
পঞ্চম পাতকী সেই বিশ্বামিজ্র বলে ॥ 
গোমাংস ভক্ষণ করে হইয়া গিধিনি। 
গয়ায় উদ্ধার নাঞ্ি যমুন। ত্রিবেণী ॥ 
বিচক্ষণ গণিল ময়নার যুবরায়। 

নেজ ধর্যা কামদল বাঘকে চিয়ায় ॥ 
নেজে ধর্য! ঘুরায় চাপিয়ে ধরে নাক। 
চৈত্র মাসে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥ 


অনা দ-মঙ্গল ৯১৭ 


তৰু নিদ্র। নাঞ্চ ভাঙ্গে এত অপমানে । 
উঠ উঠ কামদল ডাকে কানে কানে ॥ 
সেন বলে সাক্ষী থাক অনাস্থ গোসাঞ্ি। 
চীপড়ে চিয়াব পণ্ড মোর দোষ নাগ্ডি। 
চাপড়ের ঘায় ষদ্দি পশু বেটা মরে। 

এই হত্যা! লাগিবে গিয়! ধর্শের উপরে ॥ 
তিন বার অনাগ্ভচরণে করে গড়। 

উঠ বল্যা হেনে দিল চিয়ান চাপড় ॥ 
চাপড় খাইয়া বাঘ কাপে থর থর। 

সেন বলে বাঘ বেটা গেল ষমঘর ॥ 
চাপড় খাইয়া বাঘ জলে কোপানলে। 
ক্রোধভরে পড়ে এসে লাউসেনের ঢালে ॥ 
কামড় মারিতে ঢালে নিবারিল মন। 
ঢালের উপরে দেখে বিচিত্র লিখন ॥ 
পরিপাটি মুগ্তিমস্ত কৃষ্ণ অবতার । 

বাঘের লোচনে বহে জাহ্ুবীর ধার ॥ 
মাথা নাড়ে কথ কয় মানুষের পারা। 
দেবতা গন্ধর্ধ্য যক্ষ কিন্নর কিন্নবা ॥ 

মায়া কর্যা আসিল কে ঠিক ছুপুর বেল! । 
বদনে তুলিয়া দিব যেব্ছ্রটাপা কলা । 

সেন বলে দূর বেট! অদ্্রীপ্য বেরাল। 
রাজার সম্মুখে তোর এত ঠাকুরাল॥ 
আমি কে জানাই শুন পরিচয় দি। 
জানবে আমার মাতা বেণুরায়ের ঝি ॥ 
কর্ণমেনের বেট! আমি কনকসেনের নাতি । 
আমার মায়ের নাম রাণী রঞ্জাবতী ॥ 
মহাপাত্র মাম! হল মেসো গৌড়েশবর । 
লাউসেন কর্পুর মোরা ছুই সহোদর ॥ 
অন্ত জন ভেটে তোরে প্রাণ আপনার। 
আমি ভূপে দিব ডালি লেজ কান তোমার ॥ 
বাঘ বলে সেনরাজ। তোর বিচ্যা কি। 
আটকুড়ি হবে ঝুঝি বেণুরায়ের ঝি। 

যে কাজে এসেছ বাছ! সেই কাজে যাগড। 


হাঁপুতির বাছা কেন পরাণ হারাও ॥ 
১৩ 


তোর মাম। মাহুদিয়। বড় ছুষ্টমতি। 
অপবাদ তুলে দিল বন্ধ্যা! রগ্তাবতী | 
পুত্র কাম্য কর্য। রঙ শালে ঢালে গা। 
রূপী নামে বাঘিনী আমার ছিল মা ॥ 
পূর্ববকথা মনে হল তেই তোরে কই। 
আমর! পশুর জাতি ঝড় খল হই। 
পূর্ববপরিচয়কথ! কহে কামদল। 
রামদাস বিরচিলল অনাগ্ম্জল। 





কহে কামদল 
কি দেখাস্‌ ধু তীর। 

বান্থুকি বরুণ ছেড়ে দেয় গন 
তুই কোন্‌ ছার বীর॥ 

হাদে রেবালক ভালা প্রাণে সক 
কি দেখাস্‌ খাড়া ঢাল। 

আমার বিক্রম জানে কাল যম 
আর অষ্ঈ লোকপাল ॥ 

হরি হর বিধি চন্্র হুর্ধ্য আদি 
তারে শঙ্ক। নাঞ্ি করি। 

আসে মৃগগণ করি রক্তপান 
মনাসিব উদর পুরি ॥ 

জাল্ল।ল শিখর রাজ্যের ঈশ্বর 
বৈশ্যবংশে ছিল রাজ|। 

ক্বুমৃতি সুন্দর সত্যে যুধিষ্ঠির 
পৃত্র সম পালে প্রজা ॥ 

রাজার যুবতি নামে চন্দ্রাবতী 
আমারে পালিয়াছিল। 

( রাণী) মাখাত হলুদ যোল গেয়ের ছুধ 
রাজা রোজ করে দিল ॥ 


তুই মহাবল 


বিভূতি ভূষণ অঙ্গেতে লেপন 
পালস্কে ঢালিতাম গা। 
ধারটি নফর সঙ্গেতে আমার 


করিত চামরে বা॥ 


৯৮ অনাদি-মঙ্গল 


রাজার যুবতি নামে চন্দ্রাবতী 
আমারে পালিয়াছিল। 

মানুষের গন্ধ পশুর আনন্দ 
তার ঘাড় ভেঙ্গে খাইল। 

রাণী মরে গেল রাজ ভয় পাইল 
দেশ দেশাস্তরে গেল। 

আমিয়ে ভবানী গণেশ-জননী 
মোরে রাজা কর্য। থুইল। 

মানব গোধন করেছি ভক্ষণ 
আর যত হাতী ঘোড়৷। 

বিংশতি বাজার করেছি সংহার 
আর বিশাশয় পাড়া ॥ 

(তোর) মাম! মাহদিয়ে লস্কর লইয়ে 
গ্র(ণ লয়ে গেল গোৌড়ে। 


দি এক তাড়া খেশ্ হাতী ঘোড়া 
মন্দার জিনেছে হাড়ে ॥ 

তোমাকে দেখিয়া কিছু হল দয় 
তুই নববালা শিশু । 

তোরে যদি খাই শুন সেন ভাই 
পেট না ভরিবে কিছু ॥ 

শার্দুল বচন শুনি তপোধন 
খল খল সেন হাসে। 

অনাদি-চরণ লইয়া শরণ 
গাইল রামের দাসে ॥ 

শর্দংল-বচন শুনি তপোধন 
ধঙ্গুকে জুড়িল বাণ। 

করি বীরদাপ হাতে কাল চাপ 
ঘন ঘন ডাকে হান ॥ 

খুব চোক শর বিদ্ধে বীরবর 
বাঘট! লুফিয়ে লেই। 


ছ হাতে ধরিয়ে দস্তেতে তাঙ্গিয়ে 
দুরেতে ফেলিয়ে দেই ॥ 


অতি স্থভীষণ তঙ্জন গঙ্জন 


বাণ যত অঙ্গে বাজে । 


রক্ত জর জর ফুলে কলেবর 
ঘন ঘন বাঘ গাজে॥ ্ 

দত্ত কড়মড় * নিশ্বাম বহে ঝড় 
গ্রলয় বাঘের ডাক। 
৬ ৬৬ ক 

জলন্ত দেউটি জলে দুটি আখি 
সারি সারি দস্তগুল৷। 

যেমন কৃষাণ করিয়া যতন 
মকরে বেচিছে মুলা ॥ 

দস্ত ঝন ঝন শব্দ ঠনঠন 
সেনেরে ঝাঁপিতে যায়। 

শদদিল বিষম যেন কাল যম 
সিংহ মুগে যেন ধায় ॥ 

ছু হাত তুলিয়। করুণ। করিয়া 
সেনেরে ঝাপিল আমি। 

বুঝ্য। বীরবর ফেল্যা ধন্গঃশর 
ভূজেতে ধরিল অসি॥ 

ধর্য। খাড়া ফল। ভাবিয়া! বিশালা 


বাঘেরে হা্টিনিল চোট। 
হইল দুই ভাগ মরে গেল বাঘ 
রুধিরে ধরণী লোট ॥ 


হয়ে দুই ভাগ লোটাইল বাঘ 
রকতে ধরণী ভাসে । 
রঘুর নন্দন গীত বিরচন 


গাইল রামের দাসে ॥ 


মর! বাঘ ভূমে পড়্যা ধুলায় লোটায়। 
কাট মুণ্ড ভবানী ভবানী গীত গায় ॥ 
জয় দুর্গা বাসলি রক্কিণি রণম| | 

মরণ সময়ে এসে দে গো! পদছা ॥ 
ভগবতী কৈলাসে জানিল হেন কালে। 
ভক্তেরে রক্ষিতে মাতা আইলা রণস্থলে ॥ 


অনাদি-মঙ্গল ৯৯ 


দেখিল বাঘের॥মাঁথ। পড়েছে ধূলায়। 
বেট! বলি ভগবতী কোলে নিল তায় ॥ 
কটা মুণ্ড জুড়ে দিল স্বন্ধের উপর। 
ভবানী বলেন বাছা মেগে নে রে বর ॥ 
বাঘ বলে ভবের আরাধ্যা ভগবতী। 
তোমার রাঙ্গা পায় যেন রভে মোর মতি ॥ 
দয়া করে এই বর দেহ মহামাই। 
লোহার হেত্যারে যেন মরে নাঞ্জি যাই ॥ 
যত বার কাটিবে ময়নার সদাগর। 

কাট! মাথা জোড়। লাগিবে স্বন্ধের উপর ॥ 
ভবানী বলেন আমি দিলাম এই বর। 
শেষ কাল হলে যেও বৈকুঞঠ নগর ॥ 

বর দিয়ে কৈলাসে গেলেন দশভুজ]। 
বাঘ বলে কোথা গেলে লাউসেন রাজ। ॥ 
মনে কর আমি পার! গেছু যমঘর। 
তোমারে বধিয়ে আজি ভরিব উদর ॥ 
ভাইএর উদ্দেশে রাজ! লাউসেন যায় । 
পথ আগুলিয়ে বাঘা গরাসিতে চায় ॥ 
বাঘ বলে ওরে বেট। বেঁচে যাবি কোথা। 
এই ত কামড় মের্যা পটে খাই মাথা ॥ 
নথে ছিড়ে খাব তোর/&ুঁকের কলিজে। 
সরোবরে তুলে যেন কেহ সরসিজে ॥ 
মাথার মগজ খাব আর খাব মাস। 
ছেঞ্ল যেন জ্যৈষ্ঠ মাসে খায় তালশ'াস॥ 
সেন বলে ছুষ্ট পশু এত.অহঙ্কার। 
অবিলম্বে এখনি যাইবে ছারেখার ॥ 
অতিদর্পে হত হল লঙ্কার রাবণ। 
হিরণ্যকশিপু মৈল রাজ দুর্যোধন ॥ 
অপরঞ্চ কংসাস্থর কি দশ! তাহার । 
এখনি আমার হাতে যাবে যমদ্বার ॥ 
পলাইয়া ঝা রে বেটা হিমালয়*গিরি | 
যেথায় বিরাজ করে শঙ্কর গৌরী ॥ 

ফল মূল খাইবি খাইবি গঙ্গাজল। 

হরিণী মহিষ পাবি আহার সকল। 


বাঘ বলে হিমালয়গিরি পাছু যাঁব। 
আগে তোর বুকের কলিজেখান! খাব ॥ 
এত শুন্য। লাউসেন ধন্থুকে জুড়ে তীর। 
বাঘের সমুখে যুঝে লাউসেন বীর ॥ 
শরগুলি চিয়াড় পাটল চন্ত্রবাণ। 

দাতে ভেঙ্গে বাঘটা ফেপিছে ঝন্ঝান ॥ 
তরজে গরজে বাঘ! কাপে থর থর। 
গোৌঁফগুলা উড়ে জেন পগারিঅ! শর ॥ 
ঘের ঘোর শবদে শার্দূল ছাড়ে ডাক। 
ঠচত্র মাসে বাঞ্জে খেন গণ্ড। দশ ঢাক ॥ 
অনাগ্যপদারবিন্দ ভরস! কেবল। 
বামদাম বিরচিল অনাস্ভমঙল ॥ 





তা দেখিয়! কুপিল ময়নার তপোধন। 
বাঘের উপরে এড়ে কত প্রহরণ ॥ 

ঘন ঘোর গর্জনে বাঘ ছাড়িল হাপাল। 
জয় ধশ্ম বলি সেন ধরে খাড়া ঢাল ॥ 
খেদাড়িয়া লাউসেন বাঘেরে দিল চোট। 
পড়িয়! বাঘের মুণ্ড ভূমে যায় লোট ॥ 
লাঁফ দিয়া জুড়ে মুণ্ড স্বদ্ধের উপরে। 
মরিয়। না মরে বাঘ ভবানীর বরে ॥ 
যত বার কাটে মুণ্ড তত বার উঠে। 
সিংহের বিক্রম যেন তার! হেন ছুটে ॥ 
মহারাজা লাউসেন ডাকিছে বারবার। 
বাঘকে কাটিল রাজা একশত বার ॥ 
মরিলে না মরে বাথ হইল বিষম। 

সেন বলে এই বেট! কালাস্তক যম ॥ 
বাঘের সঙ্গেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর । 
বলভাঙ্গ। হইল ময়নার সদাগর ॥ 

এগার বচ্ছরের রাজ। টুটে গেল বল। 
মহাকোপে গায়ে পড়ে বাধ কামরদল ॥ 
লাফ দিয়ে বাঘটার চাপিল গিয়া পিঠে। 
মাহুত চাপিল যেন কুঞ্জরের পিঠে ॥ 


১০৩ অনাদি-মঙল 


রুষিগ শার্দুল তুষ্ট অগস্থ অনল । 
অভয়ার বরে ধরে বিক্রম প্রবল ॥ 

ঢল ঢাক! পড়িল ময়নার তপোধন। 
উপরে বসিল বাঘ চাপিয়া চরণ ॥ 

থাব! দিয়! ছুরস্ত ধরিতে যায় ঘাড়ে। 
সমরকুশলী রায় রহে ফলা আড়ে ॥ 
ভুতাশে হুটারে সেন পড়িল কায়দায়। 
ফলজে ঝাড়িয়ে ফেলে উঠিবারে চায় ॥ 
বাঘ বলে সেনরাজ। বেঁচে যাবে কোথা। 
এই ত কামড় মেরে ভেঙ্গে খাব মাথা ॥ 
ঢালের ভিতরে বলে ময়নার অধিকাঁরী। 
তোমার শকতি বাঘ কি করিতে পারি ॥ 
চারি মাস বই যাব গোউড় সহর। 
বরিষ| বঞ্চিতে বেট! তুই হলি ঘর॥ 
লাউসেন বাধেতে এতেক কথা হয়। 
মুখে মাত্র কহে কথা অস্তরে বড় ভয় ॥ 
ঢালের ভিতরে রাজ! লাউসেন কান্দে। 
জয় জগন্নাথ বলি বুক নাঞ্জি বাদ্ধে ॥ 
বিপত্ত্যে পড়িয়ে রাজা করিল ম্মরণ। 
এইবার রাখ মোরে দেব নারায়ণ ॥ 

কি দশ! করিলে প্রভু গোবিন্দ ঠাকুর। 
গাছে তুলে রেখে আইলাম প্রাণের কর্প-র ॥ 
হাতে হাতে প'পে দিল মা আমারে তাই। 
কেমনে যাইবে দেশে হেন ছোট ভাই ॥ 
আপনি মরিয়া যাই তার নাঞ্ দায়। 
কর্পুরে কল্যাণ করি রাধ ধর্শরায়॥ 
সঙ্কটে পড়িয়। প্রস্ু হারাই পরাণ। 
বিপত্তিবারিধি মাঝে কর পরিক্রাণ ॥ 
পাগবে করিলে রক্ষা দুর্বাসা পারণে। 
প্রহল।দে করিলে সাথ যজ্ঞের আগুনে ॥ 
অনাথের নাথহরি-ভকতবচ্ছল। 

ছুরস্ত দেবীর দাস বাঘ কামদল ॥ 
জননীরে দিলে-প্রাণ জৌঘর অনলে। 
স্ধন্বার জীবন রাখিলে তপ্ত তৈলে॥ 


এত বলি সেন রাজ! গোবিন্দ ধেয়ান। 
হন্ুমানে ডাকিয়া কছেন ভগবান ॥ 

বাঘ যুদ্ধে সেনরাজ! হয়েছে ফাপর। 4 
ফলা-ঢাক1 পড়ে আছে বনের ভিতর ॥ 
ঝাট যাহ গা তুলিয়া বীর হস্থমান। 

তুমি গিয়া লাউসেনে কর পরিজ্রাণ ॥ 
পাইয়া গ্রভূর আজ্ঞা পবননন্দন। 
পবনগমনে বীর করিল গমন ॥ 

শ্বেত মাছি হয়ে বসে সেনের কর্ণমূলে । 
উপদেশ হনুমান কহে কানে কানে ॥ 
আমি হনুমান তোরে পরিচয় দি। 

আমি যার সঙ্গে আছি তার ভয় কি॥ 
আমি আম্বনে রামের দেখে এলাম্‌ সীতা । 
ন্বগ্রীবের সঙ্গে রামের কর্য। দিলাম মিতা! ॥ 
আমি সিন্ধু বান্ধিলাম গাছ পাথর দিয়ে । 
বিভীষণকে তুলাইলাম নান! কথা কয়ে ॥ 
বাঘ কামদলে আছে পার্ধতীর বর। 
কাছাড়িয়। মার ওরে যাক্‌ যম্ঘর ॥ 
লাউসেন হন্থমানে এত কথ! হয়। 

ঢালের উপরে বাঘ ঝ্'ন পেতে রয়। 
একজন আছিল দুজন&ু কন হইল। 

নিশ্চয় গ্রমাই বুঝি ফুরাইয়ে এস ॥ 

এই যুক্তি মনে করে বাঘ কামদল। 

ঢাল ঠেলে উঠিল ময়নার বীরবল ॥ 
তজ্জন গর্জনে বাঘা আসে মহাতেজে । 
লাফ দিয়া লাউসেন ধরিল তার লেজে ॥ 
লেঙ্গে ধরে শুম্ভেতে ঘুরায় তপোধন। 

রক্ষ ভগবান্‌ বলে ভাকে ঘনে ঘন ॥ 
শৃন্তের উপরে রাজ! ঘন দেই পাক। 

চৈত্র মামে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥ 
রাম রাম খন ভাকে ময়নার ঠাকুর । 

হরি যেন গোষ্ঠ মাঝে বধে বৎসাস্থর ॥ 
রেইটি পাথরে রাজ। মারিল আছাড় । 
মাথার খুলি ভেঙ্গে গেল চূর্ণ হৈল হাড় ॥ 


অনাদি-মঙ্গল ১০১ 


বাথ কামদল যদি তেজিল জীবন। 

মুক্ত হএ চলে গেল ইন্দ্রের ভুষন ॥ 

মঝু বাঘ ভূমে পড়ে ধূলায় লোটায়। 
ভায়ের উদ্দেশে রাজ! লাউসেন যায় 
কর্পূর কর্গুর বলে ভাকে ঘনে ঘনে। 

তা শুনিয়া কর্পুর ভাবিছে মনে মনে ॥ 
ছল কর্যা বুঝি ষক্ষ ফিরিছে মায়ায়। 
দাঁদারে সংহার কর্যা! আইল এথায় ॥ 
এইবূপে কর্পর যুকতি করা! মনে । 
কর্পর মিশাল হৈল কদস্থের সনে। 
কদঘতলায় গে ময়নার ঈশ্বর । 

ন। দেখে অস্কজে রাজ! হইল ফাঁফর ॥ 
ঢাল খাড়া পাগড়ি বসন পড়ে আছে। 
সকল আছে এইখানে ভাই নাঞ্ি গাছে ॥ 
এইখানে কর্পুর ভাই এখনি আছিল। 
হারে কর্পুর ভাই মোর কোন্‌ দেশে গেল ॥ 
দেখ! দিয়ে রাখ প্রাণ অস্ুজ কর্পর। 

নয় আমি প্রাণ তেজি খাইয়া মাছর ॥ 
হাহারে কর্পর ভাই বারুাই লয়ে যাই। 
কোথা গেলে পাব রে কৃঁট্্র ছোট ভাই ॥ 
কর্পর বলেন তোমার ন্‌ দেশে ঘর। 
কি নাম তোমার কহ শুনি অতঃপর ॥ 
সেন বলে পরিচয় জিজ্ঞাসিলে যদ্দি। 
জাম্সিবে আমার মাতা রাণী রগ্তাবতী ॥ 
কর্গুর বলেন তবে দাদা এলে ভাই । 
কান্ধে করে লও দাদা তবে নেবে যাই ॥ 
সেন বলে এস ভাই তবে কাদ্ধে কর। 
অঞ্জনের রথে যেন চতুভূর্জ হরি ॥ 
কর্পর বলেন দাদা এত বিলম্বন। 

কহ দেখি বাঘটাকে দেখিলে কেমন ॥ 
সেন বলে খঁ বনে মারিয়াছি বাঘ। 

হের দেখ তার কাছে উড়িছে সব কাগ।॥ 
লাউসেন কর্পুর দোছে করিল গমন। 
বাঘের কাছেতে গিয়৷ দিপ দরশন ॥ 







দক্ষিণে বাতাদে শার্দ,লের কান উড়ে। 
তা দেখিয়ে কর্প র কাছাড় থেয়ে পড়ে॥ 
কান্দে বালা কর্প র মাথা করে হেট। 
দাদ] বুঝ পলাইবে মোরে দিয়া ভেট ॥ 
এত স্তনি লাউসেন সরস বমান। 

লাফ দিয়। ধরিল বাঘের ছুই কান ॥ 

ত! দেখিয়া! কর্প র বালার লাজে বড় রাগ। 
কিল মেরে বলে দাদ আমি মারি বাঘ॥ 
এতক্ষণ বেঁচে ছিল বাঘ কামর্দল। 
আমার কিলেতে বাঘ গেল যম্ঘর ॥ 

সেন বলে তোমার বালাই লয়ে মরি। 
কত দুঃখ পাইলে ভাই এস কাদ্ধে করি ॥ 
ভায়ের হাত হইতে লইল খড়াখান। 
খড়গ দিয়। বাঘের কাটিল নাক কান ॥ 
ফলায় নিসান বান্ধে নখ লেজ কান। 
বাঘ বধি ছুই ভাই গৌড়পথে যান।॥ 
ঘুচাল পথের শঙ্ক! বধিয় শীর্দ,ল। 
অত্িশ্রমে লাউসেন হইল! আকুল ॥ 
বাঘযুদ্ধ পরিশ্রম চলে যেতে নারি। 
তারাদীঘীর জল ভাই আন এক ঝারি॥ 
কর্পর বলেন দাদ তাহ! আমি নারি। 
ভাই হয়ে নফরের মত বই ঝারি॥ 

বাধ মরিল দাদ| গো বাঘিনী আছে বনে। 
আমাকে পাঠায়ে জীবে এই তোমার মনে ॥ 
সেন বলে এমন কথ! কেন কহ তুমি। 
তোমারি বদনে ভাই শুনিয়াছি আমি ॥ 
একমাত্র আছিল দুরন্ত কামদল। 
তাহারে বধিন্ু সে ত গেল যমঘর ॥ 
আমার বচন ভাই কর অবধান । 

জল আনি কপুর ভাই রাখহ পরাণ ॥ 
এত শুনি ঝারি হাতে করিল গমন ; 
তারাদীঘীর ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥ 
অনাদাপদারবিন্দ ভরস! কেবল। 
রামদাপ গায় গীত অনাগ্ভমঞ্গল ॥ 





১০২ 


ছম ছম চাহনি চরণ নাঞ্ি চলে। 

বগ ষদ্দি উড়ে যায় তারে বাঘ বলে ॥ 
তরুলত1 ফুলেছে অনেক উলুকেশে । 
শেওড়া ঝোপ দেখ্যা বলে এঁ বাঘ বসে। 
ঢেউয়ে উলটিয়ে পড়ে উগলের পাতা । 
কপূংর ভাবিছে সব নাগ তুলেছে মাথা ॥ 
দেখিল দীঘীর জল পাতি সতীদহ। 
কর্পুর ভাবিল পারা এই কালিদহ ॥ 
এইখানে হরি বসি চরাঁল বাছুর। 
এইখানে বধ মেনে হইল বৎসানুর ॥ 

যত কিছু শুনিছি দেখিনু জগমাঝে। 
সত্য বটে এই কথা ভারতে লেখ। আছে ॥ 
ঢেউয়েতে কমল ভাসে মবণালের দল। 
কর্পর ভাবিল সব সাপের গরল ॥ 

এত ভাবি বারি হাতে না লইল জল। 
উত্তর ঘাটেতে গেল চরণ চপল ॥ 

জল ভরে বর্পূর জলের উঠে সাড়!। 
হেনকালে ছুটী মাছ আইল গাঙ্কাধাড়া ॥ 
সাপ সাপ বলে কর্পুর পাড়ে গিয়ে উঠে। 
ফেলে দিল সোনার ঝারি তারাদীঘীর ঘাঁটে ॥ 
ঝারি ফেলি কর্পর ভাকিছে পরিস্রাই। 
বাঘে খেলে রাখ মোরে লাউসেন ভাই ॥ 
হেথ। বাঘযুদ্ধে শ্রাস্ত ময়নার তপোধন । 
সিজ গাছতলায় রাজ! করিল শয়ন ॥ 
লাউসেন নিদ্রা যায় মনসাতলায়। 

রবির কিরণ টাদবদনে মিশায় ॥ 

বিষহরি ঠ।কুরাণীর দয়া হল মনে । 
আদ্দাস করেন দেবী যত দেবগণে ॥ 
আদেশ করিল দেবী হাওাপাভ,রে। 
লাউসেনের কপালে ছু নাগ ফণ! ধরে ॥ 
কর্পুরে দেখিয়া! নাগ লুকাইল বনে। 
কাদে বালা কর্পুর কাছাড় সেইখ!নে ॥ 
দাদ! দাঁদ| বলে কাদে কর্পুর পাতর | 
মন্ত্র পড়ি তাগ। বাধে কপাল উপর ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


তিন বার অনাদ্যচরণে করে গড় । 
উঠ বল্যা হেনে দিল চিয়ানচাপড় ॥ 
চাপড় খাইয়া সেন ডাকে পরিত্রাই। 
কর্পরে বলেন কোথা জল আন ভাই ॥ 
কর্পর বলেন দাদা কোথা পাব জল। 
তারাদীঘীর জল সব সাপের গরল ॥ 
যেই সাঁপ দেখে এলাম তারাদীঘীর জলে। 
সেই সাপ খাইয়াছিল তোমার কপালে ॥ 
কাঁল সাপের বিষে ভাই মরেছিলে তুমি । 
ভাগ্যবলে গোট! চারি মঞ্ক জানি আমি ॥ 
সেন বলে জীয়ে থাক কর্পুর পাতর। 
তোমার ভরপ1 মনে রাখি নিরন্তর ॥ 
আমি বলি কল্যাণ কুশলে থাক ভাই । 
যাঁকু মেনে সোনার ঝারি লইয়া বালাই ॥ 
এত বলি ছুটি ভাই করিল গমন। 
আগুযায় কর্প,র পশ্চাতে তপোধন ॥ 
পাহাড়ে উঠিয়া কর্পর করে বীরদাপ। 
হাত বাড়াইয় দেখায় এঁ কালসাপ ॥ 
কর্পুর বলেন ওই নাগ তুলেছে মাথা । 
সেন বলে না ভাই চপলের পাতা ॥ 
কর্পর বলেন জল ঝষুঁই গম্ভীর । 

নেব নাঞ্ঞ দাদা জলে আছয়ে কুস্তীর ॥ 
না মানে নিষেধ রাজ! করে আনদান। 
অর্থ্যদানে পুজেন ঠাকুর ভগবান ॥ 
লাউসেন জপ করে ভাবে ষছুবীর। 
আচঞ্ষিতে সেনের পায়ে ধরিল কুস্তীর ॥ 
দারুণ কুস্তীর জলে মারে আউফাল। 
টেনে লয়ে লাউসেনে নামান পাতাল ॥ 
কুমারের চাকপার। ঘুরে বুলে জল। 

টেনে লয়ে লাউসেনে নামাল রসাতল ॥ 
কুমীরের সঙ্গে যুদ্ধ হল সারাদিন । 

কাঁদা পার! জল হল মুড়াইল মীন ॥ 
ঠাপালে মরিল যত সরে ছিল মাছ। 
কুম্তীর ভাসিল যেন খাজুরের গাছ ॥ 


€' 


অনাদ্দি-মঙ্গল ১০৩ 


কথন্স কুস্তীর ভাসে খেনে সেন উঠে। 
সেন যেন সোনার কমল জলে ফুটে ॥ 
কুস্তীরে কুঞ্জরে যুদ্ধ হইল যেমন। 
লাউসৈন ম্মরণ করে গজেন্্রমোক্ষণ ॥ 
করীরে কাতরে কৃষ্ণ করিলেন পার । 
বিপত্তযে পড়িয়ে সেন ভাবে করতার ॥ 
পাহাড়ে পড়িয়! কাদে কর্পর পাতর। 
আহীর বালক ঘেন কৃষ্ণের দোনর॥ 
অজগর সঙ্গে যবে হরির সংগ্রাম । 
সামাল সামাল হরি ডাকে বলরাম ॥ 


কর্পূর বলেন দাদ! উঠ বীরদাঁপে। 

উঠ না আরায় কুস্তীরাকে কক্ষে চেপে 
হুহুক্কারে উঠে সেন কুস্তীর লইয়া। 
ভূঞ্েতে মারিল আছাড় মাথায় ঘ্ুরায়া ॥ 
হেত্যার তুলিয়া তৃণ্ডে মারে এক চোট । 
পড়িল কুমীরের মাথা ভূমে যায় লোট ॥ 
দন্ত উপাড়িয়। ঢালে বাধিল নিশান । 
এইখানে বাঘবধ পাল অবসান ॥ 
এইখানে বাঘবদ পাল৷ হল সায়। 
রাম্দাঁ গাইল যে গাওয়াল কালুরাগ্ন ॥ 


ইতি অনাদিম্গ্গল নামক ধন্মপুরাণে বাঘবধ নামে একাদশ কাণ্ড সমাপ্ত ॥ 


দ্বাদশ কা 


জামতি পাল৷ 


তারাদীঘীর ঘাটে রাজ! বধিল কুস্তীর। 
গোউড় করিল যা লাুসন বীর ॥ 
ঘটে বসে দুই ভাই শা জলপান। 

কর্পর বলেন দাদ। বেলা অবদান ॥ 

গা তোল কোমর বাধ লাউদেন ভাই। 
বেল&নাঞ্চেি আকাশে গোউড় যেতে চাই ॥ 
এত বলি গ! তুলে ছুই ভাই দড়বড়ি। 

পরিল পাটের জড়। মাথায় পাগড়ি ॥ 

বাদ্ধিল পটুক| তায় রাধানাম লেখ।। 
তিনবার সঙরিল সেন অঞ্জুনের সথ।॥ 
কপর সাজিল ধেন পৃণিমার শশী । 
লাউসেন রবি আগে প্রতাপ প্রকাশি॥ 
আগে আগে যান পেন পশ্চাতে কর্পর | 
রাঘবের সঙ্গে যেন লক্ষণ ঠাকুর ॥ 
পাঁছু পা কর্পুর বাল! ধাই দিয়ে যাঁন। 
বাম হাতে জলের ঝারি পিছে ফলাখান। 


এস ভাই কর্পুর এস রে কাছে কাছে। 
মহীমণিশিখরে মিশাল হও পাছে ॥ 
প্রকাশ রজনীমুখ নাহি পাই আশ।। 
আগে ওই গ্রামে চল করি গিয়া বাসা ॥ 
বড় বড় গাছ দেখি গুবাক নারিকেল। 
কোন্‌ গ্রাম দেখ্য। যাও আগ হএ বল ॥ 
এত শুনে কর্প,র বালা লাফ দিয়ে উঠে। 
বদনে ভারতী যেন খইগুলা ফুটে ॥ 

ওই রাজ্য দেখা যাঁয় জামতি নগর। 
যোল শত বাঁরুই ও দেশে করে ঘর ॥ 
দান ধ্যান পুণ্য কন্দ করে কদাচিত। 
মেয়ের৷ মালিক, সদ! কৌতুক নাটগীত 
দেশে নাই পুরুষ বিদেশে সর্ব নর। 
কেহ পঞ্চ কেহ সপ্ত ঘাদশ বত্সর ॥ 
জামির জায়! নয় হে পুরুষের বশ। 
যার তার সনে কথ। মনের হরষ ॥ 


১০৪ অনাদি-মর্গল 


সর্বকাল স্বতস্তর বারুইদের মেয়ে । 

যথায় পুরুষ শুনে তথ! যার ধেয়ে ॥ 
পলাইয়! যাই চল এই পথ ছাড়ি। 
বারুইদের বউ পাছে করে তাড়াতাড়ি ॥ 
তোমার রূপ দেখে দাদ! ভূলে রবে গনে। 
চাপা ফুল বলে তোমায় রাখিবে লোটনে ॥ 
হদের মাঝে তুলে থুবে ঝাপিয়ে কাচুলি। 
তার! হবে পদ্মফুল তুমি হবে অলি। 
দেখিতে নারিব দাদ! তোমার অবস্থা । 
কেন বা জামতি যাবে খেয়ে আমার মাথা ॥ 
ভোমাকে রাখিবে দাদা দেখে রূপবান । 
মোর প্রাণ যাবে ভাই নিতুই ভেনে ধান ॥ 
সেন বলে এস ভাই আন কথা নাই। 
মনে মনে জপ ধর্ম অনাছ্য গোসাঞ্ি ॥ 
ধশ্মেতে থাকিলে মতি কারে আছে ভয়। 
ধর্মবলে জমী হল কুস্তীর তনয় | 

যুবতির বোলেতে আমারে করে কি। 
ভুলাতে নারেছে চণ্ডী হেমন্তের ঝি ॥ 
কপ্পুর বলেন দাঁদা পে নয় তেমন। 

সহজে অবল! জাতি বড়ই ঢেমন ॥ 

সেন বলে অবস্ত জামতি দেখে যাব। 
মহারাজ! জিজ্ঞাসিলে কি বোল বলিব ॥ 
মহাপাত্র মহাশয় করিবে ঘোষণা । 
জামতির মেয়ের ভয়ে পালাল ভাগিনা ॥ 
অতেব জামতি দেখে যেতে চাই ভাই। 
'মনঃকথ! নাও রে কপ্পুর ছোট ভাই ॥ 
গদাধর ভূপতি দেখিব দরবারে । 

বড় পুণ্য হবে ভাই দেখিলে তাহারে ॥ 
এত বলি ছুটি ভাই করিল গমন। 
জামতির দক্ষিণে দিলেন দরশন ॥ 
জামতির দক্ষিণে যমুনা সরোবর । 

চারি পাড় উচ্চ তার পর্বত সোসর ॥ 
কামিল! রচিল ঘাট বিচিত্র নিশ্মাণ। 
সাজার়েছে পরিপাটি রয়েটি পাধান ॥ 


মন্দ বয় পবন উথলে ঢেউ উঠে। 

কদন্ব বকুল বৃক্ষ আছে চারি ঘাটে ॥ 
কত ফুটে কদন্ব বকুল বার মাস। 

মধু মাসে গায় গীত অলির উল্লাস। 
কোকিল উগারে গীত কাল কুটী তায়। 
ডালে বসে ত্রমরী ভ্রমর গীত গায়॥ 
ধাতুকা ধাতুকী ডাকে বহু কাল মক্ষী। 
বরষা সম্মুখে ডাকে জলচর পক্ষী ॥ 

কদম্ব তলায় দৌহে দিল দরশন। 

তবে কিছু কপ্পুর করেন নিবেদন ॥ 
কপুর বলেন দাদ! আর কোথ৷ যাব। 
পরিপাটি ঠাঞ্চি দেখ এইখানে রহিব ॥ 
সমীরণ সমান দেখহ এই স্থল। 

গঙ্গাজল সমান যমুনাদীঘীর জল॥ 
অতঃপর সেন ভাই বৈস এই ঠাঞ্চি। 
পুরবানী পরের বাড়ীতে কাজ নাঞ্ি। 
আগে বসে কর্পুর কাছেতে টেসে ফলা। 
রূপের পাবকে যেন জামুতি হৈল আলা ॥ 
তরুতলে ছুটি ভাই করিল মোকাম। 
প্রমাণ করিতে পান্রি কফ বলর$ম। 
পশুপক্ষী রহিল ধা চেয়ে। 

জল ভরিতে আইল ঠ'ব বারুইদের মেয়ে 
লজ্জাশীলা কুলবতী পরম রূপসী । 
কামকাস্তা কাখে কিবা কনককলসী ॥ 
লোচনী শলিতা লত! আর মুগ্জদরী। 
তারার কাখে শোভ৷ করে রজতগাগরী ॥ 
হুরিপ্রিয়া হৈমবতী কলসী লঙে.যায়। 
তার যেন বচন কোকিলে গীত গায় ॥ 
মেঘমালা সঙ্গে আইল অমলা বিমল]। 
প্রধান! নয়ানী আইল নব শশিকলা ॥ 
রুষ্পিণী রোহিণী রতি সতী সত্যভাম।। 
পার্বতী তুলসী নারী আর তিলোতম|॥ 
কদর! স্থশীল! শীলা বাণের তনয়া। 
চিত্রবতী অকুত্ধতী আইল বিজয়! ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


আইল! ইঞ্জরের নারী সাধিক! রাধিকা । 
প্রফুল্ল বদনে যার সোহাগে কলিকা ॥ 
মন্তুলগমনী আইল কুরঙ্গনয়ানী। 
যমুনাদীঘীর ঘাটে আইল সব ধনী ॥ 
কীখের কলসী সব পাথরে রাখিয়া । 
কেহ শঙ্খ সোনা মাজে ঈষৎ হাসিয়া ॥ 
কেহ রঙ্গে অঙ্গ-ভঙ্গে হেসে লুট যান। 
পুকুরঘাটে বিশেষ বড় মেয়েদের নাপান ॥ 
কেহ কারে! টেনে ফেলে বুকের অস্বর। 
কেহ কারে জল ছিচে হরিষ অন্তর ॥ 
হাসিতে খেলিতে সবে চতুর্দিকে চায়। 
লাউসেন কর্পুরে দেখে কদম্ব তলায় । 
লাউফেনের রূপ দেখে হল অচেতন । 
কুষ্েতে মঞ্জিল যেন গোপিকার মন ॥ 
উর্বশীর মন যেন মজিল অঙ্ুনে। 
সন্কটে পুড়িছে প্রাণ রাখিব কেমনে ॥ 
শ্বশুর শাশুড়ী কেটে দিব উহার পান্ন। 
গড়াইয়া যাব গো! নাগর যথা যায়। 
আপনার পতিনিন্দ। করে যত ধনী। 
মন দিয়ে শুন তার অপুর্গী কাহিনী ॥ 
অনান্ভপদারবিন্দ ভর কবল। 
রামদম গান গীত অনান্িমঙ্গল 





এক যুবতি বলে সই কি কহিব তোরে । 
টাক! পেয়ে আমার বাপ দিল বুড়া বরে ॥ . 
আর বাধলে সই আমার ভাতার -বুড়ো। 
টকালি কর্য। গেছে নির্বাংশে খুড়ো ॥ 
পাঁটশাক পুণের খাড়া রাধি যেই দিনে। 
খেতে নারেন বুড়া কান্ত বসে কাদেন কোণে ॥ 
সাধ করে' বুড়া! হাত নাহি দেই গাস্ক। 
পাক কাটাল কোলে যেন জদ্বকী ঘুমায় 
আত্ব যুবতি বলে মিন্সের শিঠে বেরাল-কুজ। 
কানের কাছ্ছে মৌয়ের বাস! সদাই গড়ে পুঁজ ॥ 
| ১৪ 


১৩৫. 


আর যুবতি বলে সই গোদা! মোর পতি। 
গোদের মেব! করে মোর গেছে সারা রাতি ॥ 
তাকে চেয়ে হেল মোর নিদারুণ শেল। 

এক গোদে গ্রেছে মোর ছশগ্ডার তেল ॥ 
দাদদি আর স্থলাতি সে বড়ই জগ্রাল। 

কুরুন্দে ভাতার যার অভাগ। কপাল ॥ 

আর যুবতি বলে সই আমার ভাতার কালা। 
কালার সনে ঘর করে গে! সদাই বাড়ে জাল] | 
দিনের বেলা! যখন তখন ঠারে ঠোরে কই। 
রেতের বেল! বড় ছুঃখ পুড়ে মরি সই ॥ 

সাধ করে কাল! পতি রাখি মেনে কোলে। 
কোলে থেকে সকল ঘর হাতাড়িয়ে বুলে ॥ 
মেখমাঁলা সখী বলে শুন সাঙ্জাতিনী। 

তোমা সভা হৈতে বড় আমি অভাগিনী ॥ 

মা বাপ কখন বিভ1 দিল শিশুকালে। 
বেপারে গেলেন পতি ডুবে মৈল জলে । 
নিদারুণ পোড়। প্রাণ কাদে তার শোকে । 
রাতি হৈলে পড়ে থাকি ছাট হাত বুকে । 
আর সধী বলে সই কি কহিব তোকে । 
এইরূপে অর্ধেক (যাঁবন গেল মিছা পাঁকে ॥ 
পাট পড়মীর ঘর দই না বেকই দিবসে। 
খাটো ভাতার চেঙ্গ৷ যাগ দেখে লোকে হাসে ॥ 
আপনার পতিনিন্দা করে সব ধনী । 

হেন কালে হেসে হেসে বলিছে নয়ানী ॥ 
শিবরাম বারুয়ের ব্উ নয়ানী নাম ধরে । 
বলিতে লাগিল সেই স্বজাতির তরে 

ঘর চল সই গে! নিবর্ড কর মন। 

কুলীনের বউ মোর! এ কথ| কেমন 

পরের রূপ দেখে তোম্রা পড়ে গেলে ভোলে। 
বাসু নাই গন্ধ নাঞ্ি শিমুপের ফুলে ॥ 

সাধ করে পরি যেন শিমুলের ফুল। 

তেমতি জানিবে পরপুরুষের মূল । 
এত বলি জল লয়ে সভে গেল ধরে। 

নয়ানী চলিয়! গেল আপনার পুরে ॥ 


১৪৬ অনাদি-মঙ্গল 


নয়ানী বলেন হ্যাদে শুন ঠাকুরাণি। 
সেজের কলসীতে শুদ্ধ নাই কিছু পানি। 
নিশাতে আইলে খরে গালি দিবে মোরে । 
কোলের বালকে রাখ আমি যাই জঙ্লে ॥ 
এত বলি বালক মাগী শাঁশুড়ীকে দিয়া। 
আপনার ঘরে আইসে বেশের লাগিয়া ॥ 
বার মাসে তের ফুল চৈজ্রে ফুটে ভাটি। 
একে একে এলাইগ গেড়ার যত গাঁটি ॥ 
হাতে করি নিল মাগী রসের দর্পণ । 

মুখ নেহালিয়! দেখে বত্রিশ দশন ॥ 
বন্ত্রশ দশনে তার পড়েছে বিজলি । 
বসন্তের ফুলে যেন মধু পিয়ে অলি॥ 
স্বর্ণের চিরুণি দিয়া আচড়িল কেশ। 
পরিপাটি কুগ্ডল করিল নানা বেশ ॥ 
পরশমণি খোপাখানি মউরপেকম ছাদে। 
রঙ্গের বেল! রঙ্গে কড়ি পড়ে মদন কাদে। 
বেড়িল মল্লিকামাল! গন্ধরাজ টাপ|। 
বিচিত্র খোপার মাঝে হীর! হেমর্বাপা ॥ 
ন্ূপের জাবক দিতে ত্রিতুবনে নাঞি। 
নাকচোনা নাকে নত মেছের হড়াই । 
নাকে পরে নাকচোন! ছুকানে কাট! কড়ি। 
গোর] গায় টাপার মাল! যাই বলিহারি ॥ 
নয়নে কঙ্জল লইল কপালে সিম্টুর। 

ছট। দেখে হুর্ষযর কিরণ যায় দুর ॥ 
সিশ্্রের বেড়ি দিল চন্দনের রেখ! । 
প্রথম দিনে উদয় যেন কুমুদের সখ! ॥ 
কাজলের বিন্দুক! দিল 'ত!র কোলে? 
নব জলধর যেন বিশ্ণা্ঘতলে । 
সিশুরে মাজিয়া পুরে অষ্ট অলঙ্কার। 
তাড়বাল! বাজ্বন্দ মৃল্য নাঞ্চি যার 1 
পাগল বউন্গি বালা দোস্কতি তেস্থতি। 
রসকাঠি সহিত পরিল মণিপাতি ॥ 

অষ্ট অলঙ্কার অঙ্গে করে ঝলমলি। 
বাছিয়। পরিল মাগী অপূর্বব কাচলি ॥ 


নানা চিত্র আছে তায় অপূর্ব লিখন। 
শোভ! করে দক্ষিণে কানন বৃন্দাবন ॥ 
লতায় বেষ্টিত পাত তায় নানা ফুল। 
কৃষ্ণবর্ণ ঝাকে ঝাকে উড়ে অলিকুল ॥ 
রাসলীল! গোষ্টলীলা বসনহরণ। 

তার কাছে লেখ! আছে যত পক্ষিগণ ॥ 
লক্ষের কাচলি মাগী আরোপিল গায়। 
রূপের সৌরভে কত অলিগণ ধায় ॥ 
খাসা গুয়! ৫লল মাগী আর পাকা পান। 
রাধা যেন গোবিন্দেরে ভেটিবারে যান ॥ 
ঘরে হতে নয়ানী বাহিরে দিল পা। 
কোলের বালক ডাকে কোথা যাও মা॥ 
তা শুনিয়া বারুই ঠেঁটা হইল ক্রোধপান। । 
ক্রোধ করি বালকের গালে মারে ঠোন! ॥ 
ফিরে ঘরে যা রে বেট। ফিরে ঘরে যা। 
ঘরে যারে হঞ$ট ছেলে বাপের মাথা খা ॥ 
ছুদ্ধের বালক যদি ফিরে নাঞ্ঞ যায়। 
গোট। চারি ঠোন1 মেরে কোলে নিল তায় 
চরণে চরণে যায় রতিনাথ সথ।। 

রাম সম্তযধিতে যেন যাঁধিহুর্পনথা ॥ 
লাউসেন কর্পর যায় প্লে মহরে। 
ডাড়াইল নয়াণী গিয়ে) করিবরে ॥ 
অনাস্তপদারবিন ভরসা কেবল। 

'র।মদাস গায় গীত অনাদ্যমঙ্গল ॥ 





: বোল চাল নাঞ্চি মাগী হেসে দু$২ংগৃল। 


স্বর্ণপ্রতিমা যেন নম্মুখে দাড়াল ॥ 


'পন্মুল তুলিতে কনী পসা'রিল বাছু। 


পৃরিমার চাদ যেন গরাসিল রাছ ॥ 
কর্পুর বলেন ওরে লাউসেন ভেয়ে । 
পথ আগুলিল এ বারুইদেয মেয়ে ॥ 
পঞ্চমীর চাদে পড়ে টস টস মউ।. 
হেসে হেসে কথ! কয় বাকুইন্দের বত ॥ 


অন।দ-মজল ১০৭ 


কোন্‌ দেশে ঘর হে তোমার নাম কি। 
তোমাদের জননী তেহ কোন্‌ রাজার ঝি ॥ 
এত শুনি সেনরাজ। হেটমাথে কয়। 

কি কাজ তোমার সনে দিব পরিচয় ॥ 

পথে বনে কথ! নাঞ্জি যুবতির সনে । 
অর্জুন হয়েছে নষ শুনেছি পুরাণে॥ 

এত গুনি নয়ানী ত হেসে হেসে কয়। 
দুঃখী হয় দিতে কেবা! নিজ পরিচয় ॥ 
পরিচয় দিতে কেন হেট কর মাথা । 
বাপের নির্ণয় নাঞ্জি নাম জানিবে কোথা ॥ 
কর্ূুর বলেন শুন লাউসেন ভেয়ে। 
জারজাতা বলে ওই বারুইদের মেয়ে ॥ 
পরিচয় করে চল থেকে কাজ নাই। 
বাড়িল অনর্থ এই আমি দেখতে পাই । 
এত শুনি সেনরাজ। পরিচয় দেন। 

নিবাস ময়না! মোর পিতা কর্ণসেন ॥ 
পিতামহ কনকসেন ভূবনে থেমাতি। 
মাতা মোর মহারাধা! রাণী রগ্চাবতী ॥ 
এত শুনি নয়ানীর চক্ষেতে ভাসে লো। 
তোমার বাপ আমাবধৃঙ্থদ্ধে বোনপো ॥ 
তোমান্জ বাপ যখন রে গউড়দরবারে। 
মাসী বলে দিন চারি. (ঁকিত মোর ঘরে ॥ 
সেই সন্বন্ধেতে রাজ। ভুমি মোর নাতি। 
আঞ্জি চল বাস! লন্্ে আমার বমুতি ॥ 

ত যে বড় বড় দেখ আনাদের ঘর। 

ঘরের প্রধান ভূন সদাই স্বতত্তর ॥ 

শুর শাণুয (আমার আজ্ঞাকারী। 
নিজ পর্ডি ঘরে নাঞ্জ ঢাকার বেপারি ॥ 
টল রায় আমার বাড়ীকে চল তুমি । 
দাণী হয়ে চরণ সেবিব আজি আনি। 
উপকারী লোক আমি করি উপকার । 
কারো সনে কপট রাজা নাহিক আমার ॥ 
তোমাকে দেখিয়া দয়। হইল আমার। 
মনে করি সঙ্গে রাজা যাইব তোমার । 


চল বনে হুজনে করিব সথখে ঘর। ৃ 
তোমার ছোট ভাই হে মোর সাধের দেওর ॥ 
কপূর সহিত আমি দিব গুয়া পান। 

আজি হইতে তোমায় আমায় একই পয়াণ ॥ 
ভাল খাওয়াইব রাজা ভাল পরাইব। 

খাব নাঞ্জি বলিলে বদনে তুলে দিৰ॥ 

এত শুনি সেনর।জ] কর্ণে দিল হাত। 
তিনবার সোঙরণ করিল রাধানাথ ॥ 

পরমা স্থন্দরী তুমি আমি কোন্‌ ছার । 

ভাল দেখি ভজ গিয়ে রাজার কুমার ॥ 

বিধি মোরে বঞ্চিত করেছে পাপরসে। 
বাসি হলে কমল ভমর নাহি বসে॥ 
কাঞ্চনপাবকরুচি রূপের তুলন!। 

রাঙ্গের সনে মিশাল করিতে চাও সোনা ॥ 
ধর্ম ছেড়ে কর কেনে অধর্শেতে যন। 
ধর্মবলে সাবিজ্রী পান পতির জীবন ॥ 

ঘর যাও সতি কন্ছে নিবর্ড কর মন। 
কুলীনের বউ তৃমি 'এ কথা কেমন ॥ 

কুলের গৌরব রাখ ছাড় ঠা ছলা। 
তোমার বয়স এরূপ আমি নববাল! ॥ 
নয়ানী বলিছে রাজ। আর কোথ! বাব । 
তোমা বিনে এক ভণ্ড আমি নাঞ্জি জীব ॥ 
এস দেখি ছুজনে ফ্রাড়াব এক ঠাঞ্জি। 
আমি রাধ। তুমি যেন নাগর কানাই ॥ 
দলিত অঞ্জন করি পরিৰ নয়নে । 

হার বলি হিয়া মাঝে খুইব যনে ॥ 

লুকায়ে রাখিব তোমায় ঝাপিয়। কাচুলি। 
আমি হব পদ্মফুল ভুমি হবে অলি॥ 

তবে যদি এ দেশে কুটুথ ধরে ছল। 

এ দেশ ছাড়িয়া তবে অন্ত দেশে চল ॥ 
প্রাণ গেলে তোমায় আমি ছেড়ে নাঞ্চি দিব । 
তোম! হেন গুগনিধি কোথা গেলে পাব ॥ 
এত গুনি সেনরাজ! বিষঞ্ন ব্দন। ', 

কপ্পুর চাহিয়া কিছু বলেন বচন ॥ 


অনা দ-মঙ্গল 


কর্পুর বলেন মাগি তিন ছেলের মা। 
লুকায়েছে বয়েসে বসনে ঢেকে গা! ॥ 
সেন বলে ও আমার রঞ্জাবতী মাও। 
নিবেদিলাম আপন বাড়ীতে চলে যাও॥ : 
ত৷ শুনিয়ে নয়ানী হইল হেঁটমাথা। 
পঞ্চমীর চাদে যেন হইল মলিনতা ॥ 
মাগী বলে এখন উপায় করি কি। 
ছেলে মেরে বৈদেশীকে বাদ তুলে দি॥ 
পুত্র যাকু মরিয়া! ভাতার গেছে বনে। 
বৈদেশী নাগর আজি দেখিব নয়নে ॥ 
দুগ্ধের বালক বলে দয়া নাই অস্তরে। 
কক্ষে ছিল বালক ধরিল ছুটি করে॥ 
ছুপ্ধের বালক বলে দয়া নাঞ্জি মনে । 
পায়ে ধরে কাছাড় মারিল মাঝ গনে ॥ 
আরবার শিশুর গলায় দিল পা। 

মরে গেল শিশু তবু ডাকে মামা মা॥ 
বালক মারিয়া মাগী ফেলিলেক দাঁয়। 
মিথাবাদ তুলি দিল বৈদেশীর গান়্॥ 
অনাদ্ভপদারবিন্দ ভরসা কেবল। 
রাম্দাস গান গীত অনাভমঙ্গল। 





ধাও রে জামতির লোক বৈদেশী বল করে। 
পথে ডাকা দিল মোর জেতের উপরে । 
পথে বল করিম আমার জাত খায়। 

, এত বলি বাকুই ঠেঁটা উ্ভরড়ে ধায়।. 
জামতি নগরে মাগী গেল ধাওাধাই। 

বগ্তর শাশুড়ী ডাকে আর বাপ ভাই 
জামতি ভাঙ্গিয়ে গড়ে সেনের উপর | 

পবন বেগেতে ধায় না দেখে অর্থর | 

কত দূরে কপূর বিপদ দেখে গনে। 

তরাসে নয খেয়ে গড়ে মধা গনে ॥ 
পপ «৩ কপূর কাছাড় খেয়ে পড়ে। 
তরাসে লৃকার গিয়া শেওড়াগাঁছের ঝোড়ে ॥ 


শেওড়াঝোড়ে লুকাইয়ে রহিল কপূর । 
এইবার দাদাকে রাখ গোবিন্দ ঠাকুর ॥ 
ধর ধর বলিয়া চারি দিক এল বেড়ে। 
চড় মেরে কাণের স্কুবর্ণ নিল কেড়ে ॥ 
গরুড়মণি কেড়ে নিল আর কঠমাল!। 
রতনহার কেড়ে নিল বাজুবন্দ বাল! ॥ 
আনিয়ে নায়ের কাছি বাধে পেঁচমোড়া। 
ঠেক্কা মেরে ফেলে বন্দুকের মেরে হুড় ॥ 
জামতির রাজ। হয় বারুই গদাধর। 
লাউসেনে বেঁধে লয় তার বরাবর ॥ 

সেই বড় ভগ্ত রাজা না করে বিচার । 
বন্দিখান দিতে বলে বৈদেশী কুমার ॥ 
তরণী পশ্চিমে গত হইল সন্ধ্যাকাল। 
বিচারের কাল নয় খাজনার জঞ্জাল ॥ 
আজি তাকে বন্দী করে রাখ কারাগারে । 
প্রভাতে করিব বিচার হলে দরবারে ॥ 
রাজার হুকুম পেয়ে কোটালিয়াগণে। 
লাউসেনে বেঁধে ফেলে বত্রিশ বাধনে ॥ 
হাতে দিল হাতকড়ি চরণে নিগড়। 
বুকেতে চাপাল শিলারিতিশয় বড় ॥ 
ডানি পাশ নাভিতে । [তে মাংস কাটে। 
বামপাশ নার্িতে কিরন শেল ছুটে । 
চুলগুল! টেনে বান্টর$গেলে তোকদড়ি। 
গোবিন্দ ধিয়ান ধম ঝ্টারাগারে পড়ি ॥ .. 
মনে ভারে ফপোলে দিয়ে হাত। 
বধু বাধ! হল কেমনে খা ভাত ; 

পু রদ গয়াধামে ভাতার ৩. ৯র্নে4। 
বিদেশী: 'নাগর মোর রহিল বন্ধনে 1 
আচলে তাং বয়! সিল গঙ্গাঞ্জল, নাড়ু। 
পঞ্মটিমি ধুইল আর পুরটের গাড়, ॥ 
লাউসেন রাজা যথ! কারাগার ভিতরে। 
কুগ্জরগমনে মাগী যায় ধীরে বীরে । 

সরু সরু কথ কয় পীষুষের কণা । 

কত হে কোমল প্রাণে পাইলে বেদন। ॥ 






অনাদি-মঙ্গল 


উ$ হে পরাখনিধি হিয়ার মাণিক। 
তোমার পারা তাগাবান্‌ কে আছে অধিক ॥ 
ডেটাপন! জানি ন! হে অন্য মেয়ের পার! । 
বিঁশষ আমার প্রাণ পীরিতের ভর! ॥ 
নিবেদন করি নাথ নিকেতনে চল। 
আমায় মাথার কিরে যদি কিছু বল॥ 
আজ| কর এখনি যাইবে. মোর বাড়ী । 
দুঃখ দূর করি তোমার ঘুচািয়ে বেড়ি ॥ 
জামতির রাজা বটে মোর আজ্ঞাকারী। 
আপনার হুকুমে বেড়ি কেটে দিতে পারি ॥ 
এত শুনি সেনরাঁজ। করে স্থায় হায়। 
এমন জঞ্জাল কেন দিলে ধশ্বরায় ॥ 
মাঝপথে দশবার বলেছি জননী । 
আবার আইলি কেন তুই দ্বিচারিণী ॥ 
ফুলবতী হয়ে কেন কুলটার ধারা। 
সোআমীর পদ পুজ সাবিজ্রীর পার! ॥ 
পরনারী পরশে পাত্তক বাড়ে অতি। 
কাজ নাঞ্ি বাক্াবায়ে ঘরে যাও সতি ॥ . 
নয়ানী বলিছে ভাল বুঝাইলে নীত। 
ভাল জানি ইতিহাস নাঁদীর চরিত | 
অহল্য। কুন্তীর কথ! খে. | নাঞ্চি জানে । 
দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি পু ."ণ বাখনে ॥ 
অপ্রষ্ক তার! শ্সীর রাণী) ২ন্দোদলী। 
ম ক সাধী বলে কেনাযো জগ ভরি॥ 
কেকাজ তোমার সনে অর; 8 য়ে 
পরপুকষে পিতা € খুন। পরনারী মেট ॥ 
তুমি সে জননী: পার কছে মুবরা় ১, 
বিষাদ ভাবিয়া মাগী হইল বিদায় ॥ তা 
স্ট পড়িয়। সেন ভাবে নিরঞ্ধন। / 
কোথায় পাণ্তবসথ। বিপদভঞ্জন। / 
কি দশ। করিলে মোর অনাগ গর | 
কোথায় রহিল হায় গ্রাণের বপুর ॥ 
আপনি মরিয়া যাই তার নাই রীয়। 
কর্পরে কল্যাণে রাখ গ্রতু ধায় ॥ 


১৪ 


বিষম বন্ধনে গ্রভূ প্রাণ যায় ফেটে। 

এত ছুঃখ ছিল হায় আমার ললাটে ॥ 

মা মরি পাইল আম! শালে দিয়ে তর। 
বেবুণ্তের দায়ে পড়ে যাই যমঘর ॥ 

তুমি সে দয়ার নিধি পতিতপাবন। 

একাস্ত ভ্রীকাস্ত তোমার লইলাঙ শরণ ॥ 
কপ করি কর গ্রস্ত এ বিপত্তো পার। 
তবে সে তোমারে জানি করুণ! অবতার ॥ 
এইরূপে লাউসেন গোবিন্দ ধেয়ান। 
শুন্যভরে চমকে উঠেন ভগবান ॥ 

ঠাকুর বলেন শুন বীর হন্থুমান। 

জামতিতে লাউসেন হারায় পরাণ ॥ 

ঝাট যাহ গ! তুলছে পবননন্দন। 

তুমি গিয়ে রক্ষা কর রঞ্জার রতন ॥ 

এত শুনি হনুমান করিল গমন। 

জামতির কারাগারে দিল দরশন ॥ 
দেখিলেন সেনরাজা বড় পরাজয়। 

জলস্ত অনল হুইল পবনতনয় ॥ 

বুকের পাষাণধান তুলিয়! ফেলিল। 
নিদারণ বঞ্ধন মোচন বরা! দিল । 

ধরল দূর বগি কোলে সিল লাউমেনে। 
আশীববাদ বকে ওক শড আসে মনে ॥ 
প্রভুর আজায় বাছ। আম এসেছি! 
আমি যার সঙ্গে আছি ভার ৬ম টি! 
আমার গ্রতাপকথা ঘোষে বদ | 
বোন তুচ্ছ গদাধ কিবা ছে গণে। 
ডণ্ড চারি এখানে বিল কথ ভুমি 
গাদাধরে স্বপনে কহিদে আছি আসি ॥ 

যত কিছু খুগ়| গেছে স্ব ফিরে পাবে! 
বিদীয় হয়ে মক।লে গোউ্ড চলে 
এত বাল হজুমান করিল গমন 1 
রাজার শিয়বে শি কহিছে আন 
এত কেনে ভূপতি তোমার অহঙ্কার 
সাল মন্দ চোর সাধু না কর বিচার 


থাবে। 
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কলিযুগে হইতে চায় পশ্চিম উদয়। 

তার পাকে এসেছেন কশ্টাপতনয় ॥ 

ধর্মের তপদ্থী বাধা আছে কারাগারে । 
বেবুশ্ঠার বচনে বন্দী কর কি বিচারে ॥ 
যত কিছু গেছে তার দশগুণ দিবি। 
তবে ত আমার ঠাঁঞ্চি প্রাণ রক্ষা পাবি ॥ 
তৎকাল ছাড়িয়া দেহ রঞগার নন্দন। 
ক্ষম! চেয়ে লহ তার ধরিয়া! চরণ ॥ 

তবে যদ্দি আমার ভারতী কেহ ঠেলে। 
জামতি ভাসাব কালি সাগরের জলে ॥ 
জান নাঞ্ঞ হম্থমন্ত বলবস্ত বাড়। । 
লঙ্কাকাণ্ডে গুনিয়াছ আমি লঙ্কাপোড়া ॥ 
এত বলি হুছমান হইল অন্তর্ধান। 

গা তুলিল মহারাজ প্রড্যুষ বিহান ॥ 
পান্ত্র মিত্র লয়ে রাজা বসিল দেয়ানে! 
কহিবারে লাগিল সভার বিস্তমানে | 
রাজ। বলে অবধান কর দরবার। 
কালিকার বন্দী সেহ বঞ্জার কুমার ॥ 
কোথা! আছে বন্দী সেই আনিবে এখনি । 
আজ) পেয়ে কোটালিয়া বাইল তঙ ছি! 
বন্দিঘরে খেখানে ময়নার তদোধন। 
আধাব'/র শে যেন মাণিক বতন এ 
কফোটাল সেনের কণছে গুড়ে ছুটি হাঁভ। 
ভ্বোশি নই অভাগার কম অপরাধ ] 
স্কবচম বুদনে বলেছি বারবার । 

চঙ্ষ পব্যা দেখি যেন দিবসে আধার । 
সেন বলে কফেটি'লিম্বা তোর দোষ নাঞ্চি। 
আলমের কালে ৫খ লিখেছে গোসাতি ৪ 
এত শুতে কেঢালিয়া হাত গুঁড়ে কম? 
বাঁজদরবারে যাতজা কর মফাশয় ॥ 
কোটালের ব5নে গ। তেলে তগোধন। 
ধর্শমাজয় বাল, লঃএ-কাঁরল গমন ॥ 

- * ৮1 লাউমেন সহর দিয়ে যায়। 
রমণী পুরুষ দেখে বলে হাষ'ভায় ॥ 


৬১৪ 
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অনাদি-মঙগল 


দেখ দেখি সুরত স্থন্দর হাত প1। 

ধন্য ক্ষেণে জন্ম এহার ধন্ত বাপ মা ॥ 
আমর! মরিঘা যাই লইয়ে বালাই । 
কেমনে বাঁচিবে উহার বাপ মা ভাই। 
অনাদ্যপদারবিনমধুলুবমতি। 

রামদাস গাঁয় গীত মধুর ভারতী ॥ : 





বলিতে কহিতে সেন দরবারে আইল। 
সেনে দেখি গদাধর সম্ত্রমে উঠিল ॥ 
এস এস বলিয়ে ডাকিছে লাউসেনে। 
হাতে ধরি বসাইল আপন সিংহাসনে ॥ 
কোন্‌ দেশে ঘর হে তোমার নাম কি। 
ভয় নাই বল হে আমি ছেড়ে দি॥ 
এত শুনি লাউসেন পরিচয় দেন। 
ময়না বসতি মোর পিত! কর্ণসেন ॥ 
পিতামহ কনকসেন ভূৰনে খেয়াতি। 
মাতা মোর মহারাধ্য। রাণী রঞ্জাবতী ॥ 
মহাপাত্র মামা মোর মেসো গোৌড়েশ্বর। 
লাউসেন কর্পর মোন! ছুই সহোদর ॥ 
এত শুনি গদাধরে।1 চক্ষে গড়ে লো। 
'তবে বাপু সম্বন্ধে হ | ভাইপো ॥ 
তোমাদের পূব, অজম ঢেকুর। 
ইছাই হইতে ছে. বাপ গেল বনু ন্' 
এ কথা বর! না নষ্টা কহিবে না তুমি 
যত ধননঠনেছি ত তাপব,তর আমি | 
ঠা গধাধর দশগুণ 


পি, 


নি, য়ে লাউদেন টা চিন |] 


কিরে লাউসেন গউড় সহর। 
নয়ানী! সথাইল যেন মত্ত করিবর | 
চাক ছে বলে যাগ ভাগর ভাগর। 
দরবারে রাজা পাত্র সবাই বর্বর । 

বালক মারিনা। আমার ফেলিল কোথায়। 
“থে বস কা আমার জাতি খায় ॥ 


না করে বিচার রাঙ্গা বন্দী ছেড়ে দিলে। 

আমার বালক মইল কি বোল বলিলে। 

এত উনি রোবযুত হইল নৃপমণি। 

কহ বাপু লাউসেন কেমন কথা শুনি ॥ 

বালক মারিয়। উহার কোথা ফেলে দিলে। 

পথে বল করে কি উহার জাতি খেলে ॥ 

এত গুনি সেনরাজা হাত যুড়ি কয়। 

&ঁ যদি বলে আমি কেমনে বলি নয়॥ 

আমার বচন রাজ কে মানে প্রত্যয় 

র্দদেব মোর সাক্ষী শুন মহাশয় ॥ 

মরা শিশু বলে যদি পাইয়া জীবন! 

তবে ত প্রমাণ বটে আমার বচন॥ 

শিশু যদি বলে মাতা মেরেছে আপনি । 

মাপনার লৌক বটে যে জান আপনি ॥ 

আমি যদি মারি মাথা কাটিবে আমার । 

বিশ্ময় মানিল সবে রাজদরবার ॥ 

ঘুত শিশু আনাইল রাজার আজ্ঞায়। 

কোলে করি লাউসেন শোয়াল তাঁহায়॥ 

বস্ত্ের কা্ডার করি ঘেরে চারি ধার: 

যোগ্ময় হয়ে লন ভাবে, গরতার। 

দয় জয় জগন্নাথ জগতের ঠতি। 

খনাথবাদ্বব তুমি ভকতে, গাতি॥ 

চিন কুন্তীরে মারি রাখি? উঙ্গরাজে | 

ভ্রীপঞ্ীর রাখিলে ল্জা। মাজে ॥ 

গবিয়া তোমার পদ ঝা 1 
তামার প্রসাদ রি গুপাইবে জীবন 

দ্রীগদীর লক ধারণ কৈলে তুমি! : 
সইন্ধপ ন্ঘায় ঠেকিয়াছি আমি। | 
নে রাধিলে বাক্য দয়াল প্রীহরি! 

কের মধ্যে নরসিংহরূপ ধরি ॥ | 

জুনের রাখিলে মান জয়ন্রথ বত 

ক্রে হূর্ধা আচ্ছাদিয়ে অস্থাচলপর্ঠ 
গাময় দীনবন্ধু পতিতপাবন। /” 

'কাস্ত তোমার পদে নিলাম 
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ন। জীয়্ালে এই শিশু না রাখিব প্রাণ । 
এই শিশু জীয়াইয়। দেহ ভগবান ॥ 
শিশুর বদনে সেন দিল অর্থ্যজল। 

প্রাণ পেয়ে মৃত শিশু হাসে খল খল ॥ 
মরা ষদ্দি প্রাণ পায় দেখে সর্বজন । 
কেহ বলে এ জন দ্বিতীয় নারায়ণ ॥ 
বাস্তভাও বাজে কত জয়জয়কার । 
সেনেরে মিলিল আলি কপূর কুমার ॥ 
লাউসেন কর্পুরের বদনে চুম খান। 
কত দুঃখ পেলে ভাই শুকায়েছে বয়ান ॥ 
প্রাণ পেয়ে মৃত শিশু বসিল মায় । 
নয়ানী ভাবিছে আঞ্জি আছে কত দায়। 
তুলসী গণ্ডকীশিলা আর গঙ্গা্জল। 
বালকের করে তুলে দিল পুষ্পদল ॥ 
রাজ! গুরু ব্রাঙ্গণ পুত দরবারে । 
যদি মিথা। বল তবে যাবে ছারখারে ॥ 
মিথ্যার সমান পাপ নাহি চরাচর। 
নরকে পচিবে যাবৎ চন্দ্র দিবাকর ॥ .. 
বন্থমতী বগে আামি সভার ভার বই। 
ঘে মিথ্যা বলে তার ভার নাহি সই ॥ 
সঙ্যধর্দ্দবলে যুধিষ্ঠির হর্গবাস। 

সত্য কথা বল বাপু মনের অভিলাষ ॥ 
এত শুনি সেই শিশু হাত জুড়ি কয়। 
অবধান কর ওগে। রাজ। মহাশয় ॥ 
রাজন গুন আর শুন নরমণি । 

এর দোষ নাঞ্জি মোরে মেখেছে জননী ॥ 


. আমি শিশু বলে? মায়ের দয়! নাই মনে । 
টিম পুরাণ আচ্ছাড,মারিল মাঝ গনে ॥ 


৬, রাস জননী গলায় দিল পা। 
কুমারের দোধ নাঞ্ি মেরেছেন ম! ॥ 
কুলট| মায়ের কথা! ক - শোর । 
ধর্ময় ছু ভাই না হেরে এইস, 
এত শুনে নয়ানী ত মাথা করে হেট, 
ধাইল কর্পুর বালা ভায়ে দিয়ে ভেট ॥ 
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নয়ানী বলিছে পুনঃ জাতি মোর খায়। 
তাহার বিচার রাজা কর এ সভায় ॥ 
এত শুনি কর্পুর কোপেতে কম্পমান। 
খড়গ দিয়ে নয়ানীর কাটে নাককান ॥ 
সপণখ। নামেতে রাবণের ভগিনী । 
রামেরে ম্জাতে এল নবীনযৌবনী ॥ 
নাক কান কাটিঙ্গ তার ঠাকুর লক্ষণ । 
নয়ানীর নিদারুণ করিল তেমন ॥ 
কাটিল সাধের ঝাপ মাথার লোটন। 
পাচচুলা করে গালে কালি আর চুন ॥ 
এ রঙ্গের রঙ্গী যার! এ নায়েতে ভর1। 
নয়ানীর দশ! দেখে সব জীয়ন্তে মর! ॥ 


নানা জনে নানা1 কথা টিটকারি € 
পরপুরুষে মন মজালে এ দশ তান 
তিন ছেলের মা! বুড়ো! মাগী পিরীত 
সজ্জন পথিকে পথে ধরিয়ে মজায় 
গদাধর লাউসেনে কোলে করি নি 
নারায়ণ বলিয়ে সনের পূজা! দিল 
রাজা বলে আমার ভাগ্যের সীম! ৪ 
পবিত্র করিলে পুর তোমরা ছুই ভা 
অনাস্ভপদারবিন্দ ভরসা কেবল। 
রাম্দাস গায় গীত অনাগ্যমঙগল ॥ 
হরি হরি বল ভাই ধর্শের সভায়। 
এইখানে জামতিপালা হল সায় ॥ 


ইতি অনাদিমঙ্গল মহাকাব্যে জামতি পাল। নামে দ্বাদশ কাণ্ড সমাপ্ত | 


প্রয়োদশ কাগ 
গোলাহাট পাঁল৷ 


প্রণমহ শরাৎপর পরম ঠাকুর । 

যার নামে অশেশ আপদ যায় দুর ॥ 
অতঃপর শুন ভাই ধর্ঘের সঙ্গীত। 
শুনিলে পাতক খণ্ডে মানস সম্জ্রীত॥ 
সাদরে আনিয়। রাজা জামতি নগরে । 
গদাধর লাউপেনে পৃজে শত 
গলায় গরুড়মণি প্লতনের হার । 

নানা ধন দিল নেনে মুলা নাহি যার 
আগুসরি বিদায়: ঝ।) এই-এলো, 
গুরুগতি গুন চলিল গোউড়গনে 
৮, **শন দাদা না যাব তোমার সঙ্গে! 


কহ 
কেমন ভুূলিলে দাদা বারুই বউয়ের রঙ্গে ॥ 


গ্্ £ 


অতেব তোমার ফর + যেতে বাসি ও 
আজ্ঞা কর ফিতে: ' "পন! 'আলয় 
কন্িব মায়ে ছে নিজ বারত 
জামতিস্ বন্দী ছিল লা" জাৎ 
'ামার কাছে কল্পাছি. এস 
..প8.। রিয়া তোমায় করিঝু খালা 


দাদার দশা দেখে ধেয়ে এলাম ঘং 


সেন বলেংসাবাসি ভাই তোর সা? 
কল্যাণ পি কপূর থাক রে সদাই 
কোন্‌ পথে টযেছিলে আগু দেখি 
এত শুনি কর্প,* হইল হেটমাথা । 
কতক্ষণ রয় মি. চাতুরির কথ! ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


কর্পর বলেন শুন লাউসেন ভেয়ে। 

ভয় হইল ভরসা অমনি গেল ধেয়ে ॥ 
তুরুলতা ফুলেছে অনেক উলু কেশে। 
রাত্রিযোগে ধেয়ে গেলাম না পাইন দিশে ॥ 
সেন বলে জীয়ে রহ কর্পর পাতর। 
তোমার ভরসা মনে রাখি নিরন্তর ॥ 
আমি বলি কলা ণে কুশলে থাক ভাই । 
তোমার বালাই লয়ে আমি মরে যাই ॥ 
ছে'ট ভাই বলে তোমায় করেছিলাম হেলা । 
বুঝতে নারিন্ু কর্পর বিধাতার খেলা । 
বলিতে বলিতে রাজা মকরন্দ বোলে। 
প্রণধন বলিয়ে কর্পরে নিল কোলে ॥ 
বলিতে কহিতে দৌহে কত দূর যায়। 
গালাহাট নিকটে আপিয়ে উত্তরার ॥ 
সেন বলে শুন রে কপূর ছোট ভাই। 
,কান্‌ গ্রাম দেখা যাঁয় দিশে নাহি পাই॥ 
নারিকেল গুবাঁক ওই পরিসর বাট। 
[বল প্রাসাঁদচুড়া শুনি গীত নাট ॥ 
নাঝে মাঝে ওই কত রমণীর ঠাট। 
পৃরি বলেন দাদা তু গোলাহাট ॥ 
1 দেশে রাঙ্গ'র না টু রিক্ষে বাণেশ্বরী। 
নল! প্রথরা রা খ যর টি | 







রা [2 | 


1 ২ 
রী 'আভরণ রি টু 


র আছে এবি পা | 


গানে বি রাড দেখে ক» রি 
মার প্রাণ যাংল দাঁদ| লিতা টা ধান | 





| 
ইচ্ছে অবলা তি বই মন ॥ 
১৫ 


১১৩ 


সেন বলে অবশ্ত গোলাহাট দেখে যাব। 
মহারাজ জিজ্ঞাসিলে কি বোল বলিব ॥ 
মহাপাত্র মহাশযষ করিবে ঘোষণ।। 
বেশ্তার ডরেতে মোর পালাল ভাগিনা ॥ 
অতএব গোগাহাট দেখে যাব ভাই। 
চিত্তেতে ভাবিলে ধশ্ম কোন চিন্তা নাই ॥ 
কপূর বলেন দাদ। স্বভাব নাহি ছাড়। 
শুকদেব হইতে ভুমি কোন্‌ গুণে বড় ॥ 
শিব দেন জ্ঞান যারে বলুকার তীরে। 
ব্যাসের মন্দিরে যবে লুকাইল ডরে ॥ 
তবে মহ্থামায়! তারে বিড়ম্বিন শেষে। 
তার মহাধান গেছে কদলীর দেশে॥ 
সংসারে বিষম বড় নারীর মিলন । 
সর্পের বিষেতে যেন বৈদ্যের মরণ ॥ 
বেশ্তার পরশে পাপ ন। যায় খগ্ডন। 
দেখিলে অনেক পুণ্য মুনির লিখন ॥ 
পরশ করিয়াছিল মহামুনি রাজ|। 
তাঁরে বাম হইল পার্বতী দশভুজ| ॥ 
শানবারে সিম্ধুপুরে লাগিল আগুন । 
ভাগে) পুধ্যবান্‌ প্রাণ পাইগ তক্জুন॥ 
দেন বলে হোক ভাই আছে নারাযণ। 
এত বি ছুটি ভ।ই কহিল গমন ॥ 

গেণ বলে দেখে য.ব গোলাহাট সংর। 
দেখিব কেমন জা হুরিক্ষে বাণেশ্বর ॥ 


এত বলি গোলাহাটে ছুটি ভাই যায় । 


নগর দক্ষিণ গনে ঈ!ড়াল যুবরায়। 
হারাবতী মালিনী নটিনীর নফর: 


টু লি নী ডা দা পুত তী শন 


জা বনে নগী জল নাঞ্ি খন। 
বন মালিনী -5র পুশ জোগান 
লয়ে . .. ০৮5 নী মনি 
বিচি পুন দূর হে হাজ্ঞেনি ॥ 
বোর্ড! নং পখ ঘায় ফুলের সৌগছ. 
মন, মন্দ গাঁবে তা হুধ! মকরন্দন ॥ 


১১৪ অনার্দি-মঙ্গল 


লাখে লাখে উড়ে বসে আকুলিত অলি। 
কপূর বলেন দাদা হের এস বলি ॥ 

দেখ না অপূর্ব মাল মালিনীর ঠাঞ্জি। 
মাল! লেহ পূজা দিব অনাগ্ গোসাঞ্ি ॥ 
এত বলি ছুই ভাই করিল গমন। 
মালিনীর কাছে গিয়ে দিল দরশন ॥ 
মালিনী দেখিয়া সেনে করে অনুমান । 
বর্গ হইতে বুঝি এল ভগবান্‌ 

না] হলে গোবিন্দ এত রূপ ধরে কে। 
হৃদয়ে জঙ্মিল মোহ শুফ মুখ দেখে॥ 
পরিচয় বিশেষ জানিতে মালিকানী । 
করজোড় করি বলে ভক্তিমাখা বাণী ॥ 
কোন্‌ দেশে নিবাস বল কাহার তনয় । 
কি নাম তোমার বটে কহ মহাশয় ॥ 
কোন্‌ বংশে উৎপত্তি কাঁজ কর কি। 
তোমার জননী হন কোন রাজার ঝি॥ 
এত শুনি লাউনেন পরিচয় দেন । 

ময়না নিবাস মোর পিতা কর্ণসেন ॥ 
মহাপাতর মামা আমার মেসো গোৌড়েশ্বর | 
লাউসেন কপূর মোর! ছই সহোদর ॥ 

এত শুনি মালিনীর চক্ষে পড়ে লে৷। 
তবে তুমি হইলে আমার সইপো ॥ 
তোমার মানার ঘর রমতি সহরে। 
আমার মায়ের বাড়ী তাহার ছয়ারে ॥ 
তোমার মায়ের সঙ্গে করিতাঁম বেলা। 
আইবুড় কালে ঠৌঁহে করেছি সয়েল! ॥ 
তুমি আমার সইণো আমি তোমার মাসী। 
সইয়ের ঘরে বে! -। শুভ) ও. 
আজন্ম হইলু' বগা বেটার কাঙাল । , 
একদিন হবে তোসস আম, "7 পি 
'মামার বাড়ী থাকিস. করত 1 
তোমর! ৫ যেন রাম আর হরি। ॥ 
পা৮ -,০ চাপাফুলে মালা গরাইব। 
নারায়ণ বলিয়৷ তোমায় তুলে দিব ॥ 


চিলির 
, 
হ 


কপু'র বলেন শুন লাউসেন ভাই । 

বাস! লব মালিনীর বাড়ীতে চল যাই ॥ 
মালিনী বলেন বাপ এই মোর ঘর। 
বিধাতা করেছে মোরে রাজার নফর ॥ 
পুণ্পের যোগান দিয়া আসি গিয়া আমি । 
ওই দেখা যায় বাড়ী যাও বাছা তুমি ॥ 
এত বলি মালিনী চলিল সন্তর। 
মালিনী চলিয়া গেল স্থরিক্ষের ঘর ॥ 
জোগাইয়া ফুলমালা! হইল বিদায়। 

চাল কড়ি বেঁধে নিয়ে আমিল আলয় ॥ 
মালাকার মালা গাথে হরিদাস নাম । 
নয়ন ভরিয়ে দেখে কৃষ্ণ বলরাম ॥ 

পা অর্থা দিয়! দিল বসিতে আসন। 
লেপিল কনক অঙ্গে অগুরু চন্দন ॥ 
পাচ শত চাপাফুলে পরাইল মালা। 
বেষ্টিত তারার হার যেন শশিকলা ৷ 
পরিপাটি ভোজন করাল দুটি ভাই। 
রহিল মালীর বাড়ী ভাবিয়! গোসাঞ্ডি ॥ 
হেনকালে তথায় আইস ভাজনবুড়ী। 
রামদাস বলে সকল ক শ দড়ি ॥ 


! ৬ 

বুড়ী বড় রসিক! রি ডি দীত। 
অল্প বিনে গুকাে তার আত। 
তৈলবঞ্জিত ৫€৫শপশজ্বেসণ ল। 
অতি জীর্ঁ শঙ্গে শোতে সি ৯বসন॥ 
গকিত” এর মাংস » পিয়া সা | 

, স্তর নাঞ্জি চলিতে বাপে উদ 
দশনবঞ্জি মুখ লু লহ হাসে। 
হাসিয়া হাঁপয়া কয় মালিনীর পাশে ॥ 
হীরা কে তেংমার বাড়ী কংহার তনম়্। 
আধার করেছে আলে! রূপের ছটায় ॥ 
স্থরিক্ষে গুরিক্ষে হতে তৃমি ভাগ্যবতী । 
অপরূণ নাগর 2? তোমার বসতি ! 





নুরিক্ষে আপনি গুজে পার্বতী শঙ্কর। 
নাহি দেখে কভু সেই এমন নাগর ॥ 

এত গুনি হারাবতী কোপে কম্পমান। 
উ।জনবুড়ীরে কত ভ্ুড়িল বাখান॥ 
অধিক বয়স মোর লাজের সময় কোথা । 
পাগলী হইলি বুড়ী খেলি লাজের মাথা ॥ 
তিন ভাগ বয়স গেল এক ভাগ আছে। 
ষেযার স্বভাব তার নাঞ্চ কু ঘুচে ॥ 
দুর ছার পাগলী বুড়ী তোকে বলি কি। 
আমার ছুটি সইপো। কাল এনেছি 

এত শুনি ভাজনবুড়ী করিছে উত্তর। 
সইয়ের পোয়ে পেয়েছ বিদেশী নাগর ॥ 
মালিনীর বেটি ঠেটি চুপ দিয় থাক। 
দিনে তোমার সইপে। রাত্রে বুকে রাখ ॥ 
স্তাস বেশ লেপন করিতে আমি যাই। 
ভুলাইয়ে লয়ে যাব-মুখে দিয়ে ছাই ॥ 

এত বলি বুড়া মাগী করিল গমন। 
মীনকেতনের বাণে হল অচেতন ॥ 

ঘর দুয়ার সকল বেচিতে গেল বুড়ী । 
মেটে পাথর বেচে '1ল পাঁচ গণ্ডা কড়ি! 
৮রকা পাইজপাতা ' চ দেড় বুড়ি। 

ঘর ছুগান্ বেচেধ্ুপাইধ বশ পণ কড়ি ॥ 
₹'তঃংপর চলে গেল সঃ 'লিনীর ঠাঞ্ি। 
সং বিনে সইয়ের মন. 'জনে নাঞ্িঃ। 
বুড়ী বলে কি কর 'থা মালা . সই। 
পূর্বের পিরিদে (লাম মনের কথ কৃই। 
ই'রে খান্পি।, রে নাগ: ছুই জ 

ভূল ৬জিব তারে সঞ্কল জীবন।.. 
শাল! কেটে গড়ে দিবে অষ্ট আভ.গ। 
খত বলি গুণে দিল কড়ি দশ পণ। 
মালিনী হাসিয়! লয় সরস বয়ান 

শরতের শোলা কেট; করে খন খাঁন । 
শোলার পাঙ্জলি গড়ে শোপরিঃগড়ে হার । 
শোলার মাছুলি গড়ে অই [ক্কার ॥ 


দুই তৃজে শোলার শঙ্খ অপূর্ব দর্শন । 
রাংতায় সিজের আট! স্থ্ষেযর বরণ ॥ 
শোলার কাটি পরিপাটি দেখিতে উজ্জল । 
রাংতার সহিতে চরণে পাতামল ॥ 
নাকচোন। নাকেতে ছ কাণে কাটা কড়ি। 
ঘ্বর গেল বুড়! মাগী গুথে দিয়ে কড়ি ॥ 
বয়সে জরতী দশ! ভাবে যুবা বেশ। 
আপনার কুঁড়েতে গিয়ে করিল প্রবেশ ॥ 
অনাদ্য গোবিন্দপদ ভরম। কেবল। 
রামদাস গায় গীত অনাস্মন্গল ॥ 





বুড়াকালে ঘন কাশি বুকে বাজে শেল। 
সম্মুখ সীতায় মাখে তিন কড়া তেল ॥ 
চিপুণি চিরুণি বলে পড়ে গেল সাড়া। 
বার হল চিক্ণি তার তিনটে ছিল ঈীড়া ॥ 
কেশ অশাচড়িতে বুড়ী যত্নে বফিল। 
তিলতূঞ্েে স্কষাণ যেন লাঙ্গল জুড়ে দিল 
চুল নাঞ্ি শণ দিয়ে বাদ্ধিল লোটল 
হাত খ্লাইয়ে দেখে টেকো: বান ॥ 
শোলাৰ আভরণ অঙ্গে রে দড়বড়ি। 
স্ন্ির বিহনে *রে াটছেলের কড়ি ॥ 
অই অলহার ছে বরে গলমটী। 
কাজল £বহ৮ এবে ৮ ত্ভা াড়িব মাসি ॥ 
ভিনখাশি 7৭151 ইল জপুমা। 
উলুবন হতে 13৭ 11৯ চিচাশী 
*ড়ি ধরে বুড়া! খাছ বরিন এমন । 
৬০পন ₹৭.. ০ জন? 
দে. চাল নাঞিও মাগী হেট উই খেল 
পুর্ণ অ 
হেলে ( 


*. এ সম্ 
৮ 8০০ গ্চর রা। 


শট ॥ 


্ ্ 
কপূর, বলেন দাদ! পেভিনীত স:.. 


মাগী বলে না জে চেয়ে দেখ ফিরে। 


বে বলিয়ে বাসা 2েলিও শা দ্ববে | 


ড ৫/ আআ 


কোন্‌ ছার জীবন যৌবন বালির বাধ। 
রাহ গরাসিলে হে মলিন হয় চাদ॥ 

কি করিবে রূপ গুণ কি করিবে বেশে। 
নিতুই নৃতন সুখ নারী রহিরসে॥ 

সেন বলে শুন রে ক্ূর্র ছোট ভাই। 
এই বুড় মাগী সব মেয়ের বালাই ॥ 
কর্পুর বলেন দাদ! কাণ পেতে শুন। 
বুড়া মাগীর দোষ নাঞ্চি মাটিখানার গুণ॥ 
এমন বয়েস মাগী চরি'র এমন। 

না জানি যুবতিকাঁলে করেছে কেমন ॥ 
সেন বলে কুমতি কুবেশ ত্যজ দুরে। 
ছুই দ্িন পরে যাবে শমনের পুরে ॥ 

এই বেল! অভাগিনি ধশ্মে দেহ মন। 
নিরস্তর মনে ভাব গোবিন্মচরণ॥ 

ছাঁড়ি পাপবাসন। রসন! নামরসে। 
অস্তিমে মদগতি পাবে যাবে স্ব্গবাসে ॥ 
বুড়ী বলে ও সব কাহিনী থুয়ে রাখ । 
চরণের দাসী বলে একবার ডাক ॥ 
রতিকল! শিখাব জানাব প্রেমরস। 

1৭ তাস গোোবিদদ খেলাটি তল দর 
নাছ খেষে সেনের বাতিল ছু, 
বজ্জের আগুনে যেন পতঙ আহত এ 
খন থন কপর দাদাব পানে চাষ । 
নয়নভজিতে সেন মনোভাব কয় ॥ 

গা তৃলিল কপুরি যেন সাক্ষাৎ অনিল। 
চুলে ধরে বুক মাগীর ঘাড়ে মারে কিল । 
কিল থেযে বুড়া মাগী উঠে দিল ড়, | 
শোলার 'মাভিমণ হত ৩৭ শু 


»ড় রে বড় ফুগী "ইল উনি | এ 
ভরম£ 18801 (হা রে এ ট্ 9.২ খা লহ ৫ ॥ 
ব্‌ড়ী বলে ভাল থাক , : ৬০১, 


এখনি কনিল য়ে স্বরিক্ষের ঘর ॥ ট 
॥।..  “ঠতে নারে ধায় উদ্বশ্বাসে। র 
শরধম্মপুরাণ কবি রামদীস ভাষে॥ | 


খু 


»নাদ"মঙ্গল 


বুড়ী বলে গুন রাম সুরিক্ষে গুরিক্ষে । 
অপরূপ হ্বন্দর নাগর এলাম দেখে ॥ 
স্থরিক্ষে গুরিক্ষে আর মালিনী হারাবতী৷ 
যেন চাদ উদয় হয় পুর্ণিমার রাতি ॥ 
নৃতনযৌবনী সব রূপের নিছনি। 
কটাক্ষে চাহিলে মন হরে দেব মুনি ॥ 
বুড়ী বলে শুন রাম। স্থরিক্ষে গুরিক্ষে | 
অপবপ সুন্দর নাগর এলাম দেখে ॥ 
কি কহিব তাঁহার রূপের নাঞ্ি সীমা । 
দশ মুখ ছলে কহি তাহার মহিমা ॥ 
নবীন কিশোর ছুই সুন্দর পুরুষ । 
রামায়ণে শুনেছে যেমন লব কুশ॥ 
বদন শরতের শশী অধর হিঙ্ুল। 
তনুরুচি শোভা করে সরিষার ফুল ॥ 
ললাটফলকে যেন ভ্রময়ে ভ্রমূর। 
রাজদণ্ড টিকা আছে তাহার উপর ॥ 
মোহন মুকুতারুচি বত্রিশ দশন। 
সুচারু চিকুর কাল শিরে সুশোভন ॥ 
দেখিলে সে রূপ কান্তি মদন মোহিত। 
প্রথমে আপনি গেলা ইকরিতে পিরিত ॥ 
অঙএব তোমার ভার নাঞ্ি ওর | 
হরগোরী পুজিয়ে পণ] £ল বায়ে দোর। 
এত কাল সার্থক গুল দশতুজা। 
তুমি যেমনি হ্ 7 তেমন রাজ! ॥ 
আভবণ পরে +/:৭ 91৯,%& পসরা 
যেন ক্ষ : ' রশনে চলিল " ৭ শা 

কল্পনা তোমাকে, 2৭ হিত ! 
। তে রাধার হইল সমপীত ॥; ৯৬. 
ন/স বে! [ করিয়ে পপর। পেজে যাই! * 
তাঁদ রাধ।ঠ। কুরাণী 'মামি ষে বড়াই ॥ 
এত নি ননী রূখের পরিপাটি । 
॥ভায় সাজিলংযেন অমরার নটা। 
ছুলিচ। উপবে $:দ সপ্তম মহলে । 
পান ওয় অবিখ্‌ত বদনকমলে ॥ 


মনে- 


প্রথমযৌবনী সব চাপারুচি গ|। 
স্বর্ণের ছুলিচ1 উপরে রাখে পা॥ 
আ্ভরণের পেড়ো দাসী রাখিল তার কাঁছে। 
কাচ মণি মুকুতা মিশাল হয় পাছে ॥ 
হাতে করে ধরে দাসী বিমল দর্পণ । 
মুখ নেহালিয়া দেখে বত্রিশ দশন ॥ 
স্বর্ণের চিক্ষণি কেশ করিল মার্জন1। 
কানযোঁড়া করিয়া বান্ধিল গোরোচন। ॥ 
দাঁসী বিনাইয়া বাদ্ধে রসের ভাবন । 
মদন মোহিতে যেন রতির সাজন ॥ 
সাবধানে পরে নটী অষ্ট আভরণ। 
কাচুলি পরিল কষে উরজশোভন ॥ 
কতখানি কারু তায় হিরে পরিসর । 
বিনতানন্দন মণি মদন সরোবর ॥ 
এক ঠাঞ্চি গোকুল মথুরা বুন্নাবন । 
রাধা কোলে করি নাচে গ্রীরাধারমণ ॥ 
রূপের সৌরভে কত অলিগণ ধায়। 
অধরে তাশ্বলরাগ বড় শোভা পায় ॥ 
খাসা সাজা গুয়া পান সাজাল পসর1। 
কষ দরশনে (গাপা চপ ছু মথুরা ॥ 
হরি-ক্ষ গুরিক্ষে সঙ্গে:। ?র হীরাক্তী। 
স্হর ভিতরে গ।মা চলে শিস্্গঠ ॥ 
কম্বতলায় গিয়ে রাখি | শরা ॥ 

শ্বান অভিসারে যেন *শ্ধরা ॥ 
পূরঃফেন জিনি শষ ব্ছাল জুন্দ-৯। 
'ভার উপর বপ্গি বরিক্ষে বাণেশ্ব " 
ডাইনে কদক্ষে ওরিক্ষে তার বামে 
রাধা ধন নিকুরে ভেটিল গিয়া গাও 
লা মের কামিনী জিনি পরম স্ন্দরী। 
উর্বশ' জিনিয়া রূ ইংঞজুর অপ্দভ়ী॥ 
নটা সব রইল সার্জি ৭ লী 
মালিনীর বাড়ী হেথ! রদ ॥ 
কপূর্ব বলেন শুন লউসেন রি 


£' 


বিদায় হয়ে মাসীর বাড়ী ৫1উড় চল বাই ॥ 


কপূর বা . ... 

নার 
কীততণানে! “ন ফুল কিছু কিনে লি... 

চিড়েস। স্ব! জল পাঁন মোরে কিছু দাও ॥" 


অতএব শুনিল সেন কর্পুরের বচন। 
মাসি আজ্ঞ। কর যাই গোউড় ভূবন ॥ 
এত শুনি মালিনীর চক্ষে বহে লো। 
কোঁলে করে তুলিল যুগল সইপো ॥ 
তোম। দোহে দেখিয়া! পাইলাম বড় সখ । 
বিদায় দিতে আমার বিদরে যায় বুক ॥ 
গোউড় গমনপথে বাসা লবে আসি। 
সেন বলে তথাস্ত বিদায় হই মাসি ॥ 
এত বলি বিদায় হইল ছুই জনে। 

ছুই ভাই চলে যাঁয় গোলাহাট গনে ॥ 
গোলাহাট সহর দিয়া ছুই ভাই যাঁয়। 
বসেছেন নাগরী নাগর গীত গায় ॥ 

বৃদ্ধ বৃদ্ধ মাল বাজিছে পরিপাটি। 

কত ঠাঞ্চি নট নাচে কত ঠাঞ্জি নটী ॥ 
নাগরী ঢুলিছে কত নাগরের কোলে । 
দপ দপ. দিবসে কত রতনবাতি জলে ॥ 
দেখ ভাই কর্গুর দেখ রে অপরূপ । 
হরিস্থতে হরি গিলে হরি বড় ভূপ ॥ 
লাউসেন কর্পুর সহর য়ে যায়। 
কদন্বতলাও না দেটিবারে পা: ) 
ল'টদ* কর্পর গেলেন ভাব কাঁছে। 
এন মুকুত। মিশা হয় পাছে ॥ 
হেন কালে ভাজনবুড়ী দেখ ইস! দেই | 
বলেছিলাম সাক্ষাতে চি'নয়! ল এই :* 
০সনকে হেবিল নট “ঙ্গম নযলে। 


চঞ্চল হইল মন ধনের বাণে॥ 
 স্লেন বলে গঞ্জা কতক ভাঙ্বল বেচহ । 


চা 
র্‌ 


সি রর 


রর হব 
এ ০ শপ পপরকলেস্পোপী শি শসা 8 


২ -ঈহীর পর « তিনি পয. 
রর অধিকাবী। 


খাস এ 


ন্[ন দুরটী ভাই "রিল গমন। 
দ্ল1ণ শিয়া দিল দরশন ॥ 


নটী বলে আমার পসর1 এই বটে । 

যাহ! অভিলাষ আসি লহ না! নিকটে ॥ 
সেন বলে তাস্ব লের মূল্য বেচ কি। 

ঝাটু বল ষে উচিত মূল্য আমি দি॥ 
নটী বলে পান কিনে রসিক সুজন । 
এক ৰিড়ে পানের মুল্য বিংশতি কাঁহন॥ 
যে খায় আমার পান পাসরিতে নারে। 
আশী বছরের বুড়া যুব! হতে পারে ॥ 
পাচ বিড়ে পান মোর মহৌষধি খায় ষে। 
জরা লোক খায় তযুবকহয়সে॥ 

দিনে দশ বিড়ে পায় রাজা গৌড়েশ্বর। 
পাচ বিড়ে পায় তার মাহুদে পাত্তর ॥ 
আর খত বার ভূঞা ষোল পাজ্জ আছে। 
দিন গেলে দুই বিড়ে যায় তার কাছে॥ 
এত শুনে পান ফেলে কর্ণে দিল হাত। 
তিনবার ম্মরণ করিল রাধানাথ ॥ 
.বুঝিলাম বিশেষ তোমার চাতুরালি। 
যেখায় তোমার পান তার কুলে কালি ॥ 
এমন বয়সে তোমার এমন বেচ। কেনা। 
এমন করিয়। এত করেছ রূপ। সোনা ॥ 
কপূর-বালন দাদা বা'ড়ল জঞ্জাল। 
পন নয়, বেছে মাগী খষধ মিশাল ॥ 
খরে ঘরে দোকানে যতেক চিড়া মুড়ি । 
মায়। করে খেচে সব ওষধের গুড়ি ॥ 
এত বলি পান ফেলে চলে সদাগর। 
নটিন' ধাইল "যন মত্ত করিবর ॥ 
সঙ্গেতে শতৈক দাসী ধাইল অননি। 

| কটাক্ষে মুনি মন হরে একো ধনী ॥ 
ঘেরিয়া দাড়াল তেনে যতেক রমণ্॥ . 
তারার মাঞারে ০*স -শাভে দিনমণি, 
নুরিগ্গে বক” খে 
পসর। লুটিয়। জে, মাতার উপস & 
৯ ১. নহাশয বাজার আমার। | 
এ দেশে নাহিক ব্রহ্মার অধিকার ॥ 


যে জন আসে হে মোর এই গোলাঘাটে। 
সমস্যা পুরণ করে আমার নিকটে ॥ 
পরাজয় যেবা হয় আমার বিচারে। 

সে জন অধীন থাকে আমার ছুয়ারে ॥ * 
আমি যদি হারি হে কাটিবে নাক কান। 
এত শুনি সেনরাজার সহাস্ত বয়ান ॥ 
ভাগবত পুরাণাদি কয়ে গেছে মুনি। 
বেবুশ্যার সমস্ত! কখন না শুনি ॥ 
অনাগ্ভপদারবিন্দ ভরসা কেবল। 

রামদাপ বিরচিল অনাছমঙ্গল ॥ 


নটা বলে মোর কথা কর উপহাস। 
যে কালে রাধার পুর্ণ হইলেক রাস ॥ 
যোল শত গোপী সঙ্গে শ্রীনন্দের নন্দন। 
রাধা সখী হরিলেন গোবিন্দের মন ॥ 
সেন বলে মোর গুরু বীর হন্থমান। 
চারি যুগের পারি খড়ি করিতে প্রমাণ ॥ 
নটী বলে তবে হাতে লেউ গঙ্গাজল। 
বুঝিব তোমার গুরু,কত ধরে বল॥ 
অ.ণি যদি হারি রা"... তাম। বর্তমান । 
খড়গ দিয়ে আমার : (টবে লাক কান ॥ 
বে যদি মহাশয় ,।রিবে আপনি। 
তুনি পাটে রাজ আি হব মাণী ॥ 
রি য় ভূলিল। 
গঙ্গা্গল /লসী খনন খত গিল ॥ 
পত্য ৮: ব্রহ্ম লতা পুত সন । 


লজ্ঘি যাঁদ নরকেপয়ান. 


্ 
৬5 শান কে 


এই সুগণ্ভী ঘদি এড়াইযা যাই! 


খড়েগণে, কাঁটি*, গাঁভী গঙ্'তে ভামাই ॥ 
সত্য লাগ চন্্র হূর্যা উদ্যম আকাশ। 
সত্য টন 8৪ গেছে বনবাস ॥ 
মটী বলে তা তুমি ধন্ম অবতার । 
তবে শুনি ক” রায় ধাউতের বিচার ॥ 


ব্িক। পাষাণ আদি প্রতিম! নির্মাণ | 
চহ সে পুরুষ তার কোথা বষে প্রাণ ॥ 
গামখ্যার কামচণ্তী কামাখ্যাতে আসে। 
ঃহ রায় নারীর ধাউত কোথা বসে। 
॥ত শুনি সেনরাজ! ভাবে মনে মন। 
ঢারি বেদ ষট্‌ শাস্ত্র বাছিল তখন ॥ 

[নে মনে পুরাণাদ্দি চিস্তিল অপার। 
'কাথা না পাইল দিশে লাগে চমৎকার ॥ 
মাশঙ্ক। জন্মিল মনে বিষণ বদন। 
₹প্পুরের মুখ চাহি শুধান বচন ॥ 

কপূর বলেন দাদ! বলিয়াছি আগে। 
গালাহাটে কাজ নাঞ্চ চল এই ভাগে ॥ 
এখন নটার বাড়ী ভাত খাও তুমি । 

'বস দাদা তোমাকে আমার রামরামি 
এত বলি কঞ্গুর উঠে দিল রড়। 

পলাইয়া গেল যেন ঠৈশাখের ঝড় ॥ 
বর্পর লুকাল গিয়ে মোদকের ঘরে । 

টা সব লয়ে যায় লাউসেনে ধরে ॥ 

নটা দেখে সেন যেন হি পাবক। 
'পিটির রাজার প্রায় দে রা নরক ॥ 
একি বসে আছে ন নর [বশাশয় । 


স্ট. সনে লয়ে যায় চক্রের ঈদয়। 
এম এম বলিয়ে কত সেরে খষণে। 
এ.ত্ঙ্গরকাপে কোপে টানে । 


খানে বসিলেন জর; /*সন ধাস 7. 
»ত্ষী নিস্তার ৮ .ঘেন যছুবীর | 
ব'টনী দেনেক্প্কা : জুড়ি ছুটি হাত: 
কাজ্ঞা ক? মহাশয় রন্থুই করি ভাতা 
৬গুনি সেনরাজ্জা বিষপ্ন বদন।  / 
এরক্ষে সম্ভাধি সেন বলিছে বচন // 
'তন দিন কেবল ধর্দের মুখ চাব। / 
পরিণাম বুঝিয়ে আপনি জাতি দি ) 
দিনমণি থাকিতে হয় আমার ছে জন । 
সন্ধণাকাজ হইলে অব্্ অনশন।? 


চা 
7 


সি 
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৬ 


১১৭ 


অতেব তোমাকে বলি যাও দড়বড়ি। 
আউ কলসী আউ সরা আর আউ হাড়ি॥ 
তোমার ভবনে রামা পুজিব ভগবান্‌। 
এক পায়ে আপনি ভানিয়ে আন ধান ॥ 
তৃণ কাষ্ঠ আমি কভূ ন! করি দাছন। 
পারিজাত বস্ত্র কিছু আনিবে এখন ॥ 
পরিপাটি আনিবে রম্ধনের দ্রবাজাত। 
দ্বত আনি দিবে কিছু শ্ীফলের পাত ॥ 
এত শুনি স্থরিক্ষে গুরিক্ষে পানে চায়। 
অপভ্ভব সব দেখি কি হবে উপায়॥ 
গু?্রক্ষে বলিছে রাণি ভয় তোমার কি। 
একমনে ভাবনা কর হেমস্তের বি॥ 
ভাবিলে অভয়পদ কি তার অপায়। 
রন্ধনের আয়োজন কত বড় দায়॥ 

এত শুনি সুরিক্ষে নটা ভাবিয়া ভবানী । 
হরিচন্দ্র কুম্তকারে ভাকিল তখনি ॥ 
পরিপাটি কুমার গড়িল আউহীড়ি। 
রৌদ্রতাতে শুকৃনা করিল দড়বড়ি । 
এক পায়ে ভানিয়া আনিল উড়িধান। 
অস্তুতে (পপর গুদ মত খেগান ॥ 
ভাবরে বাখয়া গত বস্ত্র পারিজাত। 
নটিণী সে:নর কাছে যুড়ে ছুই হা ॥ 
তবে লাউনেন রাষ গ. তুলিয়! যায়। 
উর্ধমুখ হয়ে 1দবাক্র পানে চায় ॥ 
ছায়ার 2াত ছে ঠাকুর দিবাকর | 
তোমাকে দোহাই কত তম দাও ঘর ॥ 


দিনমপি দিন ছুফর বও ভুমি । 


চি পাস রা 


৮" একট আম ॥ 
বাধ দি 
যাক পি 

দাড়াল *, । রি রং চলে বাজি ॥ 
একা নও ১ চি ॥৬৪1 ] 
রন্ধন কও রাদ1 লাউসেন ৯০. « 
হাষ খোঠি ছুতাএশল যেমণ এক কালে' 
খাগুব 1 ₹ন পার্থ ভারতেতে বঙ্গে ॥ 


রর আজি। 


১২০ অনাদি-মঙ্গল 


তেমতি দহিব আজি নটিনীভূবন। 
অবধান ওহে ব্রহ্মা কমল আসন ॥ 

এত বলি দ্বৃতে দেয় বস্ত্র পারিজাত। 
ব্রহ্ম! বলি যোগাইল হাতে বিহ্বপাঁত ॥ 
দশ বিশ শতখান হাতে করে লেই। 

জয় ব্রহ্ম। বলিয়া আগুনে ফেলে দেই ॥ 
অনুকূল বিধাতা হইল সাধু জানি। 
পোড়াইল বসন যত না তাতে ভাতানি ॥ 
সেন বলে আর বস্ত্র আন শত ভার। 

এত শুনি যায় নটী ভাগ্ার ভিতর ॥ 
নানা জাতি বসন ভাগ্ডারে যত ছিল। 
সকল দহিল সেন অন্ন না হইল ॥ 

ছকুড়ি নাগরের যত আঁনিল বমন। 

সব পোড়াইল রাজ! না হল রন্ধন ॥ 
নটিনী বলেন শুন ওহে স্দাগর । 

আর কোন বস্ত্র নাঞ্জি ভাগ্ডার ভিতর ॥ 
নটী দেয় আপনার বস্ত্র পারিজাত। 

তবে লাউসেন রাজার রস্থই হোল ভাত ॥ 
অনাগ্পদারবিন্দ ভরসা কেবল। 

'বামদাসী বরচিল অনাগ্যমঙগল ॥ 


নাটনী দেনেরে বলে বিনয় বচন। 
রন্ধন হইল সাম করহ ভোজন ॥ 

সেন বলে ভোজন করিব যদি আমি । 
আতথের ছঞ্জাল সহিতে পার তুমি 
কলিতে শাযাণমুর্ধি দেব নারির | 
সনি ার2 রা 

টে নল কম" মে ' শ। 


অ+ ২ ৮. 
শনি) ধু ॥। 


০5 বলে ভাহ। াা, 
ধ-ম্মর সম্গাসী আঁ . ম ইগা তান 
বু নাশ আসি কািনী কাম ॥ 
।,, , ,কদলী দিয়! পৃ্জে জগক্লাথ ! 


অতেব কদল:পত্রে নাঞ্ডি খাই ভাত ". 


অতেব তোমাকে বলি যাও ত্বর1 করি। 
তেঁতুলপঞ্রের থাল ত্েঁতুপপত্রের ঝারি॥ 
শুনি এত ক্রিক্ষে গুরিক্ষে পানে চায়। 
মালাকার নাগর ডেকে আনিল তথায় ॥ 
রঙ্গিনী মালিনীর বাল! কত রঙ্গ জানে। 
সিজ আটাতে তেঁতুলপত্র্ের ঝারি গড়ে আনে। 
তেতুলপত্রের ঝ।রি তায় থুইল বারি। 
সেন বলেন নিশ্চয় ছাড়িয়। গেলেন হরি ॥ 
সেন রাজা নটিনীরে বলিছে বচন। 
কাক ডাকিলে মোর না! হবে ভোজন ॥ 
নটী বলে আনন্দে ভোজন কর তুমি। 
কাক থাকে সহরে তাড়ায়ে দিব আমি ॥ 
ছকুড়ি গুলান দিল ছকুড়ি নাগরে। 
ছকুড়ি নাগর তারা কাক তেড়ে মারে ॥ 
তবে লাউসেন রাজ! রাখিলেন ভাত। 
ভোজনের কালে মনে হইল জগন্নাথ ॥ 
অন্ন রাখি ভূমেতে ভাবেন ভগবান্‌। 

এ ঘোর বিপদে প্রভু কর পরিব্বাণ॥ 
নটিনীর বাড়ী প্রভু মোর জাতি যায়! 
অজ্জুনসারথি কোথ) গলে ধর্মরায় | 
হন্থম্‌ন এবার হত, কর পার । 
হস্ুম'ন কাক হৈবৈ ক ।তে উদ্ধার 
মায়াতে বাতার্স হলেন বায়স। 
কাকাশবর্টে . রন নির্ধোষ ॥ 
ধায়ন বাড ।প্ত উ€, সে চালে । 
আপন, ধায় ডাকে অঃ 'বার্‌ ছঙ্গে 1] 


৮, ননটা মাগী) ৬ + শাক। 


4৭ লভোগ্তন মার এ অন্ধ র।' | 


শত চুলি গা হুলিল পাউনেন রায়। 


অগ্নি ৫ [লে দেয় যেন নটিল।র শায়॥ 
মনে ষদি"বান তুনি নাগর খাবে ভাত। 
তবে কেন পাড়ালে ল বসন গারিজাত ॥ 
শৃ্ত করি পে 'ছাইলে বন্ত্রের ভাগার । 
জাত লব ঝোঁ দিব কেবা রাখে আয় 


দিগের নাগরে মাগি ডাকে দড়বড়ি। 
লাউসেন রাজার পায় তুলে ছিল বেড়ি ॥ 
বড়ি দিয়ে লাউনেনে রাখে কারাগারে । 
হেনকালে হচ্ছমান গেলেন তথাকারে ॥ 
দ্বিজবেশে আসিয়। দাড়াল হম্ুমান। 
ডেকে বলে বাপধন তোমার কল্যাণ ॥ 
মারুতি করেছে মায় বুঝ! নাঞ্ি যায়। 
বলে তোমায় আশীর্বাদ করুন ধর্মরায়। 
আমি তোর মল্লগুরু পরিচয় দি। 
আমি-যার সঙ্গে আছি তার ভয় কি॥ 
এত শুনি সেন রাজ! হাত জুড়ি কয়। 
আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয় ॥ 
তুমি আমার গুক্ুদেব সেবক তোমার । 
অবধান করি শুন ধাউতের বিচার ॥ 
কামাগুঠার কামচণ্ডী কামাধ্যায় এসে । 
কহ গুরু নারীর ধাউত কোথা বসে । 
এত শুনি হেসে বলে পবনকুমার । 
আমি ন! কহিতে পারি ইহার বিচার ॥ 
ন্‌ নারি এখানে বিলম্ব কর তু'ম। 
১ .-4,,৭, কাছে টির আমি ॥ 
সেন বলে আপনি যাঁ'ঘ কোন্‌ দেশে। 
হচ্চ বলে আসি আর্মি ক্ষের নিমেষে | 
এত বলি মহাবীর কি গমন। 
বকুঠে বিষুর কাছে উ্শন। 
করযোড় করি বে ।বননস্দপ 
গোলাহাটে বর €ল রঞ্জার নন্দন: 
কামাখ্যার « ক. ॥তী কামাখার খ 
কহ ধুর নাহার ধাউত কোথায় 1 

.,ত শুনি ঠাকুর হইল ছেটমাগ! | / 
আমি না কহিতে পারি ইহার বা/ত। ॥ 
শৃষ্ঠনাথ আমার নাম শৃন্তে আট ডে 
»স্ব রজঃ তমোগুণ করিলাম নঈন । 
অন্ধ; বিষু্ মহেশ্বর এই তিন নি | 
জিজান ব্রহ্ধার কাছে পবনন74ন | 

১৬ 


অনাদ-মঠ/৮। ১২১ 


এত শুনি মহাবীর যান জনলোকে। 
চক্ষুর নিমেষে গেল ব্রদ্ধার সম্মুখে ৷ 
যেখানেতে বসিয়া আছেন পদ্মাসন। 
করযোড় করি বলে পবননন্দন ॥ 
কামাখ্যার কামচগ্তী কামাখ্যায় এসে । 
কহ্‌ ব্রন্ধা নারীর ধাউত কোথা বসে ॥ 
ব্রহ্মা বলে আমি চারি বেদের করতা । 
আমি না কহিতে পারি ইহার বারতা ॥ 
আমার বচন শুন মরুতকুমার। 
কৈলাসে শিবের কাছে পাবে সমাচার ॥ 
এত গুনি মহাবীর করিঙ গমন । 
কৈলাসে শিবের কাছে দিল দরশন ॥ 
কৃত্তিবাস ধূর্জটি ঠাকুর গঙ্গাধর। 
তোমার কাছে পাঠায়ে দিলেন মায়াধর ॥ 
কামাখ্যায় কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে। 
কহ দেব নারীর ধাউত কোথায় বসে 
শিব বলে খেল করি লইয়া কূচনী। 
এমন বিষম কথা কত না্ঞ শুনি ॥ 
আমার বচন শুন মরুতকুমার। 
পার্বতীর কাছে গিয়! পাবে সমাচার ॥ 
এন্ত শুনি বীর হন জলস্ত অনল। 
আজিকে দেবতা সন গেল রসা'তল ; 
যার বিগ্যা ব্ন্নাইয়া লব তার ঠা 
অতঃপর জামিলাম দেবতা কেহ শাঞ " 
এত বলি মহাবীর করিল গমন! 
ভগবতীর ভুবনে দিলেন দবশন ! 
খ্বখোড় করি হত লোটায় ধরণ? । 
2 শশা শদগথর রাণী ॥ 
৬ উর কাছে পাঠাইম! দিগ্েন মার1৭4 ! 
গোলী৯ টি ময়নার সদাগর ॥ 


আখড়। নু দলে গাঁথে। 
লাউগে বই পায় পী। টিনীর খত 1. 


কামার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এ 
৮. কহ)দবি নারীর ধাউত কোগ। বসে ॥ 


১২২ 


এত শুনি ভগবতী হন হেটমাথ।। 

মায়! করে পাঠায়েছে যতেক দেবতা ॥ 
মোর কথা বলাইয়া লবে মোর ঠাঞ্চি। 
ব্রহ্ম! বিষু মহেশ্বর কেহ জানে নাঞ্চি ॥ 
এই কথা রহিবে ব্রঙ্গার স্যষ্টি বই। 
অবধান কর বীর ধাতৃতত্ব কই ॥ 

পক্ষী নয় পাখ। নয় ভিম্বমধো ছ]। 
কটাক্ষে মরণে মারে নাঞ্ি হাত পা॥ 
সেই সে সবারে দেখে তারে নাঞ্জি দেখি। 
সেই সে পরম রত্ব যত্ব করে রাখি ॥ 
সীমস্তে সিদদুর তার নয়নে কজ্জল। 

টল ঢল করে যেন নয়নের জল ॥ 
কামাখ্যার কামচগ্তী কামাখ্যায় এসে । 
বল গিয়া নারীর ধাউত বাম চক্ষে বসে॥ 
উপদেশ পেয়ে হ্ছ প্রণাম করিল। 

চক্ষুর নিমেষে গোলাহাটে উত্তরিল ॥ 
যেখানেতে বনদিশালে ময়নার ঈশ্বর । 
উপনীত হৈল গিয়া তথ! বীরবর ॥ 

হচ্ছ কহে লাউসেনে বন্ধন ঘুচায়া। 
ধাউতের বিচার শুন সাবধান হইয়া ॥ - 
ডাল ধেটা লাউসেন বসে আছ তুমি। 
তোরে শিষ/ করে বড় ছুঃখ পাইলাম আম ॥ 
জানি ধাউতের তত্ব দেবীর নিকটে। 
ঝাট আইঞঙাম জানি তোমার সঙ্কটে । 
শিধাইল ল!উসেনে নারীর গরাগ। 
বিদায় হইয়া বৈকুে গেলেন হুমান ॥ 
বন্দী হইগা ঘরে বসে ময়নার তপোধন । 
হেন কালে নটিলী. আইরিশ 
চারি জনে চাতি দিকে চক্রের উদয়। 
হাস কৌতুক কথা লাউসসে. চি 


কি কারণ এত ছুঃখ 7, 
তুমি পাটে হও ক্ষপ। আমি পাটরানী 


শবিৰ সতত ছুটি পা। 
এ নব যৌবন ভালি দিব হে সর্বখা। 


দং”৯ 


কাটি: রে 


অনাদি-মঙগল 


বুকেতে রাখিব তুলে করে গলার হার। 
পিরীতি পীযুষরস পিবে খনিবার । 
বলিতে কহিতে তায় কতখান কল । 
সেন বলে মিছামিছি কেন দাও জালা 
ধর্মের সন্ন্যাসী আমি ধশ্মের কিন্কর। 
পরনারী পরশে ভয় বাসি নিরস্তর ॥ 
তোমার বিচার শুন হয়ে সাবধান। 
কি ছার সমস্ত! তোর অর্থ কতখান॥ 
পক্ষ নয় পাখা নয় ডিন্বমধ্যে ছা। 
কটাক্ষ মরণে মারে নাহি হাত প1॥ 
সেই সে সবারে দেখে ভারে নাঞ্জি দেখি । 
সেই সে পরম রত্ব যত্ব করে রাখি। 
সীমস্তে সিন্দুর তার নয়নে কজ্জল। 
ঢল ঢল করে তায় লোচনের জল॥ 
কামাখ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এনে। 
অগ্টাঙ্গ থাকিতে তে'র ধাউত বামচক্ষে বৈসে ॥ 
তা গুনিয়। নটিনীর মরম হল ভেদ । 
ব্রহ্মার হৃজন নয় ছাড়া চারি বেদ ॥ 
কেমনে পাইল ইহা! লাউসেন রাজা । 
মোরে বাম হইল পার্ব টি, দশতূজ| ॥ 
মূরমে পাইয়া ব্যথা মাধ রে হেট। 
ধেয়েছে কর্প র বালা রখ. দিতে ভেট। 
কর্পূর বলেন রে সাঝ |] মেরা ভাই। 
আগুলিস্‌ তে! দা ই আমি যাই ॥. 
ভেয়ের হাত শ্ব” তাজা *.. খব খঙ্জাধান। 
খজা দিয়া 1 নীর কাটে না, 'সান। 

& খোপা মাথার । $: ৫. 
।ক ধেন কাটিপ লঙ্গুণ॥ : 


সি রা ছ'্কুড়ি নাগরে। 


সবাকারে পুঁজ সেন রত্বমণিহারে ॥ 
বিদায় হইয়া ধর আপন ভবন। 
লুটাইয়া দিল রাড! যত ছিল ধন। 

বাশ কেটে পুতে |]াজা গোউড়ের উপর । 
স্থারিপাত। বলে ন 1 দিলেন সওদাগর ৷ 


গোলাহাট জিনি তবে ভাই ছই জন। 
ভৈরবী গঙ্গার তীরে দিল দরশন ॥ 
ছুটি ভাই উত্তরিল ভৈরবীর তীরে। 
রীমকুষ্চ গেল যেন যমুনার ধারে ॥ 
কর্পর বলেন শুন লাউসেন ভাই। 

&ঁ দাদা রমতি সহর দেখতে পাই । 
ঘরে ঘরে পতাকা উড়িছে মনোহর । 
এ দাদা ঝড় বাড়ী মামাদের ঘর ॥ 
আজি মোর! মামাদের বাড়ী যাব। 


বড় সুখে ছুই ভাই মাতুল দেখিব ॥ 

এত বলি ছুটি ভাই তৈরবী হল পার। 
যমুনার পার যেন দেবকীকুমার ॥ 
এইখানে গোলাহাট পাল! হৈল সায়। 
রামদাস গ্রাহিল যে গাওয়ালেন কালুরায় 
অনাদ্যমঙ্গল গীত মঙ্গলের সার। 

অশবণে পাতক নাশ মঙ্গল সবার ॥ 

ধন স্থত অচল। কমলা থাকে ঘরে। 
নায়কের বাঞ্চ পূর্ণ হইবে সত্বরে ॥ 


ইতি অনাদিমঙ্গলনামক শ্রীধন্মপুরাণে গে।ল।হাট জয় নামে ত্রয়োদশ কাও সমাপ্ত ॥ 


চতুর্দশ কাণ্ড 


হস্তিবধ পালা 


লাউদভ নাম তার কর্ণদতত « 711 
সেনের কাছেতে এয়ইনোয়াইল মাথ। ॥ 
দেখিয়। সেনের রূপ ।:র অগ্কুমান। 
মহী মাঝে এসেছে র বর ভগবান্‌॥ 

না হলে গোবিন্দ এত্/ + ধবে কে। 
₹ষ্ছ বণরাম পার।- "ছে 


কোন্‌ বর্ণে উতৎপ্দ তত ব১, কান শ্রম । 


ত্য করে মহ” 'কবে তোমার বাম ॥ 
এত শুনি ৯ ধাজা পরিচয় দে 

নিক ময়ন। (মার পিতা কর্মসেনখ 
'শাউদেন মোর নাম কপূর অনুজ | 
ধঙ্দের কিছুর সেবি ধন্মপদ'ম্থুজ ॥ ঃ 

মেসো ঘের গোউড়”তি কহি”' ব।রতা। 
স্্মমে কামার বলে তূমি রঃ 1, মিত। ॥ 
আমার নাম লাউদত্ত পিতা /কর্ণদন্ত। 
কশ্দকারকুলে জন্ম কথিলা”িতয ॥ 


গুহক চগ্ডালে কপ করিলেন রাম। 
তেমতি আমারে দয়! কবিবে অন্পাম ॥ 
'পর্ববভাগ্য বলে আজি ভব 0েখ পাই'। 
আমার বাটিতে বাস। লবে গুটি ভাই ॥ 
অঠগত চরণকমলে পু দিকু। 

না ধুস্বো করিলে ফাখে বৈধ যাব ॥ 
আনা বিক্টোল আশি সয়ে ধারা বছে। 
দয়া হা তি ৪.1” হযে কত ॥ 
বন্ধুর আঁধন পার পেথ বিদ্যগান। 
ভি নিজ কাদে অঝর নমান ॥ 


. | চন উঠার বাড়ীতে মোরা যাই । 


কা, ইদি লব »ক ভেটিব ছুটি ভাই ॥ 
ঞভ « ৯৯ , *সলি | 
কা: বার দর (গথা দিলং, কান ॥ 
পা রঃ অর্ঘ্য দিল আর বসিতে আ৷ 


না!র দলুজে যেন শ্রীরাম লক্ষণ 


১২৪ 


কর্প,র পাতর টাঙ্গাইল অসি ফল! । 
রূপের ছটায় রমতি সহর হল আলা ॥ 
রমণী পুরুষ ধায় রমতি সহরে। 

সেনের স্থষমা দেখে অনুমান করে ॥ 
মায়। করে গোবিন্দ এসেছে মহী মাঝে। 
কামারের বড় ভাগ্য বসিয়াছে নাছে ॥ 
কামারের বাড়ী জুড়ে বসে গেল জাত। 
লোক যেন উড়িষাতে দেখছে জগগ্নাথ ॥ 
কেহ বা দেখিতে আসে কেহ দেখে যায়। 
বারুণীর কালে যেন গঙ্গাজলে নায় ॥ 
দোকানী দোকান পেতে বেচে চিড়।মুড়ি। 
তিন দিন রহিলেন বর্মকারের বাড়ী ॥ 
সমাচার পাইল গোউড়ের মহাশয় । 
বিরাটের দেশে যেন পাগ্ডব উদয় ॥ 
গুনিয়৷ রাজার পুর লাগে চমৎকার। 
রাজা ৰলে কহ পাত্র কোন্‌ সমাচার ॥ 
পাত্র বলে মহারাজ কিছুই ন! জানি। 
বৈসে আছি এখানে লোকের মুখে শুনি ॥ 
যতক্ষণ নাহি দেখি আপন নয়নে ॥ 
প্রভায় না যাই আমি কাহার বচনে | 
নয়নে শ্রবণে লিখে ছ'মানের পথ । 
মছামুনি পুরাণে লিখেছে ভাগবত ॥ 
পরমুথে শুনিয়া প্রত্যয় যাবে নাঞ্জি। 
কছিব ইহার কথা তিন দিন বই। 

এত বলি মহাপাত্র আরোহিল দোলা। 
কর্মমকারের বাড়ী গেল মহারাজের শচ। ॥ 
পান্তকে দেখিয়া কামার বিষ বদন। 
বসিবারে দিল যথাযোগ্য জেসন," 
সভামধ্যে বমে আছে ভাই ছুই জন 
উপেক্জের সহ ইন্্র কশ্তুপ পো খি সিলা। 
এক-দৃষ্টে মান্দা ৮... সি 

অবনীতে বুঝি এস: শ্ররাঁষ লক্ষণ; : 
দিনঃ 'এন। অন্কপ বপরাশি। 

মায়ায় মাছষ কপ পূর্ণিমার শশী । 


'অনাদি-মঙ্গল 


ঢালের উপরে দেখে কষ অবতার । 
পাত্রের লোচন হল জাহুবীর ধার ॥ 

এক ঠাঞ্জি গোকুল মথুর। বৃন্দাবন । 

রাধা কোলে করে নাচে শ্রীনন্দের নন্দন ॥ 
পুরাণে যতেক লীলা ঢালে দেখে লেখা। 
কত কোটি কল! তায় নাঞ্চে লেখা জোখথা 
কল। দেখে ভাবুক ভাবেতে হয় ভোর। 
দেখিয়৷ কৃষ্ণের লীল1 ভক্তের চক্ষে লোর ॥ 
নব লক্ষ সেন! দেখে রাজ! গোউড়েশ্বর | 
ষোল পাব্র বার ভূঞ] দরবার ভিতর ॥ 
রাভ। কর্ণসেন দেখে রাণী রঞ্জাবতী। 
লাউসেন কর্পুর দেখে ময়না বসতি ॥ 
কালুবীর দেখে লয়ে সামন্ত ঝকড়। 

মাহুদে পাত্র লক্ষে ডুমনীর পায়ে করে গড় ॥ 
ছুই গালে চুণকালি দেখিল মাহুর। 

মাথার উপরে লঘণী করে বেটুয়। কুকুর ॥ 
ঢালের উপর দেখে নিজের অপমান । 
জলিতে লাগিল পাত্র ব্ছির সমান ॥ 

তবে কিছু না বলিয়া দোলায় আরোহণ ।' 
সহর ভিতর গিয়া দিলষ্্টীরশন ॥ 
সহরকোটালে পাত্র অ".ংভাক দিয়ে। 
বাঁলতে লাগিল পাছে//-ধ২ হাসিয়ে ॥ 
মহরেতে যতেক কত দেখা পাবি। 
করাত পাখুর! বা" ত আনিবি ॥ 
দণ্ড চারি ভিড-. ভা: স্মানা চাই। 
রাজার হুক্র':দড় না মান € শই॥ 

এত ৬6 /গের সব ধাইল «* চন। 

:ক দিয়ে বলে উচ্চৈঃরে ৪ -, 
ধর ধর শংদে ধাইছে চারি পানে। 

্রাহ্মাণ রা সব লুকাল গোপনে ॥ 
ধরাধরি সহ সদাই ঘাড় ধাক || 
বসনে বাঞি॥। অয় কথ! কয় বাকা ॥ 
পাত্রের কাছেতে গেল কামার বিশাশয়। 
কাপিতে কাপিত্(সবে হাত ষুঁড়ি কয় ॥ 


পাজ্জ বলে কামার সব লও মোর পান। 
বৈদেশীর ঢাল কেটে করিবে খান্‌ খান্‌ ॥ 
তিল তিল রতি রতি করিবে মাষ। মাষ!। 
খুব শিরোবন্ধা দিব পুরাইব আশ! ॥ 
আরবার মাহুদে কোটালে পান দেই । 
দশ জনে লাউসেনের ঢাল কেড়ে লেই ॥ 
বলে নিল বৈদেশী বলিতে নাঞ্জি পারে । 
ফেনাইর়! দিল ঢাল পাত্রের হুজুরে ॥ 
স্কুমে লোহার যত ধরিল হেত্যার। 
একবারে চোট পাড়ে হাজার হাজার ॥ 
ঠনঠনি ঢালের উপরে চোট পড়ে। 
এক তিল নাঞ্চি কাটে দশগুণ বাড়ে ॥ 
শরতের বাজ যেন পড়ে ঝান ঝান। 
কর্মাকারের হেত্যার হইল খান খান ॥ 
পাখুর! বাঁটালি বাস ভার্গিল করাত। 
কর্মকার বসিলেন বদনে দিয়ে হাত ॥ 
দেখিয়৷ পাত্রের মনে বেড়ে গেল তাঁক। 
খলবুদ্ধি তথাপি কামারে কয় ডাক ॥ 
মাজাইন! জাতা৷ অগ্রিতে ফেলে দাও । 
পু়িয়া হউক ছাই বাতার্লী উড়াও ॥ 
হবিজ হুতাশনে বাড় 'কৃশানু। 
লাউসেনের ঢল লয়ে ষে খইল অু 
মল! ছিল চিত্রগুলে। দ্বিগ্ন' জলে । 
বার"দয়া দেবতা বধিন  শলে॥ 
সলিল ঢালিয়া দিয়া টি ৭ ০৭ 
বিষাদিত মহাপাক (ব নিদারুণ ॥ : . 
মাথায় হাত ক*..র করে হায় হাঃ 
রজত কন মপিংচেন! নাঞ্চি যায়|... 
পাঁলবিলে দিগের সব এই পান লাও। " 
' শরবী গঙ্গার জলে ঢাল ফেগে দাও / 
এত শুনি দিগের সব ঢাল মাথে লাঁর। 
ভৈরবী পাখার দহে ফেলাইয় ি/ন | 
হায় মাক। করিলেন ঠাকুর নার পণ । 
নহি ডুবে ঢাল ভেসে রহিল 'ঃন ॥ 


সবে 


মনে ভাবে মানুদিয়! বাড়িল জঞ্জাল। 
আপনার ভাগ্ডারে লুকায়ে রাখি ঢাল ॥ 
মনে মনে তুষ্টবুদ্ধি কত ছল! করে। 
কেমনে ভাগিন! বেট। পাঠাই যমঘরে ॥ 
চোর অপবাদ দিয় আনাব ধরিয়া । 
কারাগারে প্রাণ লব পাষাণ চাঁপিয়! ॥ 
না গেল আপন ঘর পাত্র মহাশয় । 
অমনি চলিয়। গেল রাজার আলয় ॥ 
আমার বচন রাজা শুন মন দিয়া। 
সর্বনাশ ঠল রাজ! তোমার লইয়! ॥ 
কোথ| হোতে এল রাজ! বৈদেশী কুমার । 
অতঃপর লইল তোমার অধিকার ॥ 
সামাল সামাল হে টবদেশী বলবান্। 
তোমার বাঙ্গত্বলীল! হল সমাধান ॥ 
সাবধানের বিনাশ নাই এই যুক্তি ধর। 
দেশ হতে ঠবদেশীরে রাজ্যের বার কর ॥ 
পাত্রভেদী রাজ! আর নারীভেদী নর। 
পাত্রের কুটিল বাঁকো ভূলিল গোউড়েশ্বর ॥ 
সহর কোটালে রাজা আনে ডাকাইয়া। 
বলিতে লাগিল পাত্র ইঞ্দিত করিখ ॥ 
সহরে সহরে গিয়া তুলির বাজন]। 
কেহ না রাখিবে ঘরে জামা ভাখিনা ॥ 
বৈদেশী বেষ্বে যেবা রাখিয়া দিবে থুল। 
ঘর দুয়ার সব তার করিব বাঙমূল ॥ 
এত শুনি দিগের সব ধাইল বাজারে। 
নান! শব্দ তুলে গিয়। সহর ভিতরে ॥ 
ডেকে বলে কোটাল বাজাইয়া ঢাক। 
সপ ৫ীক-সলে পডিলু বিপাক ॥ 
ল। পির হোত! কর্মকারধরে। 
করপর ক্যা হক তা কর্মকারে ॥ 
সহরে সহ বশে পপ! 
কেহন! ধাখবে ঘরে জামা প্াগিনা। 
মিতার যদি গাকি আজি রা. 
গারিবে তারে গোউড়ের নরপততি ॥ 


১২৬ অনাদি-মঙগল 


করূরের কণ। শুনি ময়নার তপোধন । 
মিতাকে ডাকিয়া! তবে বলিছে বচন ॥ 
মহরে সঙ্থরে মিতে শুনহ বাজনা। 

বৈদেশী বৈষ্ণবে কেহ নাঞ্চ দিবে থানা ॥ 
সখ। হে আজিকে যর্দ থাকি তোমার বাঁস। 
ধন জন জীবন লইয়! পড়িবে সর্বনাশ | 
অবিচার অধিক থাকিতে নারি ভাই। 
আনন্দে বিদায় দেহ অন্ত্বরে যাই ॥ 

পুনঃ যদি আসি ত অবশ্য দেখা হবে। 

বন্ধু বলে সতত মনেতে রাখিবে ॥ 

লাউদত্ত বলে তুমি কোথাকারে যাবে । 
কাঞ্চনশরীর তোমার শিশিরে ভিজিবে ॥ 
ধন জন লয় রাজ সব আমি দ্দিব। 
আপনার প্রাণ দিয়! তোমারে রাখিব ॥ 
তুমি আমার ইঠ্টদেবত। নারায়ণ। 

(তমাকে ছাড়িয়া দিব এ কথা কেখন ॥ 
'াঁর কথা কিছু শুন ভাই ছুই জন। 
পূর্বেতে আছিল রাঁজ! জীমৃতবাহন ॥ 
মায়ারূপে ইন্্র চন্দ্র হইল সয়চান। 

₹ঘু পক্ষী আপনি হইল ভগব*ন্‌॥ 

মায় ক'র ঘুছ্ পক্ষী চলিল উীঁড়িয়:। 

পাছু পাছু সয়চান চলে থেদাড়িয় ॥ 

উড়িয়া বসিল পক্গী ভূপতির কোলে। 

দয় উপক্িল রাজ! ঝাপিল অ!চলে ॥ 

ছেন কালে সম্মচান আইল হাড় করে। 
তঞ্জন করিয়া কহে নুপতির তরে ॥ 

এ& বার বৎসর আমি ন। পাই আহার । 

গু খেদাডি]।) কন ৮77 ইডি, 
ধর্সীল রাজাুক্ন বা 
পঙ্গ ছাড়ি দেহ মে ৮ 
রাজা শালে ন্ষ, ূ রর " । 


শি হী |] 


৮৫ 
(ন্‌ ॥ 


স্ঠ শা 


৭ গহা। চাহ তাহা ভক্ষ্য আ! কা 
আপনার প্লাগ গেলে পক্ষী না এ 


চন। ./ এ. 


সয়চ।ন বলে যদি পক্ষ ন! ছাড়িবে। 
পক্ষের বদলে আজি নিজমাংস দিবে ॥ 
পক্ষের বদলে রাজা কর অঙ্গীকার। . 
শুনিয়া রাজার পুরে লাগে চমৎকার ॥ “ 
সবে বলে মহারাজা! পাগল সমান। 
প্ঙ্গের বদলে দেয় আপন পরাণ ॥ 
কাহার বচন রাজ] নাহি শুনে কানে। 
আপনার মাংস দেয় কাটিয়া! সয়চানে ॥ 
মায়! করে সয়চান রাজার মাংস লেই। 
ন1 করে ভক্ষণ শূন্তে উড়াইয়। দেই ॥ 
কাটিয়া সকল মাংস অস্থি হল সার। 
সয়চান বলেন উদর না পুরে আমার ॥ 
আমার ভক্ষ্যের দ্রব্য পক্ষকে রাখিবে। 
পক্ষের বদলে আজি নিজমুণ্ড দিবে ॥ 
নিজমুণ্ডে মহারাজ। বসাতে করাত । 
তেজিয়ে পঙ্ষীর মৃত্তি হল জগন্নাথ । 
সেন বলে সকল পুরাণ জানি আমি। 
অতঃপর আমাকে বিদায় কর তুমি ॥ 
তোমার অধিক কষ্ট দেখিতে নারি চোখে। 
কিছু কাল বিদায় | বে মনঃম্থথে ॥ 
€ত বলি ছুটি ভাই “ইল বিদায়। 
কম্পুকারপুরী কে পড়ল ধুলায় ॥ 
উৈরবী গঙ্গার ছ * বাজি বে্ণাবন। 
বকুল'তলায় £ ছুই দন ॥ 
কর্পূর বলে ন দাদা অ+ কোদ' যাব । 
পরিপণ। স্থল দেখে জ বাহব। 

- টি ১ পপাৰিয়া পাছুড়ি হস | 

₹* রজনীমুখে করিল শন ॥ 

কপূর কাতর ঘুমে লাউসেনের কোলে 1৭ ৯ 
ফোহা পে হজ্জের আগুন পারা জলে ॥ 
অনাস্তপ্দী'রবিদ্দ ভরস। কেবল । 


রামদাস ধিষচিল অনাগ্ভমঞ্জল ॥ 
১ 


অনাদি-মঙ্গল ১২৭ 


নাউসেন কপূর রহে উৈরবীর তীরে। 
বাহুদেরে ডেকে বলে নিদেমেটে চোরে ॥ 
'দখ দেখি বৈদেশী আছয়ে কার ঘরে ! 
দখা পেলে বাধিয়! আনিবে কারাগারে ॥ 
[হরে সহরে লোক করে অন্বেষণ। 
'তরৰী বকুলতলায় ভাই ছই জন॥ 
শাত্রের কাছেতে গিয়ে দিল সমাচার। 
ভরবী নদীর টে বৈদেশী কুমার। 
|াত্র বলে চো সৰ এই পান লাঁও। 
টহস্তী তাহার শিওরে বেঁধে দাও ॥ 
লে ধরে তাহাকে করিবে বন্দিখানা। 
হাতে তোড়র দিব ছুই কানে সেন | 
বার এক কথা বলি শুন সাবধানে । 
1তী চাপাইয়া মার ভাই ছুই জনে॥ 
|ত শুনি মাতঙ্গ করিতে যায় চুরি। 
1ণিকরাজ হস্তীকে আনিল বার করি ॥ 
লাইয়। দিল হাতী দেখিলেন গনে। 
কুলতলায় ষথ! ভাই ছই জনে ॥. 
গনের শিওরে লয়ে বাদ্ধে পাটহাতী। 
'পিলের যোগে ঘোড়। বা হ্রপ্ ত॥ 
| বান্ধ! রাহল লাউসে নাহি জানে। 
সব চলে গেপ নিজ 'বুকেতনে। 
রী শেষেতে জাগে মান্ত' পাতর। 
7 ছ সজাগ করে গা পর! 
স্ব মলিন হল গ্রকা / +*? 
তুলহ মহারাজ এ দারুণ | 
তুলিল মহাক্- এাঁতে নিল বারি, 
'ন প্রাক্ষণণ রাজ; নুবাসিত বারি। 
£,নত্র লয়ে রাজা বলিল দেয়ানে। .. 
'$ হাঁতে পাত্র কয় রাজসরিধানে ॥ ; 
শক্ষণ স্বপনে দেখি শেষ রাতি। / 
করে লয়েছে তোমার পারটহাতাঁ। 
“ শুনি রাজসভা হাসে খলখল 1 
4 বলে মহাপাত্র হয়েছে পাগ' 1 


পর্বত সমান হস্তী থুবে কোন্থানে । 

হেন বিপরীত কথা না শুনি শ্রবণে।॥ 

স্বপন স্বরূপ হয় বিধাতার খেল] । 

হেন কালে মাহুত রাজার কাছে গেল! ॥ 

অবনী লোটায়ে মাথা করিছে মিনতি । 

চুরি করে লয়েছে তোমার পাটহাতী ॥ 

মাহুতের কথ শুনে মাহুদিয়ে কয়। 

স্বপন স্বরূপ নয় জানিলে মহাশয় ॥ 

এ রাজমগ্ডলী সবে কর উপহাস। 

আমি জানি রাজার ঘটিল সর্বনাশ ॥ 

আজি রাজার পাটহস্তী লয়ে গেল চোরে। 

কালি হানা দিবে আমি রাজ্যের উপরে ॥ 

এত শুনি মহারাজা! কুপিত অস্তর। 

দুই চক্ষু জবারুচি কাপে থর থর ॥ 

রাজ! বলে ডাক ত্বরা সহরকোটাল। 

পাত্র বলে জান নাঞ্িক কোটালের ঠাকুরাল ॥ 

রাত্রি দিন কোটাল বেট! পড়ে থাকে থাটে। 

শুনি নাঁকি চারি ক্নাড়ী তাহার ভাঙ্গ ঘুটে॥ 

ডাকাত পি'দেলের সঙ্গে করেছে মিতালী । 

চুরি করে খায় বে্ট। বলে কোতয়ালী ॥ 

পূর্ব্বেতি কোটাল বেটার ছিল বীরপণ] । 

তার মাগের কানে নাকি আড়াই তোল। লোন:। 

এত শুনি ধাইগ কোটাল ইন্ত্র্গাল। 

ঢাল তলোয়ার পিঠে যেন যম কাল॥ 

তিনবাব সম্মুথেতে করিল তমমিল। 

কোন বাতে হুকুম হদিস ৮" দিল। 

পাত্র বলে কোটাল ভায়া কোথা গিাছিলে। 
+-স্টী স্পি যন কার বাড়ী দিলে ॥ 

তে থে খলেন বটে নিবেদন মোর। 

বাবাকে. নাডি*১এখ বেটা হয় চোর ॥ 

গিয়াছে রা. খিক এপ 

দ্বগপুরে থা কাতইজের পুরেস্্র। 

সমস্ত পাতাল খ'জিব জ্রিতুবন। 

দিন চা (আমাকে করিবে বিলঙ্বন ॥ 


১২৮ তঅনাদি-মঙগল 


স্বর্গ মর্ত পাতাল খুঁজিয়া নাহি পাই। 


এক ঠাঞ্ পুতে ফেল আমরা সাত ভাই ॥ 


লিখে পড়ে দিয়ে দত হৈল বিদায়। 
খু'ঁজিতে মাতঙ্গ সবে চারি দিকে ধায় ॥ 
সহরের প্রতি ঠাঞ্জি করে অন্বেষণ । 
কোথা না পাইল ভ্ন্তী বিষাদিত মন ॥ 
ধাইল দক্ষিণ মুখে দিগের সাত জন। 
ভৈরবী গঙ্গার তীরে করে অন্বেষণ ॥ 
চাপিয়ে উইয়ের টিপি বলে জগন্সাত1 ৷ 
মালীর মালঞ্চে গে! হস্তী আছে হেথা ॥ 
ধাওয়াঁধাই পড়িল দিগের সাত জন। 
হস্তীর নিকটে সবে দিল দরশন 
পাইয়া রাজার হ্তী হরিষ অন্তর | 
বকুলতলায় দেখে ছুই সহোদর ॥ 

মেটে বলে হেথা ধেয়ে আয় গজমাতা। 
হস্তী মেনে থাকুক চোর বেটা হেথা ॥ 
চুরি করে লয়েছিল নিশি অবশেষে । 
রজনী প্রভাত হল নাঞ্চি গেল দ্রেশে ॥ 
দেখ ভাই চোরের কেমন আচধণ। 
দিবসে সাধুর বেশ দেখি বিলক্ষণ। 
কর থিয়ে ঘুচাইল অঙ্গের উড়'নি। 
দেখিল অঙ্গের রূপ ষেন দ্রিনমণি ॥ 
দেখিয়া! েনের রূণ করে অশ্রমান; 


গুল পেতে একে কোন্‌ দেবের সন্তান ॥ 


চোর বলে ইহারে যি বেধে নিয়ে যাব । 
পরিণামে যমের দুয়ারে দণ্তী হব ॥ 
. মেট্য। বলে তোর বড় কথাঁর পরিপাটি । 
'রাজরিপু যে যে বেটা তার নাথ).াটি 1 
এ বেটাকে বেধে নিব রাজার গো. 
যাহুবার হবে তাহ ১ উপর | /. 
সগরসংশেরদ্ব ১০, পি 8) 
স্গববংশ ধস খল অস্বের কীরনে:॥ 
কই 7যোগে ঘোড়া রাখে পুরন্দ ; 1 
খুনিয় শাপেতে ঠমল ফাট সহ্র কর, 


এত বলি লাউসেন কপ রে গিয়ে ধরে। 
গায় কবি রামদাস অনাদ্যের বরে ॥ 





ধরাধরি দিগের লাউসেনে বেদ্ধে লেই। 
ডাকডাকি কর্পর রাজার দোহাই দেই ॥ 
কে কার দোহাই শুনে বিপদের কালে। 
বেদ্ধে লয়ে লাউসেনে দিগের সব চলে ॥ 
বিপদে পড়িয়া সেন ভাবেন ঠাকুর | 
পড়েছি বিপত্তিঘোরে ছুঃখ কর দুর ॥ 
শ্ীধর্মচরণপদ্ন হৃদয়ে ধেয়ান। 

প্রহারে পীড়িত প্রভু রাখহ পরাণ ॥ 
মাতঙ্গ চালায় চোর তার কাছে কাছে। 
বেড়ে চলে দিগের চৌদিকে আগে পিছে 
আনিয়! রাজার কাছে করিল জোহার। 
চোর লেহ মাথা লেহ কি করিবে আর ॥ 
পাত্র বলে সাবাস সাবাস মেরা ভাই । 
মাথার পাগড়ী লেহ গায়ের কাবাই ॥ 
এই আমার জাম! মাথার পাগ লে। 


_ ছুই বেটাকে ধরে মরঁধীনে বলি দে ॥ 


আজ্ঞা পেয়ে লাউ্* কর্পরে লয়ে যা. ' 
কান্দিয়! কপ্পূর বসে কি হবে ডপায়॥ 
দেন বলে মনে - -শশ্রীধন্ম গোসা'ঞ 
প্রভু বই একি গর গতি নাছ, 
(কোথ। হে? দখখক অুবজীবন। 
ক্টে * য়া পুত নিল, শরণ ॥ 
চল £ চো বলি বধে।... শানে । 
সঙ্কটে রঞ্ষ আশা পুণে, 
কপর+বলেন ধংদা সঙ্থায় উপবান্‌। 
তথাপি জীবন রক্ষে দেখছ সন্ধান 
৭1চয় 21৪ পরে লাউগেন ভাই । 
তবে ত বাসার কাছে প্রানে রক্ষা পাহ 
৪৪ শুনি লাঈনেন পরিচয় দেন । 
বাল ময়না মার পিতা কর্ণসেন ! 


অনাদি-মঙ্গল 


পিতামহ কনকসেন শুন মহামতি । 
আমার মায়ের নাম রাণী রঞ্জাবতী । 
মহাঁপাত্র মামা মোর মেসে! গৌড়েশ্বর। 
এত উ্রনে ক্রোধে কাপে মাহদে পাত্র ॥ 
চোর হলে এমন বিস্তর জানে ছলা। 
গালি দেয় আমাকে বাপের করে শাল! ॥ 
তিন বই ভগিনী মোর নাহিক সংসারে । 
বড় দেখ সাক্ষাৎ বিধবা আছে ঘরে। 
ম্ধাম ভগিনী মোর রাজপাটেশ্বরী ৷ 
ছোট ভগ্নী রঞ্জাবতী হয়েছে দেশাস্তরী ॥ 
হইতে তাহার বংশ করেছি বলিদান। 
চোর বেট! বলে কিন! রঞ্জার সন্তান । 
এ নয় ভাগিনা রাজ! জানিলাম আমি। 
ভতুড়ের বাক্যে রাজা ভূলিবে না তুমি ॥ 
হ্যাদেরে কোটাল এরে ধাক্কা! মেরে নে। 
ছুই বেটাকে লইয়ে মশানে বলি দে ॥ 
এত শুনি লাউসেন কর্পুরে লইয! যায়। 
নৃপতিরে মায়! তবে দিলা ধর্শরায় ॥ 
পাত্র বলে কা1টিবারে রাজ করে মানা । 
ঘে হয় সে হয় পাছে দেহঙবন্দিখান| ॥ 
.1র হয় অল্প'ভাবে আ. নি মরে যা,ব। 
“'পুপুজ হয় তে! অবশা ফা পাবে ॥ 

5 নলি দুষ্ট ভেয়ে দিল দদশ।গে | 

ধ কব বানদাসপ অক চা 


পজ ও সে 


চি, ১. 2 
১ম সাজার "7 পা গার 


তি লাউতেতন কিধ নেই । 
' কয়ে লোহার দারুণ আপা 
ছুই পারে বেড়ি দেই ॥ 
' চে হাতকড়ি 
পাঁধাণ চাপায় বুকে |, 
মারে গালে “ বাঙ্ধে চালে 
বিষবড়ি দেয় মুখে / 
১৭ ৃ 


পায়ে পিল বেড়ি 


১২৯ 


পড়িয়া বিপাকে ছুই ভাই ডাঁকে 
হ1 হা প্রভূ জগন্নাগ | 


পড়েছি প্রমাদে ছুর্ঘদ মাছদে 
হরিষে সেধেছে বাদ ॥ 
রাজা ভেটিবারে গোউড় সহরে 


এসেছিলাম ছুটি ভাই। 

কোথ! রৈল ঘর ময়না নগর 
মা বাপের দেখা নাঞ্িঃ ॥ 

কাদিল কর্পুর ভাবিয়৷ ঠাকুর 
ছল ছল ছুটি অাখি। 

দারুণ বন্ধন ন। রছে জীবন 
উপায় নাহিক দেখি ॥ 

রক্ষ হনুমান লইলাম শরণ 
তোমা বিনা নাঞ্জি” গতি । 

রাজ।কে কহিয়া দেহ ছাড়াইয়া 
মাম! হোল দুষ্টমতি ॥ 

জগতের পতি 
জয় জয় জগম্নাথ। 

তোমার চরণ 
মোরে রক্ষ রমানাগ॥ 


প্রহ্লাদে তেমন 


অগতির গতি 


করিম শরণ 


চু 
পঠ্.প এসাঁগ 
০ ৬ 
গতি স্ত নঙাত তক 
এত বব্য্ণ “পভ চাপ ন 
৬. 
স্পা 


০৮778,4121 
ডি ক) ৮? পা ] 


ঘা 


হি 
অভ) 2 পন 4, 
“শ্রী” নব শব ঘি ১.2 
৬ তি গ্ঠা ও ০ 
আপ12 বঙ্গ 516৮) 
1 বটিন ৮০146 
১ম টিসি? রথে। 
আটা টি প্র জগপতি 
£ ৫ ঠা ৪. 
'মাহন হে তির গে! 


যেথা! বাীপর 
লাতঙেতন 5৯ পো্নল। 


দেল মাথা এ 


১৩৩ 


"সেবক আমার ! ভয় নাঞ্ডি আর 
আমি ভগবান্” বলে ॥ 

হাতে হাতকড়ি পায়ে ছিল বেড়ি 
খনায়ে ফেলিল| দূরে । 

লাউসেন কর্পুরে অতি সমাদরে 
আপনি বসাইল1 উরে ॥ 

গভুর চরণ ধরি দুইজন 
করুণ বচন বলে। 

রঘুর নন্দন 
পূর্বব তপন্যার ফলে ॥ 


গীত বিরচন 


৮ শপ বি 


ভূমগুলে বিলাস করিব বাপধন। 
রাজার শিওরে যাই কহিতে স্বপন ॥ 
যত ধন গেছে বাপু দশগুণ পাবে। 
ময়না] ইনাম লয়ে ছুটি ভাই যাঁবে॥ 
সেনেরে আশিস্‌ করা দেব মায়াধর | 
আবির্ভাব করিলেন রাজার শিওর ॥ 
আরে বেট! সুখদ শয়নে নিদ্রা যাও। 
ধর্মের' সেবক বন্দী দিশে নাঞ্জি পাও 
এরূপ অন্যায় কেন তোমার দরবার। 
ভাল-মন্দ চোব-সাধু না বর বিচার ॥ 
হতী-চে।র দলে বেঁধে রেখেহ যে জনে। 
কণমেনের পেটা সেই মন! ভ্ঝনে | 
এই দে আদরে আন্হ তরে ঘরে। 
বন এন বিপত্তি, কেন খাবে যম-খর 1 
গা উলিয়! রেখ রাজা আমি জগন্নাথ । 
শঙ্খ স্ক্রু গদ। পদ) এই চারি হাত " 
এত বাল অন্ঞধ্ধী হৈল ভগব'ন । 
দ্ধ! ভেঙ্গে মহাম।+ পাইল দ্র 4 
ঘন পন অস্তণী” জননী” 

তরণী উদয় হ'ল গুগনমগ্ডলেশা ০৮. 
পাত্র-মিব্র লয়ে রাজ! বসিশ দেয়ানে| 
কহছিবারে লাগিল নবার বিদাামানে র্‌ 


অনার্দি-মঙ্গল 


রাজা বলে অবধান কর দরবার। 
কালিকাঁর বন্দী সেই বঞ্জার কুমার ॥ 
আমি আজি নিশিশেষে দেখিলু স্বপনে। 
স্বপনে কহিল মোরে দেব নারায়ণে ॥ 
শুনরে দ্িগের সব এই লও পান। 
কোথ। সেই দুই শিশু এখনি গিয়ে আন ॥ 
এক জন বলিতে ধাইল মাত জন। 
কারাগারে যেখানেতে ভাই ছুই জন ॥ 
কোটাল সেনের কাছে কহে যোড়করে । 
রাজ আজ্ঞা মহাশয় চল দরবারে ॥ 
এত শুনে গ তুলিল দুই সহোদর । 
উপনীত হল গিয়া দরবার ভিতর ॥ 
সেনকে দেখিয়া রাজ! হরিষ অন্তর । 
হাতে ধরে নিজ পাশে বসান সত্বর ॥ 
আদরে সুধান বাছা দেহ পরিচয়। 
কৌথা বাড়ী কি নাম বল কাহার তনয় ॥ 
পরিচয় দেয় সেন অতি শীঘ্র গতি। 
কর্ণসেনের বেটা আমি কনকসেনের নাতি ॥ 
মাতা মোর রঞ্জাবতী ময়ন! দেশে ত্বর। 
লাউসেন কর্পূর মোরা ছুই সহোদর ॥ 
এত শুনে মহারাজ নন্দ অপার। 
রঁজা বলে শুন পা/্ধাজ দরনার॥ 
পাত্র বলে ও কথা"াতাদ নয় মনে । 
খছে কোন গণে। 
%॥ বীরবর। 
খাত্রা কল বধে এলাম." সারেউববল। 
গোউড়েতে আঁ, ৪ কাঙে। 
1 বধে এলাম বাঘ বামদলে. 
তারা টীধীর বাটে গেলান খইবানে নী, 
তায় বই করিলাম দারুণ কুভভীর ॥ 
জামতি নগরে এলাম দুই সহোদর । 
তাঁর কথ! 'বধান কর নরবর ॥ 
জামতি নগটে দন দেখি বিপরীত । 
বড় কদাচার “নথি মেয়ের চরিত ॥ 


সত্য কহ ভাগি' 


এ গুন কি. ক সস 


গুরু“ 


অনাদ-মঙগল ১৩১ 


কামোন্ত্াা হয়ে মাগি ছাওয়া্প বধিল। 
অবিচার করে রাজ। মোরে বন্দী দিল ॥ 
বেড়ি দিয়। আমারে রাখিল কারাগারে । 
সতীশ জিয়াইয়! দিলাম দরবারে ॥ 
গোলাহাটে জানিলাম স্থরিক্ষে বাণেশ্বর ৷ 
যার বাড়ী বন্দী ছিল ছ'কুড়ি নাগর ॥ 
ভৈরবী হইলাম পার গৌউড়ের গণে। 
দৈব হেতু দেখ! হল কর্মকার সনে ॥ 
লাউদত্ত নাম তার কর্ণদত্ত পিতা! । 
তে কারণ সম্বন্ধে হেল মোর মিতা ॥ 
আদর করিয়া মোরে বাড়ীতে লইল। 
দোলায় চেপে মাতুল তথাকারে গেল ॥ 
বিসাএর গড়ন সঙ্গেতে ছিল ঢাল । 
কেড়ে নিলেন তায় মাম! করিয়া জঞ্জাল ॥ 
শুনেছিলাম মাতুল দেখিলে পুণ্য হয়। 
বিধিমতে ভাল শান্তি দিলে মহাশয় ॥ 
রাজ। বলে অবধান কর দল বল। 
কেমনে লইলে পান্র ভাগিনার ঢাল ॥ 
পাত্র বলে মহারাজা কেন বল ভাই। 
তানের কালে জেন স্বীতুকে বিষ খাই।॥ 
শৰলে কোন দেষ হিত তে!মার। 
:ণে চিনিলে পাত্র আপনার ॥ 


: বাপু লাউসেন মাতুঃঃফ্ড়ী যাবে। 
'খেমামীর কো ''াযাবে। 
ধরে বলে যদি; ভডশ্বন ৮৪ | 


৮ 


"।ন জ্বল দি: সন মাভদের গা ॥ 
. বলে ভাগি:? রর হল গোরবাদ 0, 


রা 17রলে আবে ঘুচিবে প্রমাদ ৬. ্ু 


+ নে করিবে তোমার প'টহাতী। 7 রি 
, ন ইনাম দিব ময়না বসতি ॥ | 
'£ শুনে সেনবাক্গ! গ। তৃলে দাড়া/। 
: শাজে। বলিয়া পেন মাথায় দিল॥ 
এশ বলেন ওরে লাউলেন ভ 
দচাঁল সখ নাকি থাকিবে রে ॥ 
/ 


সেন বলে ওরে বর্পুর আন কথা নাঞ্ি। 
মনে মনে জপ ধন্ম অনাদ্য গোসাঞ্ি॥ 
অঙ্গীকার করিলাম শুন নররায়। 

যুঝিব হাতীর সঙ্গে কত বড় দায়।॥ 
অনাদ্যপদারবিন্দে ভরসা কেবল। 
রামদাস বিরচিল অনাগ্যম্্গল ॥ 


পাত্র বলে মাহুত রে এই টাক। নে। 
পাটহন্তী রাজার সাজন করে দে॥ 
এত শুনে মাহুত মাতঙ্গ সাজাইল। 
দিনকর চকোর গিলিতে যেন গেল ॥ 
বিচিন্ত পামারী তায় পরেশ রতন। 
নীল কাদদ্বিনী অঙ্গে তারার ভূষণ ॥ 
নানাবিধ অলঙ্কারে সাজিল করিবর । 
উপনীত হোল গিয়ে পাত্রের গোঁচর ॥ 
পাত্র বলে মাহুতরে এই টাকা নে। 
রামদাঁস শু"ড়র বাড়ী হাতিকে মধু দে॥ 
এত শুনি মাছুত মাত্ঙ্গ চালাইল। 
রাম্দীন শু'ড়িব বাড়ীতে পৌছিল ॥ 
হাতীকে বারুণী দিতে চলে গাম শুড়ি। 

1ঙ্গ দিষে মধু এনে দিল সাতজা়॥ 
মাতঙ্গ মাতাল হয়ে কবে মধুপান। 
জলিতে লাগিল ক্রোধে বহ্ছির সমান 
নদেতে উন্মত্ত হাতা কাপে থর থর। 
নিশ্বানে উড়াে ফেলে কোঠা বাড়ী ঘর ॥ 
বড বড় ঘরের উড়'য়ে ফেলে চাল। 

শ্স্নন ০য় ফলে ড় বড় ভাল ॥ 

ড.. রঙ হুল শিয়া পাছে চাচবে। 
মাছুদিটৈ একে আশ/বগুতের তরে ॥ 
অ+মাবু স্ত 71 করিহ হয়। 
কলে হুকেঞবশ্া পাঠাবে যখালয় | 
আশা ম! মুগ্তর চাপায় দিল শুণডে। 
তুপিয়াহানয়ে যেন ভাগিনার মৃণ্ডে॥ 


] 


১৩২ অনার্দি-মঙ্রল 


উপনীত হল হাতী সেনের নিকটে । 
রামদাঁস বলে সেন ঠেকিল সন্কটে। 
তবে লাউসেন রাজা ঢাল খাড়া রাখে। 
জয় হনুমান বলে বীরমাটী মাথে॥ 
হস্তাট। মেনেরে দেখে করে প্রণিপাত। 
শুণড তুলি পিছায় পশ্চাৎ বিশ হাত ॥ 
দেখিয়া জলিল পাত্র কাপে থর থর। 
তর্জজন করিয়। বলে মানত উপর ॥ 
মাত দেখিল পান্্র কুপিত অন্তর । 
হাতী চাপাইয়। দেয় লাউসেন উপর ॥ 
শ্রীধ্ম ভাবিয়! সেন প্রবেশিল রণে। 
হাহাকার করে যত নাগরিয়া গণে॥ 
অশেধ বিশেষ পাত্রে বলে ছুর্ধবচন। 
লাউসেন ধিয়ায় মনে শ্রীধর্্চরণ ॥ 
ক্ষোভে তাপে হাজীর গালেতে মারে চড়। 
খরব। বয় যেন বৈশাখের ঝড় ॥ 
তবে ভন্তী লাউসেনে শ্ুণ্ডে ধরি লেই। 
অমনি শুণ্ডের উপরে ফেলে দেই ॥ 
শুণ্ডের উপরে রাজ। ভাবে ধন্মরায়। 
পড়িল হাহীর দে তেলে লোট যায় ॥ 
কূপিল বৃঞ্ধর শু% লাঁডাউমু! ধায় 
উভ উড বীব দাগে জাউসেন এড়াছ ॥ 
এইরাপে ঢুইবীর যুঝিল বিস্তর । 
(যমন কুবল। হার ম্থুরানণর ॥ 
মানব-মাতঙ্গে যু নাহি তার সীম । 
ছ্ীম-কীচকেছে যেন বধিল মহিষ? 
সয় ধম্ম ডাকি ময়নার সদাগর। 
শে ধরা এখনো” লুপ্ত সন ০, 
শুন্েতে তুলিয। বাজা ঘন দেয় পাক। 
হন্গরে করিদ ভর খন ছা): ২ লও 
ধশ্ম জয় বলা! সেন মাি ৃ 
মাছত মাতগ দেশ ও হল হাড়॥। 
মাত মাতঙ্গ হদি তেল জীবন 


লাউসেনে ধন্ত ধন্য করে সর্বজন ॥ 
সাধু সাধু ভূপতি বলিল বারেবার। 
ভাগিনা বধিতে পাত্র চিন্তে আরবার ॥ 
যুকতি করিয়া পান্থ কুটিল অন্তর । 
রাজকে গঞ্রিয়। বলে বাকা স্বতস্তর ॥ 
মারিতে সবাই পারে জীয়াইবে যে। 
সেই সে সবার ঠাকুর তার পূজা দে! 
পাটহাতী পাটরাণী একই সমান। 
পাটহস্তী মরিল যে তব অকল্যাণ ॥ 
ভাগিন! কহিছে তবে সভার ভিতরে । 
মৃত জীয়াইয়। এনাম জামতী নগরে ॥ 
জীবন পাইলে হাঙী ঘুচিবে ভাবন]। 
এবার বুঝিব ভাগিনার গুণপণ! ॥ 

এত শুনে লাউসেন ভাবে নারায়ণ । 
কোথা প্রভূ ভ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ ॥ 
পড়েছি বিপত্তে প্রভূ করহ উদ্ধার । 
ধশ্ম মিথা। যেন দেব না হয় এবার ॥ 
তবে সে বুঝিব পতিতপাবন কেষন। 
মাছুত মাতঙ্গে পুনঃ দাও হে জীবন ॥ 
দেখুক জগত জুড়ে মন ধর্মবল। 
এত বলা। তস্তিমুখ্রে লি গঙ্গাঙল। 
জয় ধম্ম ডাকছে সর যুবরায়। 
প্রাণ পেয়ে হস্তী “ "ম উঠিষ়। ধবীড়ায়। 
মানত মাতঙ্গ ৮ এ প্রাণদান। 
কেহ বলে হত দ্বি, 'ভগবান্‌ ॥ 
জয় জয় “বব হল রাজ দরবারে। 
ভ৭ণ ; শুনিলেন মহাল চি ওরে | 

, য়ে লাউমেনে লইল গত্বর । ৃ 
মাসীর ড় গেলেন যেন রাম দামোদর 
লাউসেন' কপূর রয় মহাল ভিতবে। 
হস্তিবধ পাঁটটা সাঙ্গ হোল এত দুরে ॥ 
অনাদা-পদাধুবিন্দ ভরম! কেবল। 
বামদাস বির অনাদ্যমঙ্গল ॥ 


ইতি অনাদিমঙ্গল নামক বধরশ়াণে হস্তিবধ পালা না; চতুর্দশ কাণ্ড সমাঞ্ধ। 


পঞ্চদশ কাণ্ড । 
কার মহিম! পালা । 


পাত্র বলে ভূপতি নিশ্চিন্ত হইলে তুমি। 
কাঙরের জঞ্তালভরে মরে গেলাম আমি ॥ 
তখন গতায়াত করিত দরবারে নিরবধি । 
পাঠাইয়ে দিত তখন ক্ষীরধণ্ড-দধি ॥ 
গগ্ুকীর পরপারে পাল দিল গানা । 

আল্জি কালি গৌউড়ে যে করে রাত্রে হানা ॥ 
আমার বচন রাজ! শুন মন দিয়া। 
লাউসেন ভাগিনে লোক দেহ পাঠাইয়া ॥ 
কাঙ্রে কর্পূর ধলের পায়ে দিবে বেড়ি। 
আমি তার বেবাক খাজন। নিব কাড়ি ॥ 
পাত্র-ভেদী রাজা নারীর ভেদী নর। 
পাত্র-ভেদী ভূলিল ভূপতি গৌউড়েম্বর ॥ 
এত বঙ্গা। মাছদিফ়ে চারিপানে চায় । 
ম্সপাত্র কসম এক পাল তথায়॥ 

স্বস্তি আদি লিখে মতখীরের বিধান । 
আমার ভাগিন। রী অবধান ॥ 

না জনিতে কর্পূর বচছে বে নিম। 

এব "র সাজতে হবে: মুছিম। 

পন পানি খাবে ন, এ মলা এক্ষণে । 
ত্বরায় আমিবে বাপু পত্র দরশনে 

নাঞিও যাব কারীর দেশ ময়নায় ব পক. 
আরতিপাখর | নি গোনাগারের তব্তীী 
+ বল্যা মাহদিয়ে লিখিল নাবড়ি |. 
শয়ন! লুটিয় খাও নাঞ্ি দাও কর়্ি। 
হেনকালে দেখ! দিল দরবারে ইজাল। 
পান্্র বলে ময়নাতে যাহ এই কল ॥ 

পরব বল্যা পরোয়ানা দিগারেন/ চাতে দেয়। 
পর্ন পেয়ে দিগার পাগেতে 1॥দ্ধে লেয় ॥ 





ভৈরবী গঙ্গার জল করিল পাছুয়ান। 
ছাড়াইয়৷ গেল তবে দেশ বর্ধমান ॥ 
ধাওয়াধাই চলে যায় না.রহে একতিল। 
পত্র লয়ে হৈল দূত ময়না দাখিল ॥ 
বার দিয়্য। বসেছে ময়নার তপোধন। 
অযোধ্যার রাজ! যেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥ 
ময়নার প্রজা আদি-..**" নে। 
রাজা বসে ৪৬০ ৩৩৪ ]॥ 
কালুবীর বসে আ..... ওম|...১৭| 


হেনকালে দূত গিয়া করিল যোহার। 


সেন বলে কহ দত কোন্‌ সমাচার ॥ 

বচন বলিতে বড় বিলম্ব বাড়িল। 

পাগে ছিল পরোয়ান। সেনের হাতে দিল ॥ 
মুদা ভেঙ্গে পরোয়ান! গড়িছে ধীরে ধীরে। 
কাঙ্রের কথ! স্টলে ঠেঁটমাথ। বরে ॥ 


পত্র পাঠ করে গাভান শুন্পাল সদন | ] 
সল্প বলে গহাশষ চিতল এগ) 
£লগন পড়িয়া দেন হন গলিনত। 

*ন বাজ। লাউতেন হেট কল যা 
মেন বলে শুন গ্রে জশুদিল জাহ। 
ক মিম হবে কাউ? ডাই ॥ 
পা ্ কাব দেশ চক্ষে _ নাই দোবি | 

হি, বের ফতে দস হেন দো ॥ 
কালুঝা: .: খরসোলুই সাঙ্গ জায় যাব । 
অনা বাহুবলে কাঙব জিনিব ॥ 
সেন এলে দাজ করে এস গিয়ে ভাই । 
বর" আসিবে সবে কব বেছে চাই ॥ 


১৩৪ অনাদি-মঙ্গল 


ধর ধর শবদে সিঙ্গায় দিল ফু'ক। 
ধাইল ভোগের পাড়। নাঞ্ি বাঁন্ধে বুক ॥ 
বাধ রায় আইল সর্দার কেলেসোনা। 
হীরে ডোম নামে আইল কালুর ভাগিন! ॥ 
সাকা শুকে] ছুই ভাই সাজিল তার কাছে। 
লেজে ধরে মাতঙ্গ মে তুলিয়! রাখে গাছে ॥ 
ঢাঁল খাঁড়া বিজরি হাতেতে নিসান কার। 
রাজার সাক্ষাতে কালু করিল জোহার ॥ 
তবে লাউসেন রাজা করিল গমন। 
জয়মুনি ভাগার ঘরে দিল দরশন ॥ 
আপনার আশিল তক আভবরণ। 
জাম।জোড়1 আনিলেন বসন ভূষণ ॥ 
মাথায় পটুক! বান্ধে রাধারাম ধ্বনি। 
দপদপ জল যেন অজগর মণি ॥ 
ক্ষীণ তন অন্ধকারে দেখিতে না পাই। 
গায়ে তুলে পরে রাজ! জালন্দার কাবাই ॥ 
সোনারূপ। তাহাতে ঝলকে মন্দ মন্দ । 
রত্বমণি পটুকা করিল কোমরবন্ধ ॥ 
পরিল ইজের থাস! নামে মেঘমাল|। 
দক্ষিণে তুলিয়ে বান্ধে আশী মণের ফল! ॥ 
বছখ হাজার শর বান্ধে রকি! 
কাচ ঘণি মুকুত! মিশাল হয় ১1 0 
চেত্যাও বাঙ্িিল রাদা. হয়ে সাব্পানে। 
আপনি দেবেন যেন সাথিজেক শে ॥ 
কলা! 'সনবরাজ। বাহরে ঈাড়াইল। 
বের তবরল বলে ডাকিতে লাগিল ॥ 
বেরহ বেবহ বলে তিন ডাক লিল। 
একলন ভাকিতে শন্খেক গন আইল 


কালি, গঙ্গার কুলে জন খায়, গিয়ে 

করে জল প | 
মব্বতনু সজাগ বিমল হই কান ॥ 1 
উল খেয়ে ঘোড় সণ নিনিয়ে ফেলে পা 


বপামপি পাটিকে নাঞ্ধিল সর্ব গ)॥ 


কজ্জল ণরণ অ্ 


শপ স্পা 


লে 


চি 


আগ্ডির পাথর তাজি বড় বল ধরে। 
বার জন বারালে ঘোড়ার সাজ করে॥ 
জিন করে পাঁচ রসে রাসের থোপল!। 
কত অপরূপ তায় অরুণ বসালা॥ 
সাবধানে বামদিকে রাখিল কয়স। 

তার উপরে বাধিল ঘাঁগর গণ্ডা দশ ॥ 
রুণু রণু করিয়। বাজিছে ইস্কগা। 

ইসত দোলিছে তায় কাঞ্চনের মাল ॥ 
গলে দিল গজকা চ।মর গঙ্গাজল। 
চলিতে চরণে বাজে চারি পায়ে মল ॥ 
চেরাক ফাদনী ঢ'লী চাকের পারা ঘুরে । 
খঞ্জন গুপ্ররে যেন পদ্মফুলে ফিরে ॥ 
নাচিতে নাচিতে ঘোড়! নাচে আস্ত পায়। 
কেহ বলে ঘোড়া বুঝি স্বর্গ যেতে চায়॥ 


নাচিতে নাচিতে ঘোড়া করিল গমন। 


লাউসেনের কাছে গিয়! দিল দরশন ॥ 
তবে কিছু জিজ্ঞাসে ময়নার তপোধন | 
মন দিয়া শুন বাজি আমার বচন ॥ 
নারবি কি পারবি ঘোড়৷ স্ত্য করে বল। 
পার হোয়ে যেতে চাইংগণ্ডকীর জল ॥ 
এত গুনে ঘোড়া হল ধজ্জের আগুন। 
বলিতে লাগিল ঘোড়]ন তি নিদাক্ষণ | 
রাউতত হইয়া! কয় ৩.1 তেই সই। 
অন্টে কেহ কয়ত,” প্রাণ লই ॥ 
আমার পৃষ্ঠন্ডে +বী ২ থাক স্থির | 
এক জম্ফে। দেখাব স্বর চারি নীর ॥ 
পার হর'গগ্ডকী উপরে দিব হান । 
.বেস্ফে মহিম ময়নাতে খাঝাধানা দি, 
এক শান সেন রাজা করিল গমন। 
ধন্মের বনি বুগ কমল-চরণ ঈ 
লাফ দিয়ে লউসেন ঘোড়ায় উঠিল । 
শখ! উডা ডাইয়েধেন মযুর চলিদ॥ 
তের দলুই সঙ্গে কালু আগু পিছে ধায়! 
দ্রনার কুলে যেন, কমঠ পিফাই ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার। 
উপনীত হল গিয়ে রাজ দরবার ॥ 

সাকা শুকে। ঘোড়া লয়ে রহিল বাহির । 
রজার সাক্ষাতে গেল লাউসেন বীর ॥ 
অনাস্ভ-পদারবিন্দ ভরসা! কেবল। 
রামদাস গায় গীত অনাগত ল ॥ 


রাজার সাক্ষাতে গিয়ে করিল জোছার। 
মাম। বলে মাছুদেকে বন্দে দশ বার॥ 

বার ভূঞ্যা সম্ভাষণ করিল একে একে । 

লাউসেন বসিলেন রাজার সম্মুখে ॥ 

সেন বলে মহারাজ করি নিবেদন । 

দুত পাঠাইয়াছিলে কিবা প্রয়োজন । 

এত শুনি লাউসেনে ভূপতি দিল পান। 

কার কপুর ধলে বেড়ি দিয়! আন॥ 

তুমি বাপু তার পায়ে তুলে দিবে বেড়ি। 
আমি তার বেবাক খাজন! নিব কাড়ি ॥ 
এত শুনি সেনরাজ। ৫হল বিদায়। 

গড় করি লাউসেন কাঙ,র দেশে যায় ॥ 

' চলিল কপূর দেশে লাউসেন রায় । 

মন ভোজন কোথা ত্*নাহারে যায় ॥ 

'[ৰতী পার ঠহল নাদের উপরে । 

' লন সেনরাজ। পর্বের ঝোরে ॥ 

*: নাঁই ভরস। কেবল, সধান। 

* চেপে হুকুমে হরি. তবান।॥ 
গতি চলিল চে. পারসর "সথ। 

“ রেঝারে মন্দার দেখে অনেক পর্বত ॥ 
“গুর পাথর বাজী তার! হেন খস্ছে! 
এ গেল!রাজা মগধের দেশে ॥' 

* গিরি ভাঙ্গিয়। দিয়াছে বুকোদর। 
, দেশ ছাড়াইল ঘোড়ার উপর. 
লেন সেনরাজা ভাবিয়। ঠাকুর । 

'* শীত হৈল রাজা নীলধ্য পুন ॥ 

 প্রাম সঙ্থট হৈল মনে ভাবি বাম। 

''নন সরোবরে রাজ। করিলণবশ্রাম ॥ 


১৩৫ 


একদিন দেখিতে গেল মান সরোবর । 
শুনেছিলাম এই দেশে ব্যাসদেবের ঘর ॥ 
স্থরলোক বসতি মন্গষা নাঞ্চি দেখি । 
ব্যাসদেব করেছে পুরাণ তার সাক্ষী ॥ 
পঞ্চমান পৌষেতে জুড়ে ফলমূল। 
ষষ্ঠমাসে গেল রাজ! গণ্ডকীর কূল ॥ 
ওপারে কাঙ,র দেশ দিবসে আধার । 
দেখিল গণ্ডকী নদী যোজন পাথার॥ 
পর্বত সমান ঢেউ উলিল জল। 
পাথর ফেলিলে এক পক্ষে যায় তল ॥ 
মকর কুস্তীর সন ভাসিয়াছে জলে। 


. ধীবর ফেলিছে জাল শালগ্রাম তুলে । 


ভয় ক সঃ ক ভগবান্‌। 
যান ॥ 
দেখিলেন লাউসেন অপরূপলীলা। 
গণ্ডকীর জলে ভাসে শালগ্রাম শিল। ॥ 
গণ্ডকী গঙ্গার মায়া কামাখ্যার বল। 
আকাশ পাতাল ঢেউ উথলিছে জল ॥ 
ঢুরু ছুর্‌ শবদ্দে জলের ঢেউ বাড়ে। 
জলের শবদে গিরি-পর্বত খসে পড়ে ॥ 
আশ্বিনে সমাচার পাই বরিষ। বাল! 
মাষ মাছে নদী বাড়ে বিধাতার কপ ॥ 
বাড়ি মনন্ত গুরু ন। দোখ উত্ায়। 
খন ঘন লাউনেন কল পানে চায়॥ 
তখনি ডাকিয়। বলে কাপুসংহ বীর | 
রাজরিগু হৈল এই গঞ্কীব নার ॥ 
বুঝিলাম গগুকী এই বিধাতাণ ধক 
*যমরূপ] গঞ্জকী এই জোয়ারের ল ॥ 
(পর দিল মোকাম করছে মুবধাঁয়! 


হ্য় রঃ ্ 


বরন শুনিছে পাথর বিধা! নাথ ॥ 


তিন দি: গালে জোয়ারের পাশি | 
যৌবন এবষয় ধন এইবপ শুনি ॥ 

এ শুন মোকাম করিল যুবরায়। 

'অনা'-ম্ঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥ 


১৩৬ অনাদি-মঙ্গল 


একতিল নাঞ্গ টুটে দশগুণ বাড়ে। 
জলের শবদে আকাশ পর্বত ভেঙ্গে পড়ে ॥ 
মাস পক্ষ গণিতে বৎসর পরবাস। 
কান্দে রাজ্জা লাউসেন গুনিয়া হছুতাশ ॥ 
সেন বলে শুন ওরে কালুদিংহ ভাই । 
ভঙ্গ দিয়! মহিম বাড়ীকে চশ যাই ॥ 
কালু বলে বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ নাঞ্ি দিব । 
অনাহেতু ভঙ্গ দিলে অপযশ পাব ॥ 
না দেখে উপায় রাজা লাউসেন বলে। 
কেনবা এলাম আমি গণ্ডকীর কুলে ॥ 
ন। জানিল মাঁতাপিতা ন। জানিল দাই। 
অতএব দুঃখ বুঝি ভার সাক্গী পাই ॥ 
কালু বলে মহারাজ! মনকথা নাই । 
মনে মনে জপ ধর্ম অনাগ্চ গোস।ঞি ॥ 
পরম গুঁষধধ আছে গোবিন্দের নাম। 
কতকালে সিন্ধু বেধে আছিল শ্রীরাম ॥ 
দেখিয়। সিন্ধুর ঢেউ নাহি করে শঙ্কা । 
বান্ধিয়া সাগর রাম তবে গেল লঙ্ক! ॥ 
কত দুঃখ পাইল সেই কমলশরীর। 
সঙ্থায় সেবক তার হনুমান বীর ॥ 
সেই হস্মান যে তোমার হৈল গুরু | 
বাসর মেবক তনু দানে কলম ॥ 
এজ শনি মেনজ হেল ভেরমাগ)। 
7: ভগ গুপদেদ নি সিবেন হেখা ॥ 
75 বলি আদ রাজ কলধোৌত বুকে । 


আখি পাপফিতে প্র দাড়াল নঙ্গুখে ॥ 


রি শু 


(থে পাশে আাতিয়া দা ত!ল হঙ্বান 
ডেকে বাল বাপধন শেঘার কলাণ। 
মারিও কইছে মায়া বঙ্মা নাঞি ঘায়। 
রংল (তোমায় আমাব্বান করুক ধন্মরায় ॥ 
আমি হমমান তোমার বিচয় দি। 
মি যার সঙ্গে আছ হার তয় কি 

' লঙ্ক! হতে কাব হস্পার কটু নয়। 


1 ০ 


[মি এলাম এখান করিছে দিব জয় 1; 


বরুণের দয়া আছে বিধাতার বল। 
গও্কীর জল এখনি যাইবে রসাতল ॥ 

কি কহিব প্রভূর আদেশ নাঞ্ি পাই। 
এই দণ্ডে গণ্ডকী গও্ষ করে খাই ॥ 
গণ্ডকী নদী এই তীর্থ মহাস্থান। 

খেয়ে গেলে দেবতা করিবে অপমান ॥ 
অতএব ভয়েতে আমার কাপিছে শরীর । 
তার পাকে হুঃখ পাইলে লাউসেন বীর ॥ 
চারি দণ্ড এখানে বিলম্ব কর তুমি। 

পরম ওঁধধ আছে আনি গিয় আমি ॥ 
ঈশ্বর বুঝিতে পারে বিধাতার খেল]। 
বরুণের কাটারি আর ব্রহ্ম।র হাড়ের মালা ॥ 
মালা বিনে কার জয় হইবার নাই। 
কোন ছার কর্পুবধল কে ধরে বড়াই ॥ 
সেন বলে আপনি যাইবেন কোন্‌ দেশে । 
হন বলে আনি আমি চক্ষের নিমিষে ॥ 
কহিতে বলিতে বীর হৈল বিদায়। 

পবনে করিয়! ভর অতিবেগে ধায়। 
পুনরপি গোঁড়েতে হৈল ব্রাঙ্গণ। 

রাজার মহলে গিয়া ছিল দরখন ॥ 

দামী সঙ্গে ণেব। মহলে বস আছে। 
হগ্ুদান আসিরা দাড়ত হার কাছে ও 
দি দোখ খণবার। খেতে নারি রং । 
৮ বলেহেদে কর করিস বা? 
তিচ্চুক বাঙ্গ%।1% 07 ৭ কিছু বে । 
ব্য হছে কাথা আশীবাদ 1: 
পল্ট1ল ধর্মী বড় পুরাণেতে লেখে। 
৭5৭থে উকতি করে বৈকুগে গেছে ঈতখ । 
পাত 'গঞ্ে খগে তার মঙ্গ পাবে তুমি । 
বিচয় দিলান কোরে হনুমান আমি ॥ 
গন! আমর মা পবন মোর পিতা। 
1:মব মেবক আমি উদ্ধারিজাম সীতা ॥ 
মনে নাঞ্ি কর্ধীনা তোমার তরে কই। 
পরকালে গতি 'শাই রামনাম বই ॥ 


অনাদি-মঙ্গল. ১৩৭ 


চতুর্ম,খ পদ্মযোনি ধরেছিল করে। 

শুনি নাকি হেন দ্রব্য আছে তোমার ঘরে ॥ 
অঞ্্থক পুণ্যেতে পেয়েছ জলেশ্বর। 

তোমার মহলে আছে বিংশতি বৎসর ॥ 
বরণের কাটারি ব্রহ্মার হাতের মাল!। 
বিপত্তি বিষম গুরু বিধাতার খেলা ॥ 
লাউসেন রাজা গেছে জিনিতে কাঙ্র। 
তার পাকে আসিলাম গৌড় মধুপুর ॥ 
তোমা হ'তে লাউসেনের রণজয় হবে। 
মুতে তোমার গুণ কত যুগ পাবে ॥ 

এত শুনি বুড়া মাগী ছিগুণ উথলে। 

জলস্ত আগুনে যেন ঘ্বত পেলে জলে ॥ 
হনমান জারজাতা লাজের মাথা খেয়ে । 
আমি জানি পবন-ভাতারী তোর মায়ে ॥ 
অঞ্জনা তোর মা পবন তোর পিতা । 
সংসারের লোক বলে হনু জারজাতা॥ 

হন্থ বলে সত্যকথ। কলে মেনে তুমি। 
এতদিন এমন কথ শুনি নাঞ্জি আমি ॥ 
অঞ্জনা আমার মা আমিঞতার বেট! । 
আত্মছিন্্র জান নাঞ্জি পরকে দাও খোট। ॥ 
বেরুলে গজের দস্ত না যায় ভিততর। 
জানাব তোমার কথ। দ্ধ দেশাস্তর ॥ 
আফ্টাদের দেবতা বটে জে শ্রুহরি। 
যার নামে সম্বরে ভান" শরীর । 
আমার মায়ের কথ৷ পাপের বিলাস। 
তোমার কথা গুনে লোকে করে উপহাস ॥ 
ধশ্দের মায়া যে কৃহনে না যায়। 

্ীন্জগল কবি রামদাঁস গায় ॥ 





এক্ষণ তুমি রাজরাণী বসেছ মহলে। 
ধখন বনবাসে ছিলে বন্ুকার কুলে ॥ 
তোর পতি ধর্দ্পাল ধর্দেতে ছৎপর। 
দানে দাত] কল্পতরু কর্ণের সোসর ॥ 
১৮ 


বিষু পূজে সদাই বৈষ্ণবের রাজ! । 

নিত্য করে দান-ধ্যান কেশবের পূজা ॥ 
হান করে পূজে রাজা ভারতপুরাণ। 
একদিন মহারাজ। মুগয়াতে যান ॥ 
শিকারে চলিল রাজ মনের কৌতুকে। 
বল্লবা দাড়িয়ে আছে রাজার সম্মুখে ॥ 
রাজা বলে শুনগে। প্রাণের পাটেশ্বরি । 
আমার বদলে আজি পুজহ শ্রীহরি॥ 
সকালে গঙ্গার জলে তুমি কর ম্নান। 
প্রতিদিন শ্তনে থেকো ভারত পুরাণ ॥ 
দান দিয়া ব্রাঙ্মণেরে করাবে ভোজন। 
হেম চন্দন দিবে আর বসন ভূষণ ॥ 

এক অধ্যায় ভারত শুনিয়ে থেকে তুমি। 
তোর মুখে সংক্ষেপে শ্ুনিব এসে আমি ॥ 
এত বলি ভূপতি ঘোড়ায় আসোয়ার। 
শিকারে চলিল রাজ যথা দরবার॥ 
শিকার করিতে জান ভৈরবীর বনে। 
পিপাই সর্দার ঘোড়। হাকে চারি পানে॥ 
শিকার করিয়৷ বুলি গৌড়ের অধিকারী । 
পাশায় আমোদে বড় বল্পবা হুম্দরী ॥ 
গগনে হইয়া গেল দেড় প্রহর বেলা । 
জল বিনে রাজরাণীর শুকাইল গলা ॥ 
ফেলিয়া! পাশার পাটি করিল ভোজন। 
তখনি পড়িল মনে শ্রীনন্দের নন্দন ॥ 
হায়! হায়! হছুতীশ কপালে হানে হাত। 
অতঃপর আমাকে ছাড়িল জগন্নাথ ॥ 
কান্দে রাজরাণী চক্ষে বহে জলধার। 


এহদ্বরে এলেন মহারাজ করিয়া শিকার ॥ 


অশ্বপৃষ্ঠ হতে রাজা গেল ততক্ষণে । 
পাটরাণী বল্লবা বসিয়া! যেইখানে ॥ 
ঘাঁজাকে দেখিয়া রাণী হৈল হেটমাথা। 
লঞ্জীয় মলিনমুখ নাঞ্রি কয় কথা । 
রাজা ন্লে কি দিয়া পৃজিলে নারায়ণ। 
ঈশ্বরের নামে তুমি কি বিলালে ধন ॥ 


১৩৮ অনাদি-মঙ্ল 


ব্রাহ্মণ বৈষ্ুবে তুমি কি দিয়াছ দাঁন। 
কহ দেখি কোন অধ্যায় গশুনেছ পুরাণ ॥ 
কহ দেখি ব্রদ্ষণ বৈষুবে দিলে কি। 
মুখ তুলে কথা কও মাস্কাতার ঝি ॥ 
রাণী বলে মনভ্রমে খাইয়াছি ভাত। 
স্নান করি আপনি পৃজহ জগন্নাথ ॥ 
রাজা! বলে মোর কথ! করেছ হেলন। 
তুমি ভাত খাইলে বঞ্চিত নারাঁয়ণ ॥ 
অন্ন খাইলে গোবিন্দ বাহ্মণে উপবাস। 
হেন কম্ম করিলে আমার সর্বনাশ ॥ 
কোন লাজে কথা তুমি কণ্গে! অভাগি। 
ঘবর হতে দূর হ€ অবৈষ্ুব মাগি । 
হেদেরে দিগের এরে সঙ্গে করে লে। 
বন্ধুকার বনে নিয়ে কুড়ে বেধে দে 
আমার হরিকে যেমন রাখিলে উপবাম। 
বার বছর বনে থাক না হবে তল্লাস ॥ 
রাজার বচন রদ করে কোন জন। 

ঘর হইতে বল্লবা চলিল কানন ॥ 
বল্লভাকে রাখিতে যায় ব্ুকাকাননে। 
সীতা যেন বনবান বাল্সীকির বনে॥ 
রাণীকে রাখিয়া যায় রাজার নফর। 
গায় কবি রামদাস সখা মায়াধর ॥ 


'দারুণ আধার জল বড়ই বিস্তার। 
রাজরাণী কান্দেন চক্ষেতে জলধার। 
উপবাস কুঁড়েতে সদাই গড়াগড়ি । 
তৈল বিন! গায়ের মাংসে উড়ে গেছে খড়ি ॥ 
আম জাম খায় বনে কদদ্ঘ বোহুরি। 
মলিন! হুইয়! গেল রাজার হুন্দরী ॥ 
শশীমুখখখী ভূমিতে সদাই অচেতন । 
হা কৃষ্ণ বলিয়া রামার ভূমেতে শয়ন | 
মনে করে দেখা নাঞ্ি মস্থধ্ের মনে |. 
এগার বছর রাণী বঞ্চিল কাননে ॥ 


জীণ বসন পরিধান লোচনে বহে ধারা। 
দিবানিশি পড়ে থাকে জীয়ন্তেতে মরা ॥ 
হরি বলে হতাশিয়ে করয়ে রোদন। 
গঙাদেবী বল্পকাতে চলিল তখন ॥ 
কুলবধূরূপে গঙ্গ! আইল সেইখানে । 

পুর্ব্বে যেইরূপে ছিল শান্তস্থুর স্থানে ॥ 

কপ! করি রুপাময়ী হইলেন কুলবধূ। 
শশীকে জিনিয়ে মুখ বচন জিনি মধু ॥ 
হাসিয়া বলেন গঙ্গ। তুমি কার কন্তে। 
আমি এলাম এখানে তোমার দুঃখ জন্তে ॥ 
শুনিয়! গঙ্গার কথা বলে রাজনুত1। 
আজন্ম হলাম আমি বড় ছুঃখযুতা! ॥ 

পতি মোর বৈষব করে বিষ্ণুর পুজ|। 
ধর্্মপাল নাম তাঁর গৌড়দেশের রাজা ॥ 
করিতে বিষুুর পুজা আজ্ঞা কৈলে মোরে। 
আপনি চলিয়া গেল শিকারের তরে ॥ 

না করে বিষ্ণুর পুঙ্তা খেয়েছিলাম ভাত। 
তার পাকে আমাকে বঙ্জিল প্রাণনাথ ॥ 
এগার বচ্ছর আমি ঝুনবাসে থাকি। 
কোকিল ভ্রমরা গে। এই মাত্র দেখি ॥ 

গঙ্গ! বলে তবে তুমি হইলে মোর সই। 
ছুজনে সমান হলাম ভেদাভেদ কই ॥ 
তোমার ছুঃখের কথা শুনিলাম আমি। . 
আমার দুঃখের কথা শু.:কিছু তুমি ॥ 
বন্পুকায় হয় যবে এ ঘোর ভরণ। 

আমি এলাম ধর্শযজ্জে করিতে রন্ধন ॥ 
দৈব নির্বন্ধে হয় ছয় দণ্ড রাতি। « 
তার পাকে আমাকে ছাড়িল মোর পতি ॥ 
কতক দিন মহাদেব ধরেন মাথায়। ্ 
তেই গঙ্গাধর নাম সর্বলোকে কয় ॥ 

তুমি কতকাল আছ সই বনবাস। 

ওঁধধ বলিয়! দিব পুরাইব আশ ॥ 

এমন গুঁধধি সই আছে মোর ঠাই। 

যোল ক্রোশে পুরুষ থাকে রৈতে পারে নাঞ্ি 


অনাদি-মঙ্গল ১৩৯ 


বল্পবা বলেন তবে দেহ পদছায়া। 

দাসী বলে সইগো আমারে কর দয় | 
গু! বলেন তবে হের এস সই। 

হের এস তোমাকে ওধধ কথা কই ॥ 
আমার বচন সই না করিবে হেল! 
সন্ধ্যায় আনিবে কিংবা ঠিক ছুপুর বেল! ॥ 
টেকি লইয়া জল আনিবে যততনে। 
আদড় কেশেতে সরিষা পোড়াবে আগুনে ॥ 
রজত প্রদীপ দিয়ে তৃূলিবে কাঁজল। 

নাম ধরে চক্ষে দিলে পুরুষ পাগল ॥ 
গরুর গালের গুয়া খাওয়ালে শ্বশানে। 
দেবতাকে ভূলাইব মাছুষ কোন খানে॥ 
কাল বিছাটি মূল ঈষৎ মাখালে। 

যতনে মিশায়ে দেবে ভোজনের কালে ॥ 
অন্নেতে মিশায়ে দিবে ভোজনের কালে। 
মন্থষোর দায় থাকুক মুনি মন টলে॥ 
পাইয়! ওঁষধি রাঁমা বান্ধিলেক বাসে। 
বিদায় হইয়] দেবী যান জলদেশে ॥ 
টবের নির্ধন্ধ আছে বিধাতার ঘটন। 
শিকার করিতে রাজা ঈকরেছে গমন । 
চারিদিকে সিপাহী সর্দার বনঝাড়ে। 
রাজার সম্মুখে ধিয় তুলারু উথলে ॥ 

ধর ধর বলিয়া ভূপতি ঘোড়1 রাখে। 
মহা চলে গেল কেহ নাঞ্চি দেখে ॥ 
তুলারু লুকাল গিয়। পর্বতের ঝোড়ে। 
মহারাজ! দুঃখ পায় বনের ভিতরে ॥ 
গগনে হইয়া গেল দেড় প্রহর বেল!। 
তৃষ্ণায় আকুল হল শুকাইল গলা ॥ 

জল বিন! বল গেল বুদ্ধ বিপরীত। 
মুগয়াতে গেল যেন রাজ! পরীক্ষিত ॥ 
পরীক্ষিত যেমন হারাল বুদ্ধিবল। 

অন্ধক মুনির স্থানে মেগেছিল জল ॥ 
সেইরূপ ধন্মপাল বনের ভিত্র। 

বল্লপবা যেখানে আছে গেল নরেশ্বর ॥ 


ডেকে বলে কুড়ের ভিতরে আছে কে। 
তৃষ্ণায় জীবন যায় জল এনে দে॥ 
আপনার নিজ কান্ত চিনিল সুন্দরী । 
ঘোড়ার উপরে রাজ! রাণী যোগায় বারি ॥ 
নিজ্জন কাননে দেখে আপন বনিত]। 
লঙ্জ! পেয়ে ভূপতি রহিল হেঁটমাথ! ॥ 
ঘোড়া হতে মহারাজ! নামিল তখন। 
ক্ষুধায় পাগল আমি করাহ ভোজন ॥ 

এত শুনি রাণী গেল করিতে রন্ধন । 
সইয়ের ওষধ মনে পড়িল তখন ॥ 

অয় আর ব্যঞ্নেতে ওষধ মিশায়েছে। 
মনে করে আমার সইয়ের দয়! আছে ॥ 
রাখিলেন সেই অক্জ থালের উপর । 
আচন্থিতে নাচিঞ। উঠিল কড়ে ঘর ॥ 
ভাত নাচে ব্যঞ্জন নাচে আর নাচে কুড়ে। 
বল্লবা বলেন আমি কত মরিব পুড়ে ॥ 
ধর্মের মায়! যে কহনে না! যায়। 
শ্রীধর্মমজল কবি রামদাস গায় ॥ 





কর্মদোষে আপনি আছি বনবাসে। 
গুঁষধধ থাওয়ালে পাছে হয় সর্বনাশে ॥ 
গঁধধ খাওয়ালে পাছে প্রাণনাথ মরে। 
রাজাকে মারিয়। নাকি আমি রব ঘরে॥ 
এত বলি সেই অন্ন রাখিলেন ঘরে। 
আর অন্ধ অধনিয়। দিলেন ভূপতির তরে ॥ 
ভোজন করিয়! রাজা করিল আচমন। 
মুখ শুদ্ধি করে রাজা করিল গমন ॥ 
একাদশ বৎসর গেছে বৎসর শেষ আঁছে। 
লয়ে গেলে আপনি অধর হয় পাছে ॥ 
প্রাণনাথ ছাড়ি গেল আপনার ঘরে। 
অন্ন ব্গ্রন পড়ে আছে থালের উপরে ॥ 
অন্ন ব্যঞ্জন পড়িয়া আছে থালে। 
ভীসাইয়। দিল অন্ন ব্লুকার জলে ॥ 


১৪৩ অনাদি-মঙ্গল 


বল্পবা বলেন গঙ্গ! কোথা গেলে সই। 
তোমার গুষধধ জলে ভাসালাম ওই ॥ 
থালের সহিত অন্ন ভাসালাম জলে। 
পাতালে ঠেকিল গিয়া বরুণের রসাতলে ॥ 
বসে আছে বরুণ রাজ! পাতাল ভিতরে। 
দেখিলেন অন্ন আসে থালের উপরে 
মনে করে ভোজন করেছে জগন্নাথ । 
আমাদের তরেতে হরি পাঠালেন গুসাদ ॥ 
এত বলি ভোজন করিল রসাতলে। 
বল্পভ! বল্লভা বলে ঘুবে ঘুরে বুলে ॥ 
মীনকেতনের বাণে হল অচেতন। 
ধর্মপালের মুন্তি ধরিল তখন ॥ 

আইল কুঁড়ে কাছে বরুণ অধিকারী । 
পতি বলি পাস্ত-অর্থ্য দিলেন সুন্দরী ॥ 
নীরবেতে কামরণ করে দুই জনে। 

রমণী রতির স্থখ জানিল রমণে ॥ 
এতদিনে সতীত্ব বিনাশ করিয়াছে। 
শাপে ভন্ম করে লয় পরিচয় পাছে ॥ 
গৌতম মুনিকে যবে হরিল বাঁসব। 

মুনি শাপে তার গায় হয়েছিল ভগ॥ 

এন ভাবি রত্বাকর ভয় পেয়ে কয়। 
আমার নাম বরুণ পাঁতালে নিজালয় ॥ 
তুমি শুন বল্পব! মান্ধাতার বি। 

দেবের ছুলভ দ্রব্য তোরে আমি দি॥ 
'আজি হতে হল তোর গর্ভের লক্ষণ। 
আমার কাটারি লও বিধাতার ধন ॥ 
প্রজাপতি যত ধন দিয়াছিল মোরে। 
আজি হইতে রৈল গিয়া তোমার ভাগারে ॥ 
এত বলি ভ্রব্য দিয়ে করিল গমন । 
কতকদিন বল্পব। বঞ্চিল কানন ॥ 

স্বাদশ বৎসর সাঙ্গ হল যেই দিনে । 
চতুর্দলে ভূপতি লইল নিকেতনে ॥ 

আমি জানি বুড়ি তোর পূর্বের সমাচার । 
আপনি করিলে কেন কুঁড়েতে ভাতার ॥ 


এত শুনি বুড়ি হল প্রাণেতে কাতর । 
গড় করি নাতি আমার জাত রক্ষা কর॥ 
আজি হতে শূন্য হল গৌঁড়ের ভাগ্ডার। «. 
কার্ধযসিদ্ধি হলে এনে দিও পুনর্ববার ॥ 
এত বলি দুই দ্রব্য এনে দিল বুড়ি। 
ভোজ্য বিহনে মুনি যায় গড়াগড়ি ॥ 
যেখানেতে বসে আছে সেন ভাগ্যবান। 
তার কাছে হনুমান অতি বেগে যান ॥ 
লাউসেনে হনুমান বলেন সকল। 

ইহার জন্ বুড়ির সঙ্গে বাড়িল কোন্দল ॥ 
গণ্ডকীতে ফেলে দেহ বরুণের কাটারি। 
পাতালে চলিয়া যাবে বরুণের বারি ॥ 
পাথর ফেলিলে এক পক্ষে যায় তল। 
কাটারি পরশে জল হল উরুতল ॥ 

চারি দণ্ড গণ্ডকী আপনি হল ভড়। 
ঘোড়ার পিঠে গেল রাজ! কাঙ,রের গড় ॥ 
বিদায় হৈয়ে বৈকাঞ্ঠ গেলেন হনুমান 
রামদাস বলে কর নায়েকের কল্যাণ ॥ 


রি 


কালু বলে মহারাজ বসো এইখানে । 
কেমন কার গড় দেখিব নয়নে ॥ 
দেখিলে বলিতে পারি জয় পরাজয় । 
আগে বল বুঝে নিলে তবে ভাল হয়॥ | 
দেখিব কাঙ,র গড় কতেক বিস্তার। 
কতগুলো সেনা আছে সিপাই সর্দার ॥ 
অঙ্গ হতে খসাইল বাঁজুবন্ধ বালা। 
রত্ব হার খসাইল আর কমাল] ॥ 
ঢাল খাড়া রাখিল আর ধনু তীর। 
কাজল হেটে হৈল তবে কালু মহাবীর ॥ 
বলিতে কহিতে বীর হৈল সন্ন্যাসী । 
তানুঘরে বমিলেন ধর্মের তপস্থী ॥ 
সদাই বিরাজে দেবী কামাধ্য। নগরে। 
হথসজ্জেতে কেমনে যাইব তথাকারে॥ 
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কালু বলে ওগো রাজ। মনকথা নাঞ্চি। 
মনে মনে জপ ধর্ম অনাগ্য গোসাঞ্ঞি ॥ 
জন্তুধন্ম বলে কালু ঢাল খাড়া রাখে। 
জয় হনুমান বলে ভন্মগুলা মাখে॥ 
ভূপতি ভূষণ অঙ্গে বিজয়ের ছট।। 
কুশডোর কোমরে কপালে কাটে ফোট। ॥ 
বাঘছাল কোমরে হাতেতে কুশাঙ্গুরী। 
মাথায় পিঙ্গল জট! ঠিক ব্রহ্মচারী ॥ 
পরিধান পীতবস্ত যজ্ঞস্থত্রধারী | 

মনে করে জিনিব কার অধিকারী ॥ 
প্রদ্ধার মাল জপে বর্ষার ধেয়ান। 

সিদ্ধ হতে যোগী যেন বলিল শ্বশান ॥ 
চাহনি চাতুরি জোড়! চক্ষু পড়ে ফেটে । 
পথে চলে বীর কালু কেবল কজ্জন হেটে। 
লাউমেন কালুবীরে করিল আশীষ। 
কার হইবে জয় চক্ষের নিমিষ ॥ 
তিনবার দণ্ডবত করে লাউসেনে। 
সাকাশুকো! তের দলুই থেকো সাবধানে ॥ 
সাবধানে থাকি ধরিও এরাসন। 
কপুরধলের তেজ লক্কার রাবণ ॥ 

রাঁবণের মায়া সেই কর্ুররধল জানে । 
সাবধানে হ'সিয়ার হও সাবধানে ॥ 
ছাখুলেশ্বরে রৈল ময়নার তপোধন । 

ডর ভিতরে কালু দিল দরশন ॥ 

গড়ের ভিতরে কালু ছাড়ে হুহুষ্কার। 
কাঙ,রের গড় হৈল ঘোর অন্ধকার ॥ 
একে একে দেখে বীর কাঙর নগর ৷ 
চৌষটি বাজার দেখে গড় মনোহর ॥ 
সাত গড় কাঙর দেখিল সাত বার। 
হয় হরি মাত্ঙ্গ দেখিল অবতার ॥ 
হাতী ঘোড়ায় একাকার ঘোর অন্ধকার। 
ত| দেখিয়া বীর কালুর মনে নাহি ডর ॥ 
বাহির গড়েতে দেখে যত দলবল। 
একাকার রাজহস্তী মাতঙ্গ বিশাল ॥ 


কালু বলে আগে দেখ হেমস্তের ঝি। 
কোন ছার মনুষ্য ইহাকে ভয় কি॥ 
কামাখ্য। দেখিব গিয়া কেমন বন্ধানে। 
মনে করে যাইব দেবীর সান্নধানে ॥ 
এত বলি বীর বালু করিল গমন। 
দেবীর তদেউলে গিয়া! দ্রিল দরশন ॥ 
গগন মণ্ডলে যপন দেড় প্রহর রাতি। 
দেবীর সন্ধানে বীর চলে শীন্রগতি ॥ 
প্রতিদিন পিশাচ যথ। করিয়াছে থান। | 
পেত্বী আছে বিশাশয় বিস্তর অ'ছে দানা ॥ 
দপ, দপ পেত্বীর বদনে বহ্ধি জলে । 
তালগাছ সমান দান! লক্ষ লক্ষ ঝুলে ॥ 
ঘোর ঘোর শবদে ডাকিনী ছাড়ে ডাক। 
চৈত্র মাসে বাজে যেন গণগ্ডাদশ ঢাক ॥ 
কামরূপ কামাখ্য। হে কার আনন্দ। 
নরের শোণিতে হয় স্থানের পরিবন্ধ ॥ 
জলের উপরে রস রুধিরে বাকৃদেবী। 
দেখিতে স্থন্দর মায়ের প্রভাতের রবি ॥ 
পুজা করে কর্পুরধল চলে গেছে ঘর। 
ভারদশ জবাফুল গম্ভীর ভিতর । 
শ'তদল বিল্বদল দেখিতে অপার । 
ধূণধূন! পরিপাটি ঘোর অন্ধকার ॥ 
ভয়েতে কম্পিত তনু বিষণ্ন বদন । 
ব্রহ্মার মাল! করে জপে হয়ে একমন ॥ 
কামাখ্য! দেখিয়। কালু হৈল প্রণিপাঁত। 
স্তব করে বীর কালু হয়ে ছোড়হাত ॥ 
ভূমি জয়! জয়মুনি জগতে বলে জয়। 
আপনি যমুনা! জলে তলে সহায় ॥ 

তবে কৃষ্ণ নিধন করিল কংসান্থুর। 
র।মায়ণে পুলে তোমা শ্রীরামঠাকুর ॥ 
ভারত প্রথম রণে পুর্ধিল অজ্ভন। 
বিপদ রণেতে তোমার মহিমা দশগুণ ॥ 
কৈলাস পয়ান কর তেজিয়া কাঙ্র। 
পশ্চিম উদয় পৃজ| লইবেন ঠাকুর ॥ 
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দেবীর সম্মুখে বীর তুলে ধরে মালা । 
অন্তরে জানিল তখন শ্রীসর্বমঙগলা ॥ 
ভাশুরের মাল] দেখি চগ্ডিক] আকুল। 
শ্টামরূপা বাহির হল ভাঙ্গিয়া দেউল | 
ভাগুর দেখিয়া দেবী লঙ্জা পায় মনে। 
আপনি চলিল! দেবী ঠকলাস ভুবনে ॥ 
কৈলাস শিখরে চণ্ডী দিল দরশন। 

শৃন্ত টহল তবে কাউ,র ভূবন ॥ 

ভঙ্গ দিল দেবীর ভূত প্রেত দান| যত ছিল। 
দেবীর দেউলে কালু দরশন দিল ॥ 
দ্বারে দ্বারে বান্ধিল লয়ে করজপের মালা । 
পাছে আরবার আসে শ্রীসর্ববমঙ্গলা | 
কর জপি দুয়ারে বান্ধিল তৎপর 
তবে যায় বীরকা'লু লম্কর ভিতর ॥ 
কালু বলে পলাইল হেমন্তের ঝি। 
কোন ছার মনুষ্য ইহারে ভয় কি॥ 
একবার লক্ষরেতে এক যুদ্ধ দিব। 

বেঁচে যাই সেন রাজায় সম।চাঁর দিব ॥ 
বাহির গড়েতে দেখে যত দলবল । 
একাকার রাজ্য শূন্য মাতঙ মণ্ডল ॥ 
ধিয়াং ধিয়াং মাদল বাজিছে পরিপাটি । 
কত ঠাঞ্ি নট নাচে কত ঠাঞ্ঞ নটা॥ 
রামদাস গায় গীত সেবিয়ে মায়াধর। 
পাষণ্ড জনার মুণ্ডে পড় ক বজ্জর ॥ 





কেহ বা রন্থুই করে বসে অন্ন খায়। 
রামের মহিম! গুণ আনন্দেতে গায়॥ 
কেহ ব! ঘুমায়ে আছে ঘুমেতে কাতর। 
হেনকালে বীর গেল করিতে সমর ॥ 
কাট কাট শব্ধ করে বীর ডাক দেই। 
খুব খুব সর্দারের] হেত্যার ঢাল নেই ॥ 
ঢাল খাঁড়। হাতে করি করে গিংহনাদ । 


আচন্বিতে রাজছুর্গে পড়িল প্রমাদ ॥ 
ঘুমাইলে লোক হয় জিয়ন্তেতে মর । 
সংগ্রাম মুখেতে ধায় মাতালের গারা॥ 


ঢাল খাঁড়া ভূমে কার যায় গড়াগড়ি । 
আদড় মাথায় কারে! নাহি পাগ টেড়ি॥ 
এক। ধরে বীর কালু বাইশ হাতীর বল। 
কাটাকাটি টাটাটাটি কেহযায় তল॥ 
কারে কাটে কারে বিদ্ধে কারে! পানে চায়। 
ঢালী পাগী কাটিয়ে বন্দুকী ছেড়ে যায়॥ 
কাট কাট শব্দ করে বীর কালু ডাকে। 
অষ্টকুলাচল যেন বসাইল চাকে ॥ 

সমরে রুষিল কালু বলে মহাতেজা। 

এ কালযবন যেন জরাসন্ধ রাজ ॥ 
কুরুবংশে পাগ্ডব যেমন ভীমসেন । 

হাতী ঘোড়া মহাবীর অমনি বলি দেন। 
দশবিশ ঢালী ধরে দেয় বলিদান। 

দানবী সমরে কাটে মোগল পাঠান ॥ 
মানসিং সন্মুখেতে যুঝিল বিস্তর | 
শর বরিষণ করে কালুর উপর ॥ 

লক্ষ শর পড়িল কালু ভোমের বুকে । 
ধাইল কাহণ ঘোড়া যুঝিতে সম্মুখে ॥ 
সঘনে দাম।মাধবনি বাজে ৫ুর্ছুর্‌। 

সজল জলদ ধ্বনি কপিল কাঙর॥ 

গুলি শরে সংসার ছাইল দিবাকর । 
ধুমধাম গুলি গোলা পড়িছে বজ্জর ॥ 

ধাই ধাই ধর ধর কাপিছে মেদিনী। 


ঢাল হেত্যারের রব পড়িছে ঝঞ্চনি ॥ / 
হাতী সব রণে পড়ে যেন প্ররাবত। 
গড়াগড়ি যায় যেন সুমের পর্বত ॥ 

ঢাল খাড়! রেখে কালু শরধনু ধরে। 
দশবিশ ধানুকী বিদ্ধিল একশরে ॥ 

যার বুকে শর পড়ে মুখে নাহি বাণী। 
আপনা আপনি সব করে হানাহানি ॥ 
ঘর দল পর দল কেহ নাহি চিনে। 
পাইলে বেটার দেখ! বাপ আসি হানে ॥ 
পড়িল রাজাঁর বেট! রাজার জামাই । 
বাহিনী পড়িয়া গেল লেখাজোকা নাই ॥ 
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রুধিরের ধার বয় তিন ক্রোশ জুড়ে । 
ঢালী পাগী সিপাই সর্দার রৈল পড়ে ॥ 
জীস্ত লুকায় কত মরার মিশালে। 

এক লক্ষ বাহিনী ডুবিয়! মৈল জলে ॥ 
তরাসে পলায় কেহ জলে ঝাপ দেই। 
গুড়ি গুড়ি পলায় সব সর্দীর সিপাই ॥ 
জাঁমা জোড় পড়ে €রল ফিরে নাহি চায়। 
প্রাণ ভয়ে গুতে ঘাটে কেহ বা লুকায়॥ 
রণমধ্যে বীর কালু ডাকে মার মার । 
পড়িল রাজার সেনা হল একাকার ॥ 
ভঙ্গ দিল রাজসৈন্ত জয় হল রণ। 

ঝালু বীর মনে ভাবে ধর্মের চরণ ॥ 

রণ জিনি কালুবীর করিল গমন। 

গড়ের দুয়ারে গিয়া দিল দরশন ॥ 

গড়ের দুয়ারে দেখে কপাটেতে খিল। 
চলে যেতে নারে তথ! ছুরস্ত অনিল ॥ 
লাখির চোটে কপাট ভেঙ্গে প্রবেশিল গড়। 
দুয়ারী শতেক উঠে দিল উভরড় ॥ 

ভেঙ্গে যায় দুয়ারী সব নাঞঈবান্ধে চিকুর | 
তূজগগ পলায় যেন দেখিয়া ময়ূর ॥ 

বসে আছে কর্পুরধল মহলে যেখানে । 
ঈড়াইল বীর কালু রুধির নয়নে ॥ 
নুরু পর্বত জিনি কালুবীরের দেহ। 
বাজরাণীর মহল ভিতরে এল কেহ॥ 
ঈড়াইল বীর কালু রাজার গোচর । 
ডাক ছেড়ে বলে কালু ভাগর ডাগর ॥ 
কার নাম কর্পরধল পরিচয় দে। 

বেট! যেন জানে নাহি লাউসেন এসেছে ॥ 
এত কেন হয়েছে তোমার অহঙ্কার। 
রাজকর না দাও নাযাও দরবার ॥ 
রাজরিপু যে বেট! তাহার মাথা কাটি। 
এত বলি বীর কালু ধরে গিয়! ঝুঁটি॥ 
বলিতে কহিতে বীর দ্বিগুণ উথলে। 
ধরাধরি রাজাকে ফেলিল ভুমিতলে ॥ 


বুকেতে বসিয়া কালু চেপে ধরে গল|। 
রাজকর দেও নাহি জঙ্গলয়। শাল! ॥ 
অনাগ্য-পদারবিন্দ ভরসা কেবল। 
রামদাম বিরচিল অনাগ্ভমঙগল | 





পাগ দিয়ে ঝুটি ধরে ফেলে ভূমিতলে । 
রাঁবণ অঙ্গদে যেন গড়াগড়ি বুলে ॥ 
গলায় ধনুক দিয়! রাখে মহীপতি। 
দেবতা বিমুখ হ'লে এই হয় গতি ॥ 
ঠেকিলেন বর্পুরধল কালুডোমের হাতে । 
পুণিমার চন্দ্র যেন বাহুর গ্রাসেতে ॥ 
রাজাকে বান্ধিল দড় ধনুকের গুণে। 
শুকরের বান্ধন সদাই পড়ে মনে ॥ 
রাজাকে বান্ধিয়া লয়ে চলিল তুরিত । 
ইন্দ্র লয়ে যেমন চলিল ইন্দ্রজিত ॥ 
যেখানেতে আছেন ময়নার তপোধন। 
রাঁজাকে বাদ্ধিয়। নিয়া করিল গমন ॥ 
সেনের কাছেতে গিয়৷ মাথা করে হেট। 
এই বেটা বর্ুরধল ইহাকে লও ভেট 
ভাই ভাই বলিয়ে কালুকে করে কোলে। 
মহিম করেছ ফতে আমাকে নাঞ্ঞ বলে ॥ 
বিশেষ বসকিস্‌ তায় দিল মনজাই। 
সেন বলে কালু রে বাড়ীতে চল যাই ॥ 
কাঁড,র হইল জয় চল কুতৃহলে। 
কান্দে রাজ! কর্পুরধল গড়াগড়ি বুলে ॥ 
এতদিন নাঞ্ঞ দিলাম কাঙ্রের খাজনা । 
এখনি গৌড়দেশে হব বন্দীখানা ॥ 
বাদ হোয়ে রব তবু বন্দী নাঞ্চি হব। 
কলিঙ্গ। আমার কন্ত! লাউসেনে দিব ॥ 
হেন কথা কর্পুরধল ভাবি মনে মনে। 
কহিবারে লাগিল সেনের বর্তমানে ॥ 
জোড়হাঁতে কর্পুরধল লাউসেনে কয়। 
এক নিবেদন করি শুন মহাশয় ॥ 


১৪৪ অনাদি-মঙ্গল 


আমি কন্যা দিব তুমি আমার জামাই। 
অতঃপর আমকে আর বেঁধো নাঞ্ি॥ 
কাতর করুণা করি কর্পুরধল বলে। 
বীর কালু যজ্ঞের আগুন পারা জলে ॥ 
বুঝিলাম বিশেষ কথ।র পরিপাটী। 

এত বলি বীর কালু ধরে গিয়া ঝুটি ॥ 
কি কথা কহিতেছিলে রাজ লাউসেনে ৷ 
সহজে কুমার রাজ! কিছু নাঞ্ণ জানে ॥ 
যদি সত্য লাউসেনে কন্তা দিবি দান। 
গঙ্গাজল তুলসী নিয়ে বল বিদ্যমান ॥ 
অন্থথ! করিলে বেট! নাহিক এড়ান। 
টাঙ্গী ধরে এখনি করিব খান খান ॥ 
মনে ভাবে কর্পরধল নাহিক পরিত্রাণ । 
সতা করে গঞঙগাজলে ক্র্যযপানে চান ॥ 
লাউসেনে যদি মোর বন্তা নাহি দিব। 
খড়েতে কাটিয়া গাভী গঙ্গাতে ভাসাব॥ 
এত শুনে বীর কালু বন্ধন করে দুর। 
মেনরাজ। গড় করে ভাবিয়া শ্বশুর ॥ 
একাসনে বসিলেন শ্বশুর জামাই । 
সন্ত্রাজিতা গোবিন্দ যেমন এক ঠাই ॥ 
কপুরধল বলে সেন শুনহ বচন। 
'আজি চল বিভা দিব গোধূলি লগণ ॥ 
এত শুনি বীর কালু অগ্নি হেন জ'ল। 
এত কি গরজ রাজা যাইবে মহলে ॥ 
কন্তা দিয়া আপনার রাখিলে পরাণ। 
আনহু তোমার কন্তা সেনের বিদ্ভমান ॥ 
বিদেশেতে মহিম বিভার কার্য কি। 
ঘুচে যাক কোন্দল তোরে বলি দি 
এত শুনে করুরধল লিখিল লিখন। 
স্বস্তি আদি সমাচার করিল জ্ঞাপন ॥ 
লক্ষ্মীরূপা কলিঙ্গের ছুলালী ছুহিতা । 
্বয়ন্বরেতে তুমি বাপের রাখ মাথা ॥ 
বার দিন মাসের তারিখ দিল তায়। 
মনোহর কোটাল রাজার পুর যায়॥ 


গায় কবি রামদাস সেবিয়া মায়াধর। 
পাষণ্ড জনার মুণ্ডে পড়,ক বজ্জর ॥ 


যেখানে কলিঙ্গা মহলে বসে আছে। 
কান্দিতে কান্দিতে দূত গেল তার কাছে ॥ 
দত বলে কি করগো ভূপতির ঝি। 
তোমার বাপ কাটা যায় বসে আছ কি॥ 
গোঁড় হতে এসেছেন লাউসেন বীর । 
অবতার মৃত্তি ষেন দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির ॥ 
তোমাদের রক্ষক যতেক ছিল সেনা। 
কালুবীরের এক যুগে সব হল হানা ॥ 
কামরূপ চণ্ডী তোমায় হয়ে গেল বাম। 
অতঃপর গেল তোমার জনকের নাম ॥ 
জনক ধশ্মের প্রতি যদি মন থাকে । 
জনক হয়েছে বন্দী দেখ গিয়া তাক । 
এত শুনি কলিঙ্গের কুরঙ্গ-নয়নী। 
মুগান্ক জিনিয়! বূপ মরালগামিনী ॥ 
যেখানে কর্পুরধল বন্ধুনেতে আছে। 
লঙ্ষমীবূপা কলিঙ্গ! গেল তাঁর কাছে। 
ছই ভূজে ধর্য। তখন কর্পুরধল লেই। 
লও বল/ লাউসেনের হাতে তুলে দেই ॥ 
সত্য করেছিলাম আমি কন্। দিলাম দান।' 
দিবাকর সাক্ষী থেকো ঠাকুর ঈশান ॥ 
গড় কর্যা:কলিঙ্গ। দাড়াল গিয়া বামে। 
রাধা যেন নিকুপ্ে ভেটিতে যায় শ্যামে ॥ 
জোড়হাতে কপ রধল লাউসেনে কয়। 
কালু বলে চল রাজা শ্বশুর আলয়। 
বিধিমতে বিভা কর রাজার ছৃহিতা। 
অবিভায় লয়ে যাবে অসম্ভব কথা ॥ 
অবিভায় রাজকন্যা ধদি লয়ে যাবে। 
কুলের কলঙ্ক হবে অপযশ পাবে ॥ 
এত শুনি লাউসেন চাপিল ঘোড়ায় । 
কন্তা লয়ে মহারাজা চাপিল দোলায় ॥ 


অনাদি-মঈল ১৪ 


লাউলেন রাজ। যান শ্বশুরের পুর ৷ 
মিথিশ্লাকে গেলেন যেন শ্রীরাম ঠাকুর 
লাউংমন রাজা গিয়া বসিল দরবারে । 
কন্ঠ।রে লইয়া গেল মহল ভিতরে ॥ 
তবে কপুরিধল রাজ! ভাবিল অন্তরে । 
আরবার কহিছে সেনের বরাবরে ॥ 
ভাই বন্ধু আমার রণেতে গেল কাটা। 
রণেতে পড়িল মোর খুড়া আর জ্োঠা ॥ 
আর কত মরিল আমার জ্ঞাতির প্রধান । 
সপিগুন ভিন্ন কেবা কন্ত। করে দান ॥ 
এক সম্বচ্ছর বিলম্ব কর রায়। 

কন্যা দান দিয়ে দেশে করিব বিদায় ॥ 
এত গুনি সেন রাজ ধর্মকে ধেয়ান। 
হেনকালে বৈকুঠে জানিল ভগবান ॥ 
কাঙ,র ভুবনে ধর্ম দিলেন দরশন। 
অমুত কুগ্ডের মেঘ ডাকায় তখন ॥ 

মেখ হতে মন্দ মন্দ হয় বরিষণ। 

যত সব মরেছিল পাইল জীবন ॥ 

শুকুনি গৃধিনী খেলে যাকে খেলে দান । 
গুস্তির প্রমাণ জিওলো নব লক্ষ সেনা ॥ 
যুবরাঙ্জ প্রাণ পাইল মিথুনের রায়। 
কালুবীরের ভরে কেহ উঠিয়া! পলায় ॥ 
বড় বড় পাট ঘোড়া পাইল জীবন । 

কেহ বলে এইতো! দ্বিতীয় নারায়ণ ॥ 
রাজা বলে আমার ভাগ্যের সীমা নাঞ্ি। 
আমার জামাই যেন ঠাকুর কানাই ॥ 
লাউসেন মনুষ্য নয় সর্ধলোকে কয়। 
কেহ বলে লাউসেন কেবল ধনঞয় ॥ 
কেহ বলে এমন কখন নাহি দেখি। 
রামন্ধপ অবতার সেইক্প দেখি 
কপৃরিধল রায় বলে আমি ভাগ্যবান । 
এইদপ্ডে কলিঙ্গাকে লাউসেনে দিব দান ॥ 
পুথি হাতে আইল রাজার পুরোহিত । 


গোধূলি লগন স্থির করিল স্বরিত ॥ 
১৯ 


বড় স্থখ আনন্দ সবার ঘরে ঘরে। 
কলিঙ্গার বিবাহ হবে ঘোষণ! নগরে ॥ 
বিয়াজিশ বাজনা বাজে রাজার মন্দিরে । 
গায় কবি রামদাস অনাস্ভের বরে ॥ 





গোধূলি লগনে বিভা নাঞ্চি অবহেল!। 
আঙ্গিনা উপরে আগে বাদ্ধিল ছান্দলা ॥ 
অধিবাস নান্দী আদি শাস্ত্রের আচার। 
গোধূলি লগনে করে বিবাহ সংস্কার ॥ 
বিধিমত বেশভূষ। বরের বরণ। 
মাণিক অঙ্গুরি দ্রিল অঙ্গুলিশোভন ॥ 
প্রণাম করেন কন্ঠ! গলে মাল্য দিয়া । 
সেন রাজ! দিল মাল গলায় তুলিয়! ॥ 
বরকন্যা হু'জনার হস্তের বন্ধন। 
গেটেলা বাদ্ধিল হরগৌরীর লক্ষণ॥ 
বিধিমত লাজ হোম করিল ব্রাহ্মণ । 
হেম তুলাদান রাজ! দিল ছ্িজগণে ॥ 
বরকন্তা লয়ে গেল সপ্তম মহলে। 
জেয়াতি কুটুন্ব রাজ! পূজে অন্জলে ॥ 
ক্ষীর অন্ন লাউসেনে করাল ভোজন । 
কপূরি তাম্ব লে মুখ করাল শোধন ॥ 
বাসঘরে রহিল ময়নার তপোধন। 
কলিঙ্গ সুন্দরী বড় পাশায় নিপুণ ॥ 
লাউসেন কলিঙ্গা দেহে খেলে পাশাসারি | 
দশ দশ বিন্দু বিন্দু ডাকে ছুআ চারি । 
থেলিল সমান পাশ! কেহ নাঁঞ্ জিনে। 
পাশ। খেলি ছইজনে রহিল শয়নে ॥ 
সুধামুখী কোলে সেন স্থখদ শয়নে। 
রাধাকুষণ রয় যেন নিকুপ্ত ভবনে ॥ 
ঠাকুর বলেন শুন বীর হচ্ছমান। 
প্রায় বুঝি পুজা! মোর হল সমাধান ॥ 
না গেল আপন ঘরে রঞ্জার তনয়। 
বারমতি হইল নাঞ্জে পশ্চিম উদয় ॥ 


১৪৩ 


হস্কমান বলে গোসাঞ্ি বলি উপদেশ । 
এইখানে ধর রাজা কর্ণসেনের বেশ ॥ 
ঠবসহ সেনের পাশে রজনীর শেষে। 
কত নিন্ত্রা যায় রাজ। শ্বশুরের দেশে ॥ 
এত শুনি ঠাকুর হইল ব্রহ্মচারী । 
কুশডোর কোমরে হাতেতে কুশাঙ্গুরী ॥ 
লাউসেন নিজ্ত্রা যায় পালস্ক উপরে । 
নারায়ণ বসিলেন রাজার শিয়রে ॥ 

গা তুল গা তৃল রাজ। কত নিদ্র। যাও। 
ধর্মরাজ] ডাকে রে বারতা নাঞ্জি পাও ॥ 
সবে বলে লাউসেন কাঙ,রে গিয়া! মল। 
তার পাকে মানুদিয়। ময়না লুঠি লৈল। 
গোউড় হতে তোর মামা লয়ে যত সেনা । 
ছারখার করিল তোর দক্ষিণ ময়ন। ॥ 
অতঃপর জনক বলিয়! মনে থাকে । 
দেশে মৈল ম| বাপ দেখ গিয়া! তাকে ॥ 
এত বলি গোবিন্দ হইল অন্তর্ধান। 

গা! তুলিল সেন রাজ। বড় ভাগ্যবান্‌ ॥ 
স্বপন দেখিল রাজা শেষভাগ রাতি। 
কলিঙ্গা বলেন গোসাঞ্চি কিসের ছুর্গতি ॥ 
মঙ্গল বিভার রাতি কান্দ কি কারণ। 
সেন রাজা বলে প্রিয়ে দেখিলাম স্বপন ॥ 
কিছু নয় জননী মরিল এতদিনে । 

রজনী প্রভাত হ'লে না রব এখানে ॥ 

যে হয় উচিত রাজ! বিবরিয়া কবে। 
যাবে কিংবা আপনি বাপের বাড়ী রবে ॥ 
এত শুনি কলিগ হইল হেঁটমাথা। 

সাপ ছেড়ে শিরোমণি রহিতে পারে কোথা ॥ 
মহাশয় কুলীন পণ্ডিত হও তুমি । 
রামায়ণ পুরাণেতে শুনিয়াছি আমি ॥ 
তুমি যাবে মহাশয় আমি কেনে রব। 
আজ্ঞ! কর তোমার সঙ্গেতে আমি যাব ॥ 
রাজ্যপাট ছাড়ি রাম গেলেন বনবাসে । 
সীত। দেবী সঙ্গে গেল৷ ছুখিনীর বেশে ॥ 


অনা দি-মঙগল 


এত শুনি হাসেন ময়নার অধিকারী । 
বলিতে কহিতে শেষ হইল শর্কবরী ॥ 
পাখালে বদন রাজ] সুবাসিত বারি। 
শ্বশুরের কাছে বিদায় চায় তাড়াতাড়ি ॥ 
সেন কহেন বিদায় মোরে দেহ নরমুনি। 
তব আশীর্বাদ লয়ে বাড়ী যাই আমি ॥ 
রাজা বলে তোমাকে বিদায় দ্রিব নাঞ্চি। 
রাজ্য দিয়া করিব এ রাজ্যের গোনসাঞ্চ ॥ 
সেন বলে ষে আজ্ঞ! বলিতে পার তুমি। 
পরাধীন বিষয়েতে ভয় করি আমি ॥ 
পরাধীন যে জন পরের অন্নে থাকে। 
জীয়স্ত থাকিতে তারে মর! বলি ডাকে ॥ 
পুজ আছে রাজ্য দ্রিবে মোর কার্য নাঞ্ি। 
সংসারে বলিবে মোরে রাজার জামাই ॥ 
জামাতার বিদায় রাজা বুঝিলেন মনে। 
ভাগ্ডারের কাগজ রাজ বার করে আনে ॥ 
সন সন কাগজ হিসাব করে" দেখি । 

তের লাখ বাহান্ন হাজার হ'ল বাকী ॥ 
কন্তা দিলাম আর কেন রাখিব জঞ্জাল। 
এত বলি তখনি দি'লেন হীরাসাল ॥ 
রাজকর গোউড়েতে দাখিল গিয়া হইল । 
কেহ বলে কাঙ্রের খাজানা আইল ॥ 
কেহ বলে কাঁঙর কেমনে হ'ল জয়। 
রাজা বলে লাউসেন কেবল ধনগ্য় ॥ 
জামাতার বিদায় রাণী শুনিল মহলে । 
দালী গিয়া ডাকিয়া লাউসেনে কিছু বলে ॥ 
এ দেশে রহিয়ে বাছ। ধর্মের কর পুজা । 
আমার মেয়ে পাটরাপী তুমি হবে রাজা! ॥ 
সেন বলে যে আজ্ঞ! বলিতে পার তুমি । 
পরাধীন কাজেতে যে ভয় করি আমি ॥ 
বিমল বলেন বাপু বলিলে বিস্তর । 
জানিলাম জামাতা ভাগিনাগুল। পর ॥ 
সেন বলে গালি কেন দাও ঠাকুরাণী । 

নয় তোমার ঘরে রাখ আপন নন্দিনী ॥ 


এত বপি গড় করি হইল বিদায়। 
কলিঙ্গ। বিদায় মাগে জননীর পায় ॥ 
বিমল! কান্দিয়। ধরে ঝিয়ের গলায়। 
কেমনৈ বিদায় দিব মুখে নাঞ্িও রায় ॥ 
কোন দেশে যাবে ঝিয়ে আসিবে কতদিনে। 
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে ॥ 
কলিঙা বলেন মা গো না হবে কাতর। 
ভেবে দেখ আপনি করিছ কার ঘর ॥ 
লাউসেন কলিঙ্গ৷ তবে হুইল বিদায়। 
সীত1 লয়ে রাম যেন অযোধ্যায় যায় ॥ 
সেনরাজ। সাজিলেন ঘোড়ার উপর। 
আগুপাছু তের ভোম ময়ন! যায় ঘর ॥ 
গণ্ডকী গঙ্গার জল রহিল কতদুর। 
উপনীত ঠহল রাজ! নীলধ্বজপুর ॥ 
হয়ঘাট হেত্যাল ভসনাপুর গ্রাম। 
কল্পতরু কমল] কমলপুর নাম ॥ 

রাজার বাড়ীতে গিয়া করিল মোকাম। 
লঙ্কা! হ'তে বিদায় যেন হইল শ্রীরাম ॥ 
ভৈরবী গঙ্গার জল ভড়ে পার হয়ে। 
উচানল দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়ে ॥ 
রাঙ্গামেটে লুরধুণী সম্মুখে নিওড়। 
ডাইন দিকে মান্দারণ পিরেশ মেনের গড় ॥ 


চৌবেড়ে প্রতাপপুর হৈল পরবেশ। 
মানকর ছাড়াইল কাশজোড়া দেশ ॥ 
ধাওয়াধাই চলে যায় না রহে একতিল। 
সেনরাজা হইল এসে কালিনী দাখিল ॥ 
কালিনী গঙ্জার জল নায়ে হঃয়ে পার। 
উপনীত হইল সেন ময়না বাজার ॥ 
রাজদেব গুরু ছিজ বন্দিল সকল। 
ধশ্মের বন্দিল যুগ চরণকমল ॥ 

দণ্ডবৎ করিলেন পিতার চরণে। 

তবে গিয়া বসিলেন জননী যেখানে ॥ 
কলিঙ্গ। প্রণাম করে শ্বশ্রু পদতলে । 
সমাদরে রঞ্জাবতী বধু নিল কোলে ॥ 
সক! শুকে। চলে যায় আপনার ঘরে। 
লাউসেন রহিলেন আপনার পুরে ॥ 
কতদিন আনন্দে বঞ্চিল সদাগর। 
চিত্রসেন বেটা হৈল কত দিনাস্তর ॥ 
লাউসেন রাজ্য করে ময়ন! নগরে। 
কাঙর মহিম পাল! সাঙ্গ এতদুরে ॥ 
নায়কে করহ দয়! প্রভু কালুরায়। 
রামদাস গায় গীত ধর্শের কৃপায় ॥ 


ইতি শ্রীঅনাদি-মঙ্গল নাম ধর্মপুরাণে কাঙ্র মহিম নামে পঞ্চদশ কাণ্ড সমাণ্ড। 





যোডশ কাণ্ড । 
ময়ন। বপাঁন পালা লিখ্যতে । 


দশদিন মাসীর বাড়ীতে বিলম্বন। 

মায়ের অধিক মাসী করিল যতন ॥ 
এক দ্রিন বিরলে বসিয়। দুটি ভাই। 
কর্পুর বলেন দাদ! বাড়ী চল যাই। 


আসি বলে গৌউড়েতে করিলাম প্রবাস। 
মাতা পিতা মৈল ঘরে শুনিয়! ছুতাশ ॥ 
আজি যাব ময়না বিদায় লয়ে চল। 

এই দণ্ডে দাদা হে মালীর তরে বল॥ 


৯৪৮ অনাদি-সল্লল 


ভাম্মতী রাজরাণী মহলে বসে আছে। 
বিদায় হ'তে ছুটি ভাই চলে তার কাছে ॥ 
গলায় বসন দিয়া করি যোড়হাত। 
মাসীর চরণে দ্রোহে করে প্রণিপাত ॥ 
সেন বলে বিদায় হইতে এলাম মাসি। 
মাতা পিতা] মনে হ'ল বাটী হ'তে আসি॥ 
এত শুনি ভান্গুমতীর চক্ষে বহে লে।। 
কোলে করে তুলিল যুগল বোন-পো॥ 
গল! হ'তে খসাইল সরম্বতী হার। 

বু রত্ব ধন দিল মূল্য নাঞ্জি যার ॥ 
মহামণি মকর কুগডল দিল কানে। 
বিদায় করিয়! দিল ভাই ছুইজনে ॥ 
তোমা গ্োহে দেখিয়। পাইন বড় স্থখ। 
বিদায় দিতে রে বাপ বিদরয়ে বুক ॥ 
অস্বিক। বিজয়! যেন দশমীর তিথি । 
রথে চেপে যেন যান দেব রঘুপতি ॥ 
পঞ্চাশ মোহর দিল করিয়! সম্মান। 
পথে যেতে ছুই ভাই করিবে জলপান॥ 
রাণীর মহলে সেন হৈল বিদায়। 

যথা আছে নরপতি তথাকারে যায় ॥ 
বার দিয়া বসেছে ভূপতি গোৌঁড়েশ্বর। 
অনেক পণ্ডিত বসে দরবার ভিতর ॥ 
রাজা ষথ। বসিয়া আছেন সিংহাসনে । 
বিদায় হ'তে ছুটি ভাই গেল সেইখানে ॥ 
এস এস বলিয়া ডাকিছে লাউসেনে। 
হাতে ধরে” বসাইল আপন আসনে ॥ 
বসিলেন লাউসেন রাজার সম্ুথে। 
বিদায় মাগেন সেন ছুটী হাত বুকে ॥ 
কথার আভাসে হয় মুগ্ধ সর্বজন । 
আপনি ভাবিল রাজ! কিবা দিব ধন ॥ 
কি ধন সম্মান দিব হয় গজমাত]। 
কিব। রাজ্য ভূমি দিব কি দিব মর্ধযাদ] ॥ 
এত দিনে তোমার ঘুচিল সর্বব দায়। 
কেমনে চাকর হবে রাজার সভায় ॥ 


কীন্তিমণি জয়মুনি জগতে বলে যায়। 
সেইমত মোর কুলে হইলে উদয়॥ 

সেন বংশে উদয় হ"ল বংশের তিলক। 
সমরে পণ্ডিত বার সাক্ষাৎ পাবক ॥ 
দ্রবময়ী জাহুবী জন্মিল যার পায়। 
তাহার ভকত এই কি দিব বিদায় ॥ 
মনে করি শ্রীহরি বুঝিলাম পরিণাম। 
লাউসেনে ময়ন! দেশ দিলাম ইলাম ॥ 
সেনের গৌরব যদি বাড়িল দরবারে। 
মহাপাত্র স্থবিষাদে ভাবেন অন্তরে ॥ 
মাথায় হাত দিয়! পাত্র করে হায় হায়। 
ভাগিনার চাকর হব রাজার সভায়॥ 

লক্ষ টাক! লিখে দিই ভাগিনার জায়গীর। 
নাম লেখা! গেল তার লাউসেন মহাবীর ॥ 
ধর বলে পরণ্ডানা সেনের হাতে দেয়। 
তবে লাউমেন তাহা পাগে বেদ্ধে নেয় ॥ 
পাইয়া! বকৃসিস তবে ছুই সহোদর । 
উপনীত হৈল গিয়া! ঘোড়াশালার ভিতর ॥ 
হাজার হাজার বাজি আছে এক ঠাঞ্ঞি। 
কর্পর বলেন দাদা এর মধ্যে নাঞ্ি ॥ 
লোহিত ধবল পীত দেখিতে সুর । 
পার্বত্য টাঙ্গন তাজী দেখিতে মাত ॥ 
কর্পর ডাকিয়া কয় রাজা লাউসেনে ॥ 
গজে মেপে গজেন্দ্র চিনি ঘোড়! চিনি কটন 
বাজী মধ্যে টাটীগুলি তুরগ বলি তায়। 
সিদ্ধু পার হলে নীর নাঞ্চ লাগে পায় ॥ 
ছরস্ত সমরে যাবে পক্ষীরাজ নাম। 

যার বলে শৃন্ভপথে চলেন মণিরাম ॥ 
অন্থমান করেছিল৷ ভাই ছইজন। 
আগ্তির পাথর তাজী জুড়িল হেষন ॥ 
হেনকালে আকাশে হৈল ঠৈববাণী। 
আমাকে লৈয়া চল সেনগুণমণি ॥ 

সেন বলে কহন! আপন সমাচার। 

কোন্‌ মহাশয় তুমি অশ্ব অবতার । 


রাজার বচন শুনি কহে হয়বর। 

বড় দুঃখ পাই রাজ! গৌউড়ের ভিতর ॥ 
পক্ষাস্ত হৈলে রাজা তবে দেয় দানা । 
তি কাল বিধাত। গোঁড় কল থানা ॥ 
তথাঁপি রাউত নাঞ্চি আসে মোর পাশে। 
আকাশে ফেলিয়! দিই নাকের নিশ্বাসে ॥ 
অহঙ্কারে যে জন এসেছে মোর কাছে। 
লেখা নাঞ্ি কতেক যমের বাড়ী গেছে ॥ 
গুন লাউসেন রাজ! তোমা তরে কই। 
আগে পেলে তোমারে ইঞ্জের পুরী লই॥ 
আমি তথ পুর্ববে ছিলাম সুর্যের বাহন । 
তোমা তরে আমাকে পাঠালে নারায়ণ ॥ 
গুনিয়া ঘোড়ার মুখে সর্ব সমাচার। 
দগুবৎ লাউসেন করে তিন বার॥ 

ধরিয়া! ঘোড়ার রাশ বাহির করিল। 
কপূর বলেন দাদ! খুব অশ্ব হ'ল॥ 

কপূর করেন তবে ঘোড়ার সাজনি | 
স্বর্ণের জিন তাঁয় শোভে দিনমপি ॥ 
ঘোড়া দেখে লাউসেনের বাড়িল কৌতুক । 
নূর্য্যের অরুণ যেন কৃষের দারূক ॥ 

দগডবৎ লাউসেন করে তিন বার । 

লাফ দিয়া লাউসেন ঘোড়ায় আসোয়ার ॥ 
হানিল চাবুক রাজা ঘোড়ার ডান পাশে । 
ছাষ্ঠিল মেদিনী ঘোড়া উঠিল আকাশে ॥ 
কাশীপুর সম্মুথে দেখেন নররায়। 

হরিদ্বার শিবের কৈলাস দেখা যাঁয় ॥ 
কাশীপুর সুমের সম্মুথে চলে দেখি । 
যাহাতে নিবাস করে গরুড় নামে পাখী ॥ 
আজ্ঞা কর বৈকুঠেতে বিষ্ণুর কাছে যাব। 
অগ্রে গঙ্গ। মন্দাকিনী তার জল খাব ॥ 
লাউমেন রাজা ফিরে শৃন্তের উপর । 

পাত্র বলে ভাগিন1 গেলেন যমঘর ॥ 
শুন্েতে উড়িল কিন্বা সমুদ্রে ডুবিল। 
পর্বত মন্দার কিন্ব৷ কাননে মরিল ॥ 


এই যুক্তি মহাপাত্র করিতেছে বসে। 
ঘোড়ার পিঠে সেনরাজ। উত্তরিল এসে ॥ 
ঘোড়া হ'তে উলে তবে লাউসেন বীর। 
অবতার মুদ্তি যেন দ্বিতীয় মিহির ॥ 

এসে লাউসেন বসে রাজার সাক্ষাতে । 
পুরন্দর বার যেন দিলেন প্ীবাবত্তে ॥ 
মহারাজ সকাঁশে বন্দিল দশবার । 
বিধিমত মামীকে করিল নমস্কার ॥ 

রায় বসি সভা! করে সর্দার সিপাই। 
বিদায় দেহ হয়না! নগরে আমি যাই ॥ 
এত বলি লাউসেন ঘোড়ায় রাউত। 
চেয়ে রৈল বারতৃঞ্চে সিপাই রাজপুত ॥ 
লাউসেন ঘোড়ায় যায় ভূঞ্চেতে কর্পর। 
অযোধ্যাতে যান যেন ভ্রীরাম ঠাকুর ॥ 
ছুই ভাই উত্তরিল ভৈরবীর গণে। 

বীর কালু শুকর রাখে দৈবের ঘটনে ॥ 
চাপিয়! উয়ের টিপি কালু মহাবীর। 
গুলতা!ই বাটুল হাতে প্রকাণ্ড শরীর ॥ 
তেল নাঞ্চি মাথায় জট] পরিধান টেমা। 
কাননে শুকর রাখে বাসে বীরপন1 ॥ 
প্রথম অদ্্রাণ মাসে পাকিয়াছে ধান । 
লোভিত হইয়া শুকর করে জলপান ॥ 
রামদাস গায় গীত সেবিয়! মায়াধর। 
পাষণ্ড জনা'র বুকে পড়,ক বজ্জর ॥ 





যে বনে যে ভক্ষ্য আছে শুকর ভাল জানে। 
বীর কত ডাক ছাড়ে না শুনে শ্রবণে ॥ 
ধাউড়ী ধাবড়ী ডাকে হাসি আর কালি। 
ফের ফের বলে কালু ডাকে উতরলি ॥ 
হজে শুকর জাতি বাক্য নাহি শুনে । 


খাইতে ক্ষেতের ধান্ত পরিতোষ মনে ॥ 
বসেছিল উঠে যেতে মনে বড় ছুখ। 
গুলতাই বাটুল তবে দেখিল সম্মুখ ॥ 
গুলতাই জুড়িয়ে দিল বঙ্জর বাটুল। 
কেবল খসিল যেন পাবকের ফুল ॥ 


১৫০ অনার্দি-মঙ্গল 


বাটুল ছাড়িয়া কালু ডেকে বলে মার। 
ষোল সাঙ্গের পাথর হৈল ছারখার ॥ 
ভেঙ্গে গেল পাষাণ যেন বিজুরির ছট1। 
একখান বাজিতে তার শূকর গেল কাট! ॥ 
বাটুলে ভাঙ্গিল যোল সাঙ্গের পাথর। 
যেন গিরিশৃঙ্গ ভঙ্গ কৈল বৃকোদর ॥ 

তা দেখিয়! সেন রাজা! ঘোড়া হ'তে উলে। 
বড় অপরূপ দেখে ভৈরবীর কুলে॥ 
মহাভারতের কথা পড়ে গেল মনে। 

যে কালে অর্জুন ছিল কাম্যক কাননে ॥ 
শিবপূজা করেছিল দ্বাদশ বৎসর । 
কিরাতের বেশে দেখা দিল মহেশ্বর ॥ 
কিরীচী করেন পৃজা মহা সে হরিষে। 
তথা আসিলেন শস্ভু কিরাঁতের বেশে ॥ 
জিষুর ডাকে বিশ্বস্তরে ন! শুনে শ্রবণে। 
বাহুযুদ্ধ বেধে গেল পুজা অবসানে ॥ 
ফান্নী ধরিল যেই শঙ্করের হাঁত। 
ফাপর ঠহল অর্জন ভাবে বিশ্বনাথ ॥ 
পরাজয় সমরে হৈল শশিকলা। 

স্মরণ করিল সেই অজ্জনের মাল! ॥ 
'অজ্ঞুন করেন পূজা নিত্য পঞ্চাননে । 
সেই মাল কিরাঁতের গলে দেখি কেনে ॥ 
করযোড়ে ধরণীতে লোটায় ধনগ্ীয়। 
জানিলাম আপনি নিশ্চয় মহাশয় ॥ 
বাহৃযুদ্ধে তৃষিল অর্জুন বিশ্বনাঁথ। 
এইরূপে পেয়েছিল বাণ পাশুপত ॥ 
সেইরূপ এই বুঝি সদাশিব বনে। 

টদব হেতু দেখা হ'ল কামঅরি সনে ॥ 
এত বলি কালুকে দিলেন আলিঙগন। 
সত্য করে বল তুমি কোন্‌ মহাজন। 
কোন্‌ বংশে উপজিলে বাড়ী কোন্‌ গ্রাম । 
সত্য করে বল দেখি কিবা তোমার নাম॥ 
এত শুনি বীর কালু হাঁতজুড়ি কয়। 

হীন জাতি ভোম আমি শুন মহাশয় ॥ 


আমার নাম বীরকালু রমতিতে তর। 
দেখা যায় কুঁড়ে প্রী পাড়ের উপর ॥ 

সপ্ত পুরুষের মাটী রমতিতে বাস। 

জনম সর্দার বংশে পুকুর পাড়ে বাস ॥ 
ন! বুঝিয়! মহাশয় তুমি কোল দিলে। 
ন্নান করে যাও রাজ! যুক্ত হবে জলে ॥ 
সেন বলে তাতে তুমি না ভাবিও ব্যথ|। 
চগ্ডাল হইল কেন শ্রীরামের মিতা ॥ 
রামচন্দ্র চগ্ডালেরে করেছিলেন কোলে। 
গুহকট। হৈল মিতা রামায়ণে বলে ॥ 
বুঝলাম বীরকালু মায়াধারী তুমি। 
মহাজন বলে মনে করেছিলাম আমি ॥ 
এক তুমি হ'তে পার একশত জন। 
তবে কেন এমন বেশ কিসের কারণ ॥ 
ছদ্বেশ করিয়! ভাগ্ডিয়া কেন কহ। 

কে তোমার সর্দীর বটে কার সঙ্গে রহ॥ 
কালু বলে এ বথ! কহিতে উপহাস। 
ভোমিনী সর্দার মোর আমি তার দাস॥ 
আমার চাহিতে লক্ষ! দশগুণে বাড়া । 
কেবা আছে তার সঙ্গে ধরে ঢাল খাড়া ॥ 
আর মোর সঙ্গে আছে তের ঘর ডোম। 
একে! জনে রক্ষিতে পারে একশত জন ॥ 
সেন বলে তবে কেন এত ছুঃখ ভাই। 
কালু বলে দশার গুণেতে দুঃখ পাই ॥ 
দুখ সুখ যত বল সহোদর ভাই। 

কখন বা দুঃখ আছে কভু স্থখ পাই॥ 
কোটী জন্মের পাপ খণ্ডে যে নাম স্মরণে । 
দেহ ধরি হেন রাম দুঃখ পাইল কেনে ॥ 
সেইরূপ দশার গুণে দুঃখ পাই আমি । 
সরকারে মাহিন! পাই আট কুড়! জমি ॥ 
তিন কুড়! জোল জমি ছুই কুড়া শুকো। 
রাত্রিদিন আপনি খাটি আর ছুটী পো। 
সেন বলে আজি হোতে ছঃখ গেল দুর । 
আমার সঙ্গে চল ভাই ময়ন! মধুপুর ॥ 


দুই হাতে তাড় দিব দুই কানে সোন]। 
পাচশত টাক! দিব তোমার মাহিন! ॥ 
কাল বলে মহাশয় স্বতস্তর নই। 

বনিত। আছে যে ঘরে তারে গিয়া কই॥ 
দেন বলে ডাকি তারে আন গিয়া ভাই। 
ত্বরায় আসিও রে ময়ন! যেতে চাই ॥ 
এত গুনি বীরকালু ধায় উভরড়ে। 

লক্ষ্মী ডোমিনী যথা আছে পুকুরপাড়ে ॥ 
তাঁল চাট! ধুচুনী বুনে লক্ষ্মী ভোমিশী। 
সাখা শুথে। ছুই বেটা লুটায় ধরণী ॥ 
মায়ের অচল ধরি কান্দে ছটা ভাই। 
ক্ষুধা পাইল মাগো! অদন দাও খাই | 
কাছাড়িয়া ছুই বেট! কপালে মারে হাত। 
অভাগ্য করেছ বাছা কোথা পাব ভাত ॥ 
রাদ্ধিলে অদন নাঁঞ্ি দেখে অন্নপানি। 
ঘরে মাত্র সম্ভাবন। আছয়ে আমানি ॥ 
হাটে বিত্তি বিকাঁইলে তবে অন্ন হবে। 
অন নাহি কপালে মায়ের মাথ। খাবে ॥ 
অগ্ন বিন পুন্র কান্দে ভূমে গড়াগড়ি। 
কোলে নিল বীরকা'লু গায়ের ধুলা ঝাড়ি ॥ 
ধৃলা ঝাড়ি বীরকালু বেট! কোলে নিল। 
কেন্দ নাঞ্চি বাপধন শনি ছেড়ে গেল ॥ 
অকারণ এইদেশে থেকে ছুঃখ পাই। 
চলক্াপু ময়ন! নগরে চলে যাই ॥ 

পথে দেখে এলাম আমি লাউসেন বীর। 
অবতার মুর্তি যেন দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির 
আমারে দিবেন হার ছই কানে সোনা ॥ 
অতঃপর চল যাই দক্ষিণ ময়না । 

লক্ষীকে পরিতে দিবে তসরের তুনি। 

ছুই ভুজে সরল শঙ্খ পরিবে ভোমিনী ॥ 
এত শুনি ভোমিনী হইল হেটমাথা। 

সপ্ত পুরুষের মাঁটী ছেড়ে যাবে কোথা ॥ 
কালু বলে কি করিষে বাপের মিরাশ । 
অল্প নাহি জুটে মোকে নিত্য উপবাস॥ 


অনাদি-মঙ্গল ১৫১৬ 


শতেক বছর বিধি লিখিল প্রমাই। 
পঞ্চাশ বছর তার অল্ম জল নাই ॥ 

জঠর চিন্তায় মোর সদাই প্রাণ গেল। 
বস্ত্রের চিন্তায় মোর পাজর কালী হ'ল ॥ 
তার পাকে যেতে চাই দক্ষিণ ময়না । 
ঘরে বসে বদল করিব রূপ সোন! ॥ 
লক্ষী বলে সোনা রূপ! থাকুক বালাই । 
ছুই সাঝ পেটভরে যেন খেতে পাই ॥ 
কালু বলে আজ হ'তে দুঃখ গেল দুর। 
অতঃপর চল যাই ময়ন! মধুপুর | 

লোখে বলে খুড়ী জেঠাই মাসী পিসী আছে। 
ন। কহিলে পরিণামে ছুঃখ পাই পাছে ॥ 
কালু বলে বান্ধব সঙ্গেতে করে নেব। 
খুড়ী জেঠাই ভাই ধোন একঠাঞ্ছি যাব ॥ 
লক্ষ্মী বলে ডেকে গিয়ে আন জনে জনে। 
তা শুনিয়া বীর কালু ভাবে মনে মনে ॥ 
ধর ধর বলিয়া! শিঙ্গায় দিল ফুক। 

ধাইল ডোমের পাড়া নাঞ্জ বাধে বুক॥ 
বাঘরায় আইল সোছুর কেলেসোনা। 
হীরে ডোম বিনে আইল কালুর ভাগিনা ॥ 
রামরামী তিনবার করয়ে সম্মুখ । 
এতদিনে আমাদের ঘুচিল সব ছুঃখ ॥ 
কালু বলে যেতে চাই কালিন্দীর পার। 
স্থখে থাকিব তথায় ছুঃখ নাঞ্জি আর ॥ 
ছুঃখ পাই এদেশেতে অন্ন নাঞ্চি জুড়ে। 
অতঃপর যাই চল ময়নার গড়ে ॥ 

পথে দেখ্যা এলাম আমি লাউসেন বীর। 
অবতার মুরতি যেন দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির ॥ 
আমাকে দিবেন হাঁর ছুই কানে সোন!। 
অতঃপর যাই চল দক্ষিণ ময়ন। ॥ 

সবার প্রধান তুমি গজসিংহ খুড়া। 
গ্রামের প্রধান তুমি সবাকার বুড়া ॥ 
তোমারে ছাড়িয়া আমি যাঁইবারে নারি 
এ স্থান ছাড়িয়া চল সেনের চাকুরি ॥ 


১৫২ অনাদি-মঙ্গল 


বসন ভূষণ পাব আর হেম হার । 
ময়নাতে লাউসেন ধর্ম অবতার ॥ 
গুনিয়া ডোমের পাড়! আনন্দ বাধাই। 
কেলেসোনা বলে যেন পেটপুরে খাই ॥ 
অনাদ্য-পদারবিন্দ ভরসা কেবল । 
রামদাস গায় গীত অনাদা-মঙ্গল ॥ 





শুনিয়া আনন্দ হল যত ভোমগণ। 

ডোমিনীর নাঞ্জি সব পরিতে বসন ॥ 
ধুঢচুনি করিয়া কাখে মৃত্তিকার ভাড়। 
সোয়ামী আছে সম্মুখে তথাপি সবে রীড় ॥ 
অন্ন বিন! ইজ্জত বেচিয়। খাইল হাঁটে। 
পরিধান বপন মাথায় নাঞ্ি উঠে॥ 
এইরূপে ডোম যায় ডোমিনী তেরজন। 
কিক্ষিদ্ধ্যা ছাড়িল যেন যত কপিগণ ॥ 
সেনের সাক্ষাতে গিয়া করিল জোহার। 
ডোম সব দ্দাড়াইল যম অবতার ॥ 
ভোমিনী দাগ্ডাল গিয়! গাছের ছায়াতে। 
লজ্জায় ডোমিনী সব আছে ্েটমাথে।॥ 
লজ্জ।য় ভোমিনী সব নাঞ্ঃ তুলে মুখ । 
কর্পুর বলিল দাদা এত পায় দুঃখ ॥ 
নফর পালিতে পারে যে হয় ঠাকুর। 
কিছু ধন দাও দাদা দুঃখ হোক দুর | 
ইহ্কালে দান কৈলে পরকালে পাবে । 
কলিষুগে ধর্ম ভাই সাক্ষাতে দেখিবে ॥ 
এত শুনি সেন রাজ! বড় উল্লাসিত | 

এস বলা! কালুকে ডাকিল ত্বরা্িত ॥ 
হাতে করি নিল বাজ! পঞ্চাশ মোহর । 
ঝাট করে কিনে আন বসন মনোহর ॥ 
ভোমিনী সকল যায় ডোম তেরজন। 
মনমত কিনে আনে বসন ভূষণ । 

কাল, পেয়ে রাজার টাক মারে মালসাট । 
শনিবারে রশুমিতত বলে গেছে! হাট ॥ 


সরাপের দোৌকানেতে মোহরের নেয় কড়ি। 
প্রথমে হেতের কিনে মাথার পাগুড়ি। 
সাঁক! শুকোর হাতে দিল রূপার তোড়র, 
পরিবন্দ তরকচ কিনে নিল সর॥ 

কেহ শঙ্ঘ দোন! কিনে কেহ কিনে খাড়,। 
ঘটি বাটি থাল৷ কিনে পিত্তলের গাড়, ॥ 
বেসাতি হইল শেষ কৌড়ি হ'ল শেষ। 
চিড়ে ভাজা জলপান কিনিল সন্দেশ ॥ 
আইল ষতেক ডোম যতেক ভোমিনী। 
লক্ষ্মীকে পরিতে দিল তসরের ভূনি ॥ 
ঢাল তলোয়ার হাতে কাল, আগুসার । 
সেন রাজ। সাজিল শ্রীরাম অবতার | 
হেন কালে বীরকাল, ধেয়ে যায় বনে। 
সহজে শুকর সব জড় করি আনে ॥ 

রহ রহ ঘন ঘন বীরকালু ডাকে। 

সহজে শুকর সব জড় নাঞ্চ থাকে ॥ 
বর্পুর বলেন দাদা বাড়িল ভঞ্জাল। 
কোথাকারে লবে কালু শুকরের পাল ॥ 
ধর্মের সমান রাজ্য ময়ন। ভুবন। 

শুকর লইয়া যাবে এ কথা কেমন । 

সেন বলে শুকর ছাড়িয়া এস ভাই । 
শুকর বদলে দিব একশত গাই। 

এত শুনি বীরকাল, হ'ল হেটমাথা। 
জাত ব্যবসার ধন ছাড়িয়া! যাব কোথা ॥ 
রাজার বচন রদ না হবে কোন কালে। 
বীরকালু শুকরে ডাকিয়া কিছু বলে 
জাও তোমরা বনমধ্যে করহ গমন । 
ধান্ত আল,মান কচু করিবে ভক্ষণ ॥ 
শৃকর ছাড়িয়া গেল ডোমের কুমার । 
সেই হতে বনবয়া হইল সঞ্চার ॥ 

হইল আনন্দ রাজা নিজদেশে ধায়। 

তের দলুই সঙ্গে কালু আগে পাছে ধায়॥ 
পার হ'ল জাহ্বী কাজল! পাছুয়ান। 
কুলচণ্তী ছাড়াইয়৷ আইল বর্ধমান | 


অনাদি-মঙ্জল ১৫৬ 


পত্যের গঙ্গা দামোদর তড়ে পার হুয়ে। 
উড়ের গড় কামালপুর উত্তরিল গিয়ে ॥ 
দেখাদেখি চলে যায় ময়নার গণে। 
উঠীদীত ছেল রাজা গড় মান্দারণে ॥ 
ধূলভাঙ্গী গ্রতাপপুর করিল প্রবেশ। 
মানকুর ছাড়াইল কাশজোড়া দেশ ॥ 
কালিনী গঙ্জার জল নায়ে হঃয়ে পার। 
দূত গেল বাড়ীতে কহিতে সমাচার ॥ 
ঘরে আইল লাউসেন কপৃণ্র ছুটি ভাই। 
শুনে রাণী রঞ্জাবতী আনন্দে বাধাই ॥ 
ছুটি ভাই বসিলেন কদম্ছের তলা । 
চারিদিক উজলিল যেন শশিকল! ॥ 

সহর কোটাল সব দিল দরখন। 

কহিতে লাগিল রাজা মধুর বচন ॥ 
বিশাশয় বেগারি আনিবে ধাওয়াধাই। 
এখনি আনিয়া দেহ না মান দোহাই ॥ 
এত শুনি দিগের সব ধাইল বাজারে । 
বড় বড় ডাক পাড়ে বড় উচ্চৈঃস্বরে। 
বাকুই বেণেকে ধরে পথিক হেটেল]। 
তেলী মালী ধরে কত £কবর্ত গোয়ালা ॥ 
চারিদিকে আইল বেগার বিশাশয় । 
লাউসেনের কাছে সব হাত জুড়ি কয় ॥ 
সেন বলে বাপ সব হইলে বেগার। 
সুর ঈশা নে তুলে। ভোমের বাজার ॥ 
মাটি কেটে কাদা করে কেহ দেয়াল দেই । 
বাম হাত বাড়ায়ে বই করে কাদা লেই। 
দশদিনে সারিল দেয়াল সাত পাটি। 
আড়া কেটে ছুতারে তুলিয়ে দেয় কাঠী। 
কামিস্লা গড়ন গড়ে গেতে কারখানা 
লুট করে খড় আনে কারে! নাঞ্চি মান! ॥ 
ছাইল বীরের ঘর পরম স্থন্দর | 

সুবর্ণের পতাক। দিল তাহার উপর ॥ 
লোখের চালেতে দিল স্বর্ণের ধ্বজ। 
এই ঘরে তুমুনী করিবে ধর্বপৃজা ॥ 


৮ 


এতদিন নাম ছিল লক্ষমীয়ে ভূমুনী । 
আজি হতে নাম হল্গ ধর্মের আমিনী ॥ 
তের ঘর ডোম বসে রাজার পেয়ে নিশ!। 
পাচশত টাক। দেয় করতে হাড়ি বাস।॥ 
ভৈরবীর তীরে সত্য এড়াইতে চাই। 
শৃকরের বদলে দিল একশত গাই ॥ 
ডোম সব ঘরে রৈল যতেক ডুমুনী । 
সেন রাজ! যায় যথা জনক জননী ॥ 
বাজারে চলিল সেন বিধাতার থেল]। 
ঘরে ঘরে ভাগ্যবান দেয় বনমালা ॥ 
আতর পল্লপবে ঘট করিল সাজন। 

নাচ গীত ঘরে ঘরে বিয়ালিশ বাজন ॥ 
ময়নার গ্রজ। সব আনন্দে বাধাই । 
শুঁভক্ষণে বাড়ীতে পশিল ছুটি ভাই ॥ 
দণ্ডতবৎ করিলেন পিতার চরণে। 

তবে গিয়া বসিলেন জননী যেখানে ॥ 
বাছু পসারিয়। মাতা পুত্র লৈল কোলে । 
লক্ষ লক্ষ চুষ্ব দেন বদন কমলে 

ক্ষীর অ্নে ছুটি ভাই করিল ভোজন | 
কর্পূর তা্বলে মুখ করিল শোধন ॥ 
রগাবতী জিজ্ালিল বচন মধুর । 
রামদাস বলে দয়া করহ্‌ ঠাকুর ॥ 





দেখে বেটার মুখ 
ছল ছল দুটি আখি। 


মনে বড়সখ 


এন যাঁছুমণি পোহাল রজনী 
নয়ন ভরিয়। দেখি ॥ 

(পিতার ঠাকুর লাউসেন কর্পর 
মায়ের নয়ন-তারা। 

ভোম! না দেখিয়ে আছি মুখ চেয়ে 
হয়েছি জীয়ন্তে মরা ॥ 

গৌউড় ভূবন ভাই ছুই জন 


যাল্ধ। কল যেই দিনে। 


১৫৪ 


থাকিয়! থাকিয়া উঠি চমকিয়া 
প্রাণ কানে তোমা বিনে ॥ 

ভোজন সময় প্রাণ বাহিরায় 
অন্ন পড়ে থাকে থালে। 

শয়নে ত্বপনে কান্দি রাত্রি দিনে 
তুমি বাছ! নাঞ্চি কোলে॥ 

দারুণ তপনে ছঃখ পাইলে গণে 
কতদ্দিনে তথা গেলে। 

রাজার গোচর 
কিবা পরিচয় দিলে । 


ছুই সহোদর 


মায়ের বচন শুনিয়া! তখন 
রাজ লাউসেন বলে। 

জালঙ্ক! নগরে বধি কামদলে 
কুভীর বধিলাম জলে ॥ 

জামতি নগর পরম স্থন্দর 
যুবতী বড়ই ঠেটা। 


বিধাতার খেলা কামরসে ভোলা 
কাছাড়ে মারিল বেট! ॥ 

দিল বন্দীখান! পেলাম যাতন| 
কর্প,র পলায়ে গেল। 


ছুই পায় বেড়ী ভূমিতলে পড়ি 
বসন ভূষণ নিল॥ 
রাজ দরবার ন| করে বিচার 


বন্দীশালে প্রাণ যায়। 
তব আশীর্বাদ 
রক্ষা কৈল ধর্ধরায় ॥ 


অভয় প্রসাদে 


বিষম বিপদে কর্পর নাঞ্জি সাথে 
_ পলায়ে রহিল ঘ্বারে। 
পুজিয়ে ঠাকুরে আনিয়ে শিশুরে 
জীয়ালাম দরবারে ॥ 
শুনে রঞ্জাবতী সেনের ভারতী 
কপূর বলিয়া হাসে। 
কপূরের বাণী শুন গো জননি 


গাহিল রামের দাসে। 


অনার্দি-মঙ্গল 


কর্পুর বলেন মাতা কর অবধান। 

কহিব দাদার কথ! তব বর্তমান ॥ 

আমি বধ করে গেলাম বাঘ কামদলে। 
কুম্তীর বধিলাম আমি তারা দীঘীর জলে॥ 
গোলাহাটে জিনিলাম সুরিক্ষে বাণেশ্বর। 
হাতী বধে জিয়াইলাম গৌউড় ভিতর ॥ 
বারুই বোয়ের সনে ভূলে রলে গণে। 
কেমন বন্দী হয়েছিলে আধারিয়৷ কোণে ॥ 
গোৌঁড়ে মামার কাছে করিলাম আদ্দ্যাস। 
লিখন করিয়ে দাদায় করিলাম খালাস ॥ 
আমা হ'তে ঘোড়! পাইল আম! হ'তে জোড়। 
মায়ের কাছে এসে দাদার কেবল হাত নাড়।। 
সেন বলে সত্য কথা ঠৈলে ভাই তুমি। 
জালম্ধার বাঘ বধে গাছে ছিলাম আমি ॥ 
এক বোলে ছুই বোলে কেবল গণ্ডগোল । 
জননী দোহার মুখে তুলে দিল জল ॥ 
প্রাণের দোসর তোমর1 লাউসেন-কর্পুর। 
আমার জীবন তোমর! বাপের ঠাকুর ॥ 
দুই ভাই বমিলেন দরবার ভিতর । 
কলিঞ্ঞের রাজ্য লয়েশুনহ উত্তর ॥ 
কলিঞ্চের ভাট আমি রাজার তরে কয়। 
শিবের সেবক সেই দ্বিজ মহাশয় ॥ 
শিবরাত্রি চতুর্দশী করি উপবাস। 

নিশি যোগে সেই দ্বিজ পুজে কৃত্তিবাস ॥/ 
পূজা অবশেষে গেল। করিতে ভোজন। 
স্বত মিশাইয়! নিল অন্ন আর ব্যঞন ॥ 
কণামান্ত্র বত তার নখ মধ্যে ছিল। 
থাইয়! শিবের প্রসাদ কুকুর হৈল ॥ 

বটুয়! তাহার নাম ঠাকুর রাখিল। 

সেন রাজ তারে লয়ে পালন করিল। 
সারী শুক পক্ষী লয়ে শুনহ বচন ॥ 
গোলোক নগরে ঘর দ্বিজ হরিহর। 

সিদ্ধ উপসিদ্ধু তার দুইটি কোঙুর ॥ 


অনাদি-মঙ্গল ১৫৫ 


এক দিন সেই দ্বিজ সঙ্গে করে নিল। 
স্থুরগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রপুরে ছিল ॥ 
পড়িবারে দিলেন তার ছাত্রের মিশালে। 
দৈই হেতু খড়ি তার পড়িল ভূতলে ॥ 
খড়ি তুলে দিতে যদ্দি গুরুকে বলিল । 
নিদারুণ হয়ে গুরু অভিশাপ দিল ॥ 
বরিষ। বাদল কালে মুছে যায় কালি। 
পক্ষীদলে জন্ম লইতে গুরু দিল গালি। 
অল্জ্ব্য গুরুর বাক্য না যায় খগ্ডন। 
সেই দণ্ডে হ'ল তার! বিহঙ্গ জনম 
অনেক কাল ছিল তার! ইন্দ্রের তৃবনে। 
খাইতে খাজুর আইল ময়না! দক্ষিণে ॥ 
আখুটির বন্ধনে ঠেকিল ছুই ভাই। 
আছাড়ি মারিতে দিল ধন্মের দোহাই ॥ 
হাতে করে রাজার কাছে করিল গমন। 
পঞ্গী দুটি ধর্ম কথা করে উচ্চারণ ॥ 
শুনিয়া পক্ষীর মুখে ভারত কথন। 

মূল্য করে দিল কড়ি পঞ্চাশ কাহণ ॥ 
মারি স্থক পেয়ে রাজা আনন্দ অপার। 
মহর কোটালে তবে দেন সমাচার ॥ 
একজন। করে প্রজা আনহ সত্বরে। 
আল্তা পেয়ে দিগের সব ফিরে ঘরে ঘরে ॥ 
ধাইল যতেক প্রজ! হুকুমে রাজার । 
যঞ্ট্্ঘাগ্য সমাদর করেন সবাকার ॥ 
তবে সেন রাজা বলে কর অবধান। 
রাজার অর্থেতে হয় প্রজার কল্যাণ ॥ 
যতকাল থাকিবে মোর ময়ন! বাজারে । 
বিঘ! প্রতি এক আন! কর দিবে মোরে ॥ 
ইহা দিয়া ময়নায় কর ঠাকুরাল। 

দেশে কর পুণ্য পথ দেউল জাঙ্গাল। 
ময়নার রাজা হল লাউসেন নাম। 
অযোধ্যার রাজা যেন ঠাকুর শ্রীরাম ॥ 
দেণে দেশে লোক সব করিল ঘোষণ!। 
বিঘা প্রতি ময়নার কর এক আন1॥ 


সমাচার পাইল সবে গৌড় নগরে। 

যোৌল বিঘ! যোল আনার কালিনীর পাড়ে ॥ 
বিঘ! গ্ররতি এক টাক! খাজনার জঞ্জাল। 
রাজার টাক! দিয়! হই ফকীরের হাল ॥ 
শত শত প্রজ! জড় হল একঠাঞ্ঞি। 

চল যাব ময়ন। এদেশে কাজ নাঞ্জি॥ 


ভাঙ্গিল গৌড়ের রাজ্য বায়ান্ন বাজার। 


ময়নায় করে বাস কাতারে কাতার ॥ 
আঠার গণ্ড| বাজার হল বিসাশয় ঘাটি। 
ব্া্গণ কায়স্থ পাড়া সন্মুখে তেলি বাটি ॥ 
ছু'সারি দোকান ঘর পরিসর গণ। 

সজল কাঞ্চন মণি সুর্য্যের বরণ ॥ 
লাউসেন রাজ! হল গৌউড় নগরে । 
গৌউড় রাজাকে লয়ে শুনহ উত্তরে ॥ 
একদিন এল রাজ] উত্তর গৌউড়ে। 
মাঠে দেখে জঙ্গল জমি আছে পড়ে ॥ 
নগরে বাসিন্দা নাঞ্ি পড়ে আছে ঘর। 
তত্ব লয়ে দরবারে বসিল গৌড়েশ্বর ॥ 
কিবা অবিচার হ'ল আমার গৌড়েতে। 
কহ কহ মহাপাত্র আমার সাক্ষাতে ॥ 
পাত্র বলে মহারাজ! নাঞ্ণ বুঝ রীত। 
বিধাত] বুঝিতে নারে প্রজার চরিত ॥ 
প্রাণপণে প্রজার পালন করি আমি। 
খাইঅ! আমার মাথা কেন বল তুমি॥ 
কুপিত হইল অতি রাজ! গৌড়েশ্বর। 
রামদাস গায় গীত সখা মায়াধর ॥ 





রাজা গৌড়েশ্বর পাটের উপর 
রুধির নয়নে ভাসে। 

যত ভূঞাগণ মন উচাঁটন 
বাক্য নাঞ্জি কারো আসে ॥ 

মাহুদে পাতর হয় যোড়কর 


ক্রোধ না করিও তুমি। 


১৫৬ 

লয় তব মনে গৌউড় ভূবনে 
ঙগুটিয়৷ খেয়েছি আমি। 

বর্ষ। বয় মাসে সন্ন্যানীরা আসে 
ধন বিলাই সরবন্ব। 

বিলাইলে ধন তোমার কল্যাণ 
সকলি তোমার যশ ॥ 

পিতা বেণুরায় বৈশ্বের সভায় 
সর্বত্র আছয়ে নান। 

কটুস্ব হইয়া চাকর রাখিয়া 


মোর কৈলে অপমান ॥ 

পাঞ্জের ভারতী শুনে নরপতি 
মুখ তুলে নাঞ্জ চায়। 

বলে অধিকারী ছাড়িয়া চাকরি 
যথা ইচ্ছা! তথা যাই ॥ 


লুটিয়ে সকল বাক্যেতে চপল 

| কথায় কে তারে অণটে। 

রাজ্যি লুটে থেলে প্রজা! তেড়ে দিলে 
তুমি রাজ! হ+লে পারে ॥ 

সিন্ধুর নন্দন দিশ্ধুর গর্জন 
জলদে ঘেমন থাকে। 

যোল পাত্র করি কাপে গরহরি 


বাক্য নাঞ্ঞি কারু মুখে ॥ 

এতেক শুনিয়। বলে মাছদিয়। 
আজি আমি বাড়ীযাব। 

. দিন দশের তরে ক্ষমা দেহ মোরে 
আসিয়। কাগজ দিব।॥ 

এতেক বলিয়া চলে মাহুদিয়া 
চাপিয়! আপন দোল! । 

না মেনে দোহাই মহারানীর ভাই 
মাহদে রাজার শালা ॥ 

মনে বড় ছুঃথ 
গায়েতে হৈল জর। 

রাঙনিংহাসনে দোলা আরোহণে 
আইল ভাট গঙ্গাধর ॥ 


সুকাইল মুখ 


অনাদি-মঙজল 


রাবণ রায়বার পড়িল কাম়বার 
পাত্রের চিত্তি মঙ্গল। 

ধর্মপদ আশে কহে রাম্দাসে 
নায়কের চিস্তি কুশল ॥ | 





পাত্র বলে মহাশয় কিসেতে মঙগল। 


বলবুদ্ধি সকল গিয়াছে রসাতল ॥ 


কহিলাম দশ দিনে কাগজ গিয়া দিব। 
কহ দেখি মহাশয় কেমনে বাচিব ॥ 
বলবুদ্ধি বিক্রম সকল হইলাম হার! । 

শীর্ণ হৈল অঙ্গ দেখ জিয়স্তেতে মরা ॥ 
বিঘ। প্রতি এক আনা রাজার ঠাঞ্চি গেছে। 
সবে জান পনর আনা মকসল আছে ॥ 
ভাট বলে ইহার উপায় বলি গুন। 
রাজার যুদ্ধের সজ্জা বার করে আন॥ 
রণভেরী মাদল মন্দির] করতাল। 

শিঙ্গ! কাড়! দগড়ি আনআর করনাল ॥ 
বড় গোলা চাপান করিয়া দেও ডিঙ্গে। 
যুদ্ধের সাজন আন আর রণশিে ॥ 

এত শুনি গেল পাত্র রাজার ভাগ্ডারে। 
ঝড় গোল! চাপায় সব ডিঙ্গার উপরে ॥ 
কেহ নাহি জানে গুনে দেশে হল য|। 

দর দর শবদে দামামায় পড়ে ঘা। /: 
নায়ে গিয়। চাপে তবে ভাট গঙ্গাধর। 
গান কবি রামদান সাক্ষী মায়াধর | 





রণভেরী করতাল ফুকরে করনাল 
ধাঙ ধা. দামামা] বাজে । 

গুরু গুরু দগড়ি দনাড়ি চৌঘডি 
যেমন সাজিল দেবরাজে ॥ 

বান্ড কোলাহল বাজছে ঢাকঢোল 
কাড়ায় পড়িলে কাটি। 


অনাদ-মঙ্গল 


বাচ্যের শবদে ভ্রিভৃবন চমকে 
তোলপাড় করে মাটি ॥ 

রণ-বেণু স্বণি ডম্বর কাহলধবনি 
রণশিজ। ধড় ধড় বাজে। 

বাজনার রব শুনি ধ্যিয়ান ছাড়িল মুনি 
গগনে জলধর গাজে ॥ 

হুড় হুড় ছড় ছুড় পড়িছে চিকুর 
গগনে করিয়৷ আল।। 

গৌউড় মণ্ডল টহল অমঙ্গল 
হুড় হুড় পড়িছে গোলা ॥ 

স্বর কাহল বাজে হাতনাল 
সজল জলধর ধ্বনি। 

বাঙ্ের শবদে 
তপক্তা ছাড়িল মুনি ॥ 

কতক্ষণ ভিতর মাহুদে পাতর 
রাজাকে ডাকিয়া বলে। 

হোর শুন বাজন! গোৌউড়ে দিবে হানা 
সাজিল কর্পু রধলে ॥ 

যুবতী পুরুষে পালায় তরাসে 
ভঙজ পড়ে গেলে দেশে। 

আমাদের পরিবার লইয়া! টহল পার 
তোমাকে কহিলাম শেষে ॥ 

তুমি, কুটুম্ের প্রধান করিলে অপমান 
তে কারণে কই আমি। 

ভোমার উপর পড়িল মন্স্তর 
সাবধান হও হে তুমি ॥ 


জিভুবন চমকে 


এতেক বলিয়া চলে মাহুদিয় 
রাজাকে দেখায়ে ভয়। 

ভয়েতে ভূপতি না দেখে পদ্ধতি 
মাছদেকে ডাকি কয়।॥ 

ধরিয়া ধরণী নৃপত্তি আপনি 
ভয়ে কয় শুন কথা। 

এমন বিপাকে ছেড়ে যাবে মোকে 


খাইয়া আমার মাথা ॥ 


১৫৭ 


এমন বিপাকে ছাড়িয়৷ আমাকে 
কোথা যেতে চাও ভেয়ে। 

বিপদের বেল! তুমি মোর শাল! 
রহিব কার মুখ চেয়ে ॥ 

এতেক গুনিয়! কহে মাহুদিয়। 
সে দিন কোথ। গেল ভাই । 

যে থাকে সদর বাধহ কোমর 
আমি সে লুটিয়া বাই ॥ 

আপনা খাইয়া শুন রে মাহুদিয়। 
আমি সে কঠিন তোরে। 

লোকের কথায় কহিনু তোমায় 
পশ্চাতে ঘাটহ মোরে ॥ 

আপন! খাইয়। শুন হে মাহুদিয়! 
তোমারে কহিলাম আমি। 

ভগিনী লইয়। পাটেতে বসিয়া 
রাজত্ব করহ তুমি। 


পাত্র বলে যদি দিলে সকলের ভার। 

আমি যে থাকিতে রাজা ভয় নাঞ্চি আর ॥ 
বিরাট সহরে ছিল বিরাট নামে রাজ। 
কীচক তাহার শাল ছিল মহা তেজ। ॥ 
বিরাট রাজ ছিল কীচকের সাথে। 
তোমার ভয় নাই রাজ! আমি যে থাকিতে ॥ 
ভয় নাই ভয় নাই মহাপাত্র ভাকে। 

নায়ে ছিল ভাট রায় মান করে তাকে ॥ 
হায় হায় করিয়া সকল লোক কাপে। 

ভয় দিয় ভুবনে ভুলায়ে রাখে ভূপে॥ 
এইকূপে রহিল ভূপতি গৌড়েশ্বর | 

মনেতে যুকতি করে মাছদে পাত্র ॥ 

পাত্র বলে ভূপতি নিশ্চিন্ত হৈলে তুমি । 
কাঙরের জঞ্জাল ভয়ে মরে গেলাম আমি ॥ 
এইখানে ময়না-বসান পালা হৈল সায়। 
রামদাস গাইল যা গাওয়ালে কালুরায় ॥ 


ইতি অনাদ্দিমঙ্গল নামে ধর্মপুরাণে ময়নাবসান নাম ষোড়শ কাণ্ড সমাপ্ত। 


সণ্তদশ কাণ্ড । 
অথ সন্বন্ধপাল! লিখ্যতে 


প্রথুমহ পরাৎপর প্রভূ নিরঞ্রন। 
শীধর্শমঙ্গল গীত শুন সর্বজন ॥ 

বার দিয়৷ বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর । 
হারাবতী নটিনী নিয়! শুনহ উত্তর ॥ 
গোঁউড়নিবাসী নটী নাম হীরারতি। 
গুরিক্ষে গুরিক্ষে সঙ্গে আর হারাবতী ॥ 
গোড়েতে করে ঘর অনেক দ্িবস। 
তাঁগবেতে সকল সংসার কৈল বশ ॥ 
পান গুয়। জড়ি রাখে বদনকমলে। 

রূপ দেখি যজ্ঞের আগুন ছেন জলে ॥ 
অঙ্গের বরণ যেন চাপারুচি গায়। 

স্থবর্ণ ছুলিছে কত নটিনীর খোপায় ॥ 
রাতি পোহাইলে করে সম্বলের চিন্তা । 
হীরা বলে তাণ্ডব করিব আঁজি কোথা ॥ 
গীতনাটে ভূলাব ভূপতি গৌড়েশ্বর | 
হীর! বলে হারাবতী সাজ অত্তঃপর ॥ 
আভরণের পেড়া দাসী গ্রোগাইল ক!ছে। 
কত মণি মুকুতামগ্ডিত তায় আছে ॥ 
এত বল্য। পরিপ হীর! সাটী পরিসর । 
বিনতানন্দন মণি মদন মকর ॥ 

থগমণি দক্ষিণেতে নান! চিত্র লেখা । 
অর্জনের রথে হরি যেন দিল দেখা ॥ 
এক ঠাঞ্জি গোকুল মথুরা বুন্দাবন। 
রাধ! কোলে করে নাচে শ্রীনন্দের নন্দন ॥ 
লক্ষের কাচুলী নটী অরোপিল গায় । 
রূপের সৌরভে কত অলিগণ ধায় ॥ 


সাজ কর্য! নী তবে করিল গমন । 
রাজার দরবারে গিয়া দিল দরশন | 

বার দিয় বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর। 
সম্মুখে পণ্ডিত ঘট! বামে মন্ত্রিবর ॥ 

কৃষ্ণ কথ! শুনিতে রাজার গেছে মন। 
হেনকালে নটা সব দিল দরশন॥ 

আগু হয়ে বায়েন সরবে দিল ঘা। 
নটীদের শ্বভাব ধরণে নয় গা ॥ 

মধুর সে গান যেন কোকিলের ধ্বনি । 
গীত নাচে ভুলিল গৌড়ের নরমণি ॥ 
পাজ্রকে ডাকিয়! কয় রাজা গৌড়েশ্বর | 
কোথাকার নটা নাে দরবার ভিতর ॥ 
ভুলাল আমার মন মনোহর বেশে । 
বাড়ী ঘর মহল তুলিয়া! দেও দেশে ॥ 
বেবুশ্য। ভূষ্জিতে চায় রাজ! গৌড়েশ্বর। 
জোড়হাঁতে বলে তবে মাছদে পাতর ॥ 
বেবুশ্টা ভূপ্রিবে কেন বিভ। দিব রায়। 
হরিপাল রাজার কন্ত! আছে অবিভায় ॥ 
হরিপাল রাজ! বটে তোমার রায়ত। 
হেথা হইতে সিমুলিয়া বার ক্রোশপথ ॥ 
হরিপাল রাজার কন্ত! কানড়া কুমারী। 
আজ্ঞে হলে সে কন্তা বিভা দিতে পারি 
এত শুনে বুড়া রাজ! হেসে হেসে বলে। 
কে আমাকে মেয়ে দিবে এত বুড়াকালে ॥ 
তিন ভাগ বয়স গেল এক ভাগ শেষ। 
কোন হাটে আমি আর নেড়া দরবেশ ॥ 


অনাদি-মঙ্গল ১৫৯ 


পাত্র বলে অবশ্ত তোমার বিভ। দিব। 
তোমার বিভা দিয়! ভাই তবে জল খাব। 
গোধুলী লগন পণ বসে কর রাজা। 
তোমার বিয়ে দিয়া তবে মোর স্গান পৃজ। ॥ 
বিনোদ ঘোষাল আইল কিস্কর দ্বিজবর। 
কহিতে লাগিল তবে মাহুদে পাতর ॥ 
জরাকালে মহারাজ বিয়ের সাধ করে। 
ঘটক হুইয়! যাও সিমুল্যা নগরে ॥ 
সাবধানে কথা কইয়ো হরিপাল সনে। 
বলো আজি বিভ1 হবে গোধুলি লগনে ॥ 
রাজা পাত্র ছুইজনে অনেক মত বলি। 
এইবার বুঝিব ভাই তোমার ঘটকালি ॥ 
এত বল্য। গেল পাত্র রাজার ভাগ্ডারে । 
অধিবাসের দ্রব্য সব রাখে থরে থরে ॥ 
বিচিত্র বসন লেয় আর হেমহার। 

আগু পাছু চালাইল শুতবোঝ। ভার ॥ 
কিন্কর ঘোষাল চাঁপে ঘোড়ার উপর। 
দোলায় চেপে গেল তবে ভাট গঙ্গাধর ॥ 
ডাহিনে গৌউড় রহে বামে চন্ত্রপুর | 
বার ক্রোশ রয়ে যায় রাজার গোৌউড় ॥ 
বিমলার জল তবে নায়ে হল পার। 
উপনীত হল গিম্! রাজার দরবার ॥ 

বার দিয়া বসেছেন হরিপাল শিখর । 
ম্ু্েঠাত্ডিত ঘটা বামে মন্ত্রিবর ॥ 
বিশারদ বসেছেন বিপ্রের শিরোম্ণি। 
রাজা বলে কহ দ্বিজ কৃষ্ণ কথা শুনি ॥ 
কৃষ্ণ কথা শুনিতে রাজার গেছে মন। 
যে কালেতে হরি কৈল রুক্মিণী হরণ।॥ 
ভীগ্মক ভূপতি রাম বিদর্ভ নগর । 
শুভদিনে রুল্পিণীর করায় স্বয়স্থর ॥ 

এ রাজমণ্ডলী সবে ভীম্মক দর্শনে । 
শিশুপালে কন্তা দিব রাজ! করে মনে ॥ 
রাজার নন্দিনী শুনি পরম! সুন্দরী । 
মধুর! হইতে তবে আইলা শ্রীহবি 


হাসিয়৷ ধরিল হরি রুক্সিণীর হাতে। 
চলিলেন রাধানাথ মথুরার পথে ॥ 
জরাসন্ধ আদি করি যত নরমণি। 

কেবা বলে কেব! হরে রাজার নন্দিনী॥ 
এই অধ্যায় শুস্তেছিল হরিপাল শিখর । 
ভাট বামুন যায় তবে দরবার ভিতর ॥ 
বোঝ! ভার বেগারি রাখিছে থরে থরে। 
তা দেখিয়া! হরিপাল মনে যুক্তি করে ॥ 
কোথা আগমন এই দ্রব্য সব কেনি। 
ভাট বলে ভাগ্যবতী রাজার নন্দিনী ॥ 
অতঃপর তোমার ভাগ্যের সীমা নাঞ্চি। 
বহু ভাগ্যে গৌউড়েশ্বর হবেন জামাই ॥ 
পাচ লক্ষ মরিজাতা তোমার ইরসাল। 
অতঃপর গেল তোমার খাজনার জঞ্জাল ॥ 
এত শুনি হরিপাল হৈল হেটমাথ|। 
আমি না বলিতে পারি এনব বারতা ॥ 
মানিনী আমার কন্ত! কানড়া কুমারী ! 
নিরবধি পৃজ! করে শঙ্কর গোউরা ॥ 

দণ্ড চারি মহাশয় বিলম্ব কর তৃমি। 
কানড়ার কাছ হৈতে জিজ্ঞাসিব আমি ॥ 
এত বল্য। হরিপাল করিল গমন। 
কানড়ার কাছে গিয়! দিল দরশন ॥ 
একমনে কানড়া চণ্তীর করে পৃজা । 
দুয়ারে দাড়াল গিয়! হরিপাঁল রাজা ॥ 
পিতাকে দেখিয়া তখন কানড়া কুমারী ৷ 
গলায় বসন দিয়! যোড়হাত করি ॥ 

বার ব্মর হর গোউরী পুজা করি আমি 
বড় ভাগ্য পিতা গো আপিয়াছ আপনি ॥ 
হেদে গে ধুমসী দাসী বাবার তত্ব নেও। 
নারায়ণ &তল এনে বাবার অঙ্গে দেও ॥ 
হরিপাল বলে মাগে স্নান পুজা হব। 
এক কথ! জিজ্ঞাসিয় ত্বরায় আমি যাব ॥ 
অতঃপর আমার ভাগ্যের সীমা নাঞ্চি। 
বর্ ভাগ্য গৌউড়েশ্বর হবেন জামাই ॥ 


১৬৪ অনাদি-মঙ্গল 


পাচলক্ষ মরিজাতা আমাকে ইরসাল । 
অতংপর গেল আমার খাজনার জণ্তাল ॥ 
হাতে সুতা বেদ্ধে মাগো রাজ! হল বর। 
আজে হক তাহাকে আপনি স্বয়ম্বর ॥ 
এত শুনা। কানড়া হৈল ক্েেটমাথ!। 
ধনলোভী হয়েছ গো শুন জন্মদাত। ॥ 
যেখানে বেচিৰে গে বিকাব সেইখানে । 
পুত্রকন্ত। বিকায় নাঞ্ি মা বাপ বিহনে ॥ 
যেখানে বেচিবে রাজ সেখানে বিকাই। 
বিধাতার কলম বাবা রদ হবে নাই ॥ 
কালি মোরে শ্বপনে কয়েছে ভগবতী ৷ 
আমার শাশুড়ীর নাম রাণী রঞ্জাবতী ॥ 
আজি মোরে স্বপনে কহিল দশভ্জা। 
তোমার কান্তের নাম লাউসেন রাজা ॥ 
এত শুনি হরিপাঁল করিল গমন । 

রাজ দরবারে গিয়ে দিল দরশন ॥ 
হরিপাল রাজ। রেল রাজ দরবারে । 
কানড়া ডাকিয়া বলে ধুমলীর তরে ॥ 
হের্দে গে ধুমসী দাসী শুনগে। বচন । 
আজি নাকি মোর বিভা গোধূলি লগন ॥ 
অধিবাসের দ্রব্য আইল রাজ দরবারে । 
ধুম্পী ডাকিয়া! গিয়া আন সভাকারে ॥ 
এত শুন্য। ধুমসী তবে করিল গমন। 
রাজ দরবারে গিয়া দিল দরশন ॥ 

ডেকে বলে বাজার ঘটক আইলে কে। 
ঠাকুরাণী ডাকে সব দ্রবাজাত নে॥ 

তাট আর ত্রাক্ষণ ভাবিছে মনে মনে। 
রাজার হইবে বিভা] বুঝিলাম মনে ॥ 
ভাট বলে বেগারী সব ভার বোঝ! লাও। 
ঠাকুরাণী ডাকিছে সব জ্রব্জাত দাও 
তা শুনে বেগারী মব ভার বোঝ। লৈল। 
কানড়ীর কাছে গিয়া সকলি রাখিল ॥ 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সব পীড়িত অন্তরে । 

ত| দেখিগ। কানড়! মনেতে যুক্তি করে ॥ 


হাঁদে দাসী বেগারের তরে তেল দাও। 
যথাযোগ্য বসন ভূষণ আনি দাও ।॥ 
কাঁনড়ার কথা শুনে ধুমসী চলিল। 
সভাকারে সমুচিত আদরে তুষিল। 
কম্থলেতে বসে আছে ভাট আর ব্রাঙ্গণ। 
নারায়ণ তল সবে করিল লেপন ॥ 

কেহ বলে বিমলাকে কেন যাবে ভাই। 
পুকুরেতে স্নান করা জল গিয়া খাই ॥ 
পাড়েতে কাপড় রেখে জলে দিল ডুব। 
হরি বলে কাপড় পরে আহক হল খুব ॥ 
একজনে দিল দাসী এক জোড়া পিড়ি। 
চিড়ে ভাজা জলপান ঝিলি লাড়, মুড়ি ॥ 
দেখিলেন কানড়! জলপান হল সায়। 
রাজন্থত। নতমুখে সম্মুখে দাড়ায় ॥ 

কানড়া বলেন বেগারী তোমর! মোর ভাই। 
এক কথ! জিজ্ঞাসিয় লব তোদের ঠাঞ্চি ॥ 
এত শুন্যা বেগারী সব করে হায় হায়। 
অনাস্ত মঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥ 


৬. 


হাতে লও যতনে তুলসী গঙ্গাজল। 
বরের বয়স কত সত্য করে বল॥ 

যদ্দি মিথ্যা কহিবি তো পাবি প্রতিফল। 
যাবৎচন্দ্র দিবাকর যাবি রলাতল॥ » 
পাঠ পড়ে পুত্র যদি হয় স্বপুরুষ। 

গয়। চলে যায় সে ধরিতে তিল কুশ ॥ 
সেই পুণ্য পায় যেবা কয় সত্য বাণী। 
পুরাণে লিখেছে স্থখ ব্যাসমুখে-শুনি ॥ 
যুধিষ্ঠিব মিথ্যা কন কুষণের বচনে। 

কাল দেখ! দিল তারে গোলোক দক্ষিণে । 
মিথ্যা কয়ে যুধিষ্ঠির সেরে গেছেন কার্য । 
যে কালেতে গুরুবধ হোল ফ্রোণাচাধ্য ॥ 
এত শুন্যা বেগারী সব ভাবে মনে মনে। 
জোড়হাতে কহিছে কানড়া বিদ্যমানে ॥ 
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তিন সন্ধ্যা আমর রাজার কাছে থাকি। 
নিরবধি আমরা দেবি মহারাজে দেখি ॥ 
ছেঁচা গুয়। খায় সলিতেয় ছুগ্ধ পিয়ে। 
বষ্টজোর মহারাজা বছর ছুই জিয়ে ॥ 
এত শুন্ধ। কানড়া হানিছে খল খল। 
বেগারিকে এনে দিল জোড়। পাটমল ॥ 
বিদায় হয়ে বেগারী সব চলে যায় ঘর । 
স্নান করে আইল কিস্কর দ্বিজবর ॥ 
জলযোগ সংযোগ করিয়া দিল দাসী। 
ভাটের কাছেতে কয় কানড়৷ রূপণী ॥ 
ব্রাহ্ষণ গোসাঞ্ঞি শুন ব্রাঙ্ষণ গোসাঞ্েি | 
তুমি তো! সবার পর তোমাপর নাঞ্॥ 
হাতে নাও যতনে তুলসী গঙ্গাজল। 
বরের বয়স কত সত্য করে বল॥ 
মিথ্যা কহিলে ছিজ পাবে প্রতিফল। 
বিশেষ পাপের তরে যাবে রসাতল॥ 
এন শুন্ত! ভাট তবে ভাবে মনে মনে। 
কহিবারে লাগিল সবার বর্তমানে ॥ 
হেটমাথা কেন হে কিস্কর দ্বিজবর। 
বলন! বরের বয়স এগঞ্জর বৎনর ॥ 
এগার বৎপর রাজ! বড় ভাগাবান্‌। 
দিনে পাঁচ লক্ষ লোকে শুনায় পুরাণ ॥ 
ঘটক য়া যদি মিথ্যা নাহি কবে। 
না খোড়! আতুরের কেমনে বিভ! হবে 
এত শুস্ত! কানড়| ভাবিয়া মনে মনে। 
কছিবারে লাগিল ধুমসী বর্তমানে ॥ 
শতজন বেগারীর কথা মিথ্য| নয়। 
কিছু নয় বামনা চাতুরী করে কয় ॥ 
কিন্কর ঘোষ।লে বেন্দো৷ ঘোড়ার লেজুড়ে। 
ভাটের মুড়াও মাথ| বিমলার গড়ে ॥ 
এত শুষ্ঠা ধুমসী চরণে করে ভর। 
ডাক দিয়া আনিল নাপিত হরিহর ॥ 
ভাটের মূড়ায় মাথা বিমলার কূল। 
গাধা খচ্চরের মৃতে ভিজাইল চুল॥ 

২১ 


বলিতে কহিতে বড় বেড়ে গেল রাগ । 
ছটি গালে তুলে দিল নোরূনের দাগ ॥ 
আকাশের চন্দ্র হল ধুমসীর বশ। 

একে কাট। ঘাও তায় জাঙ্বীরের রস ॥ 
ান গালে কালি দিল বাম গালে চুণ। 
ভাট বলে ভাত খাব করিয়ে বেকণ ॥ 
হরিপাল মহারাজ! ভাবে মনে মনে। 
মণ্ডল হৈয় বাদ ভূপতির সনে ॥ 

দেশ বার করে দিল যত পরদল। 

পার করে দিল তবে বিমলার জল ॥ 
পলাইয়া যাঁয় ভাট ফিরে ফিরে চায়। 
দারুণ ধুমসী পাছে আবার গোড়ায় ॥ 
পাচ দিনে সিমুলিয়া গৌড় গতায়াত। 
তিন দিনে পাইল গিয়া গোউড়ের সাক্ষাৎ ॥ 
পাত্র বলে মহারাজ দেখ দৃষ্টি দিয়া। 

ওই পার! ভাট আসে সম্বন্ধ করিয়া ॥ 
সম্বন্ধ করিয়া ভাট আসে ধাগ্ডাধাই। 

লাল পাগ পেয়েছে প্র ছিটের কাবাই ॥ 
বলিতে কহিতে ভাট দরবারে আইল । 
মাথায় ছুটি হাত দিয়া কহিতে লাগিল ॥ 
অন্তের কার্ষেতে গেলে ঘোড়া জোড়া পাই। 
তোমার কাধ্যেতে গিয়া চড় লাখিখাই ॥ 
মিথ্যা করে কয়েছিলাম বয়েসের কথ] । 
কিল খেয়ে পিঠ গেল মুড়াইল মাথা ॥ 
রাজা বলে ওরে মাউদে কি কর্ম করিলি। 
বিমলার গড়ে আমার নাম ডুবাইলি ॥ 
এত শুনি মহাপাত্র ভাবে মনে মনে। 
কছিবারে লাগিল রাজার বিগ্ভমানে ॥ 
গ্রামের সম্বন্ধে ভাঁটেরে বল ভাই। 

তার পাকে অপমান আমি দেখতে পাই ॥ 
এত বলি মাহুদিয়ে দেয় হাঁত নাড়া । 

গ্রাম পক্ষে কি দুর্গতি করেছে কানড়া॥ 
ইহার পাকে মহারাজ চিন্তা কর তুমি। 
তোমার বিভ! দিয়া তবে জল খাব আমি ॥ 
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গোধূলি লগন পণ করে বস রাজ! । 


তোমার বিভ! দিয়! হবে আমার স্গান পূজা! ॥ 


দেশে দেশে মহাশয় লিখহ পরোনা। 
সাজন করিয়! লব নব লক্ষ সেন! ॥ 
পান্জভেদী রাজ! আর নারীর ভেদী নর। 
পাত্রের কথায় তবে তুলিল গোৌড়েস্বর ॥ 
মভ। মধ্যে মাহুদে করিল নিবেদন। 
পাত্র বলে সাজ সাজ ঘত সেনাগণ ॥ 
প্রথমে সাজিল মুখ্য হান্থন হোসন। 
টসয়দ জাকড়। সেখ সাজিল রতন ॥ 
দামামা! দার্মুস কাড়। বাজে রণতুরী । 
হাতীর পিঠে দামামা বাজে ছুড়ছুড়ী ॥ 
রণভেরী খমক ঠমক রণশিঙ্গ! ৷ 

বার পোন মুদঙ্গ বাজে ধাতিঙ্গ ধাতিঙ্গ ॥ 
রণভেরী মাদল বাজিছে রয়ে রয়ে। 
সরদ্বতী হার রৈল চারি পানে চেয়ে ॥ 
মেখমাল! কাদস্থিনী হাতীর চাপাঁন। 
আশদের পাতা যেন বরজের পাণ। 
গেজ গেজ গেঞ্জরি ফুকারে জগঝাপ। 
কেহ বলে কেমনে মহিম হবে সাপ. ॥ 
ধাউ ধাউ শবদদে বাজিছে বড় দাম।। 
বু সৈম্ভে সেজে এল মান্ধাতার মামা ॥ 
সংগ্রামে বানুকী সাজে বর্ণবক শিরে। 
রাজার জামাত। সাজে শির খুব চিরে ॥ 
গুড় গুড় দগড়ি দগড় জয়ঢাক। 
রণভেরী কল্লোল ফুকারে লাখে লাখ 
সাঁজিল হাসান বীর পায়ে দিয়া মোজা। 
বার শত গোলাম সঙ্গে তের শত খোজা ॥ 
চাপিয়া হাসান বীর ঘোড়া লয়ে যায়। 
দেবতা অস্থুর নর দেখিয় ডরায়। 
ঘোড়ার উপরে পান পানি ছেঁড়। রুটা। 
বার্জিবর চলনে বেজেছে তুনকুটি ॥ 
ভূরকুর্তি মোগল সাজে রেয়টী মোগল। 
লোহ! লয়ে মার করে হীরের বদন ॥ 


কাল ধোবে! রা! টুপি সভাকার মাথে। 
রামের ধঙ্গুক যথা শোতে গগনেতে ॥ 

বচন বলিতে মিঞা সোঙরে খোদায়। 

এক কুটী পায় তো হাজার মিঞা খায় ॥ 
পশ্চিম দিকের রাজা আইল গজপতি। 
টতৈনাতি করিয়া আনে যত ঘোড়া হাতী ॥ 


. বর্ধমানের কালিদান সবাকার আগে। 


বিপরীত সাজন দেখিলে ভয় লাগে ॥ 
পার্বতীয়া ঘোড়া যার পাথরিয়া জাত । 
লাফ দিয়! পড়ে খানা দশ বিশ হাত॥ 
আস্তরি সাজিল নামে দক্ষিণ হাজরা । 
আশি হাজার ঢালী তার ঢালে বান্ধা হীরা ॥ 
বেণু রায় কোমর বাদ্ধে রাজার শ্বশুর । 
সাত হাজার ঘোড়া তার লালবান্ধ! খুর ॥ 
ভলকীর সাজিল ভবানী মহাশয় । 
পার্বতীয়া টাঙ্গনে যাহার কীড় বয় 
সাজিল ভবানী রায় সঙ্গে শত ঢালী। 

মদ থেয়ে ইলাম পেয়েছে চুণ থালি॥ 
সাজিল গোবিচ্দ মল্ল পেঁড়োঁয় যার ঘর। 
ধাক্কায় মহিম করে মানে যশর ॥ 

সিপাই সর্দার সাজে পর্বঞ্তর চুড়া। 
ভগীরথ কোমর বান্ধে মান্ধাতার খুড়! ॥ 
কাঙ্রের দিপাই আইল নরসিংহ রায়। 
অনাগ্ঠ মঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥ 





ফারাঙ্গ। ফারাস সাজে মুখে নাই বোল। 

কুশ মেট্যা বাগদি অনেক ভূমে কোল ॥ 
তেঁতুলে বাগদি সাজে যমের দোসর । 
হাড়িয়৷ চামর কত বাশের উপর ॥ 

তিন হাজার ঢালী ধায় অনেক ধান্কী। 
আগুদলে মারি করে রায় হয় লুকি ॥ 
রাউত মাউত সাজে এসে কানে কান । 
খুব খুব ভাজির পিঠে খুব খুব পাঠান ॥ 
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কামানী কামান দাগে পড়ে বড় গোল]। 
চন্্রবাণ পড়িছে ধরণী করি আল! ॥ 
ধুম্ধাঁম শবদে কামানের ভাক গুনি। 
ধাওাধাই ধর ধর কাপিছে মেদিনী ॥ 
কান ধোলে। একাকার শূম্ত অগণন । 
সাগর কল্লোল যেন লাগিলে পবন ॥ 
আপনি স।জিল পাত্র হাতীর উপর । 
পিছে সেবা করিছে পাঁমরি মনোহর ॥ 
বিঙ্গি মাদল বাজিছে পরিপাটি। 
রামজিনি রাজার সম্মুখে নাচে নটী ॥ 
দ্বাদশ নফরে রাজার তুলে ধরে নড়1। 
স্বঙ্গায় যায় যেন ভাগাবানের মড়া ॥ 
পাচ দিনে সিমুলায় গৌড়েতে গতায়াত। 
তিন দিনে পাইল গিয়! বিমল! সাক্ষাত ॥ 
থাক থাক শবদে দামামায় পড়ে বাড়ি। 
রাউত মাউত নানা করে দড়বড়ি ॥ 

ছুড় হুড় শবদে পড়িছে ঝড় গোলা । 
কানড়। কুমারী পুজে সর্ববমঙ্গলা ॥ 


হরিপাল বিপাকে পড়িয়া ভাবে মনে । 
মণ্ডল হইয়া বাদ ভূপত্তির সনে ॥ 

এত বলি হরিপাল করিল গমন। 
কানড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন ॥ 
বার হৈয়! আয় ঝিয়ে বার হৈয়! আয়। 
অতঃপর কানড়1 আমার জাতযায়॥ 
কুলপাংশ্ুল! তুমি কুলেতে হইলে । 
সগোঠী আমায় আজ তুমি মজাইলে ॥ 
কানড়! বলেন বাবা বসে থাক তুমি। 
নবলক্ষ সেনাপতি বিনাশিব আমি ॥ 
কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার মা। 
বিপদ কালেতে মোর ভরসা কেবল ম। ॥ 
হরিপাল মহারাজা ভাবে মনে মনে। 
মণ্ডল হইয়া বাদ ভূপতির সনে ॥ 
প্রণতি করিয়া দেবীর পঙ্কজ চরণে। 
অনাগত মঙ্গল কবি রামদাসে ভথে॥ 
এত দুরে সম্বন্ধ পালা হৈল সায়। 

হরি হরি বল ভাই হলাম বিধায় ॥ 


ইতি অনাদিমঙ্গল নামক শ্রধর্শপুরাণে সন্বদ্ধ পাল! নামে সগুদশ কাণ্ড সমাপ্ত। 





অষ্টাদশ কাণ্ড । 
গগ্ডাহান। পাল! লিখ্যতে। 


তুজঙ্গ হইয়া নাকি জিনিবে সালুর । 
কেশরী হইয়! জিনিবে মাত প্রচুর ॥ 
কুদ্ধুর হইয়! নাকি জিনিবে শৃগাল। 
ইন্গুর হইয়া! নাকি জিনিবে বিড়াল ॥ 
এত বলি হরিপাল করিল গমন। 
আপনার ঘরে গিয়৷ দিল দরশন ॥ 
দম্পতি সহিত রাজ] ভর1 দিল নায়ে। 
কাল এসে ডাকে বেটি বার হয়ে আয়॥ 


হরিপাল পলাইল বাসলিয়া নগর । 

ধুমসী কানড়া লয়ে শুনহ উত্তর ॥ 

একমনে কানড়া চণ্ডীর করে পূজ।। 
কৈলাস ছাড়িয়া তবে এলেন দশভূজ! ॥ 
দেখা দিয়। ঈশ্বরী কানড়। লৈল কোলে। 
মুছিল বদনচাদ নেতের অঞ্চলে ॥ 

পদ্ম ফুল দেখি কেন পুজার পরিপাটী। 
এত কেনে ডীকাডাকি হরিপালের বেটি ॥ 


১৬৪ অনাদি-মঙ্গল 


তা গুনিয়। কানড়া ভাবিছে মনে মনে। 
জোড়হাতে কহিয়ে ভবানী বর্তমানে ॥ 
কাল মোরে স্বপনে কয়েছ ভগবতি। 
আমার শাঞুড়ীর নাম রাণী রঞ্লাবতী ॥ 
আজি মোর স্বপনে বলেছ দশভূজা। 
আমার কান্তের নাম লাউসেন রাজা ॥ 
তবে কেন বিপরীত দেখিগো ভগবতি। 
আমারে জুটিয়৷ লয় গড়ের ভূপতি ॥ 
বাসলী বলেন বাছা তোমার ভয় নাই। 
কোন ছার গোৌঁড়েশ্বর কি তার বড়াই ॥ 
দস্তামুষ্টি হেনেছি করাল মৈষান্ুর। 
তাহার সঙ্গের সেন। হেনেছি প্রচুর ॥ 
শুস্ত নিশুভ্ত মৈল আর ধূ্রলোচন। 
তাহাকে অধিক বীর আছে কোন জন ॥ 
দগ্ডচারি গিয়াছিলাম পরশুরামের রণে। 
সেই দ্বপ দেখিতে সতত পড়ে মনে ॥ 
লোহার গণ্ডা পণ করে বসে থাক তুমি । 


তোমার বিভ। দিয়! গে। ঠকলাসে যাব আমি ॥ 


বিশ্বকর্্ায় ডাকিয়। আপনি দিল পান। 
এইখানে লোহার গণ্ড। করহ নির্মাণ ॥ 
এত শুনি বিশাই পাতিল ধর্মশাল। 
তাহার ধাতায় বসে নন্দী মহাকাল ॥ 
লক্ষ মণলোহা চণ্ডী দিলেন যুগিয়ে । 
বিশ্বকর্ম্ম। গড়ন গড়ে আজ্ঞ। মাত্র পেয়ে ॥ 
গর্বত সমান গণ্ড! করিল নির্মাণ । 

শূন্য যুড়ে দিলেন শিরে খড়াখান ॥ 

গপ্ডা লয়ে বন্দিল চণ্তীর বিদ্তমানে । 
বিদায় হ'য়ে বিশ্বকন্ম1! গেল নিকেতনে ॥ 
ভগ বতী গঞ্জার গায়ে পদ্মহাত দিয়া । 
বলিতে লাগিল চণ্ডী সাক্ষাৎ হাসিয়! ॥ 
যখন হানিবে তোরে লোহার আতর। 
ভাঙ্গিবে সকল অস্ত্র তোমার উপর ॥ 
তারপর ভগবত্ী বলিল বিশেষ। 
লাউসেন কাটিলে হইও তুলার প্রবেশ ॥ 


এত বলি গণ্ডারে দিলেন জীব স্তাস। 
জলিয়৷ উঠিল গণ্ড। হুর্ষ্যের প্রকাশ ॥ 
বাশুলী বলেন ধুমসি এই গপ্ডা লেও। 
যেখানেতে বর আছে তার কাছে দেও ॥ 
কানড়1! করেছে পণ গড়ের ভিতর। 

গপ্ডা হেনে বিভা কর রাজা গৌড়েশ্বর ॥ 
পাটজাদ পরিল হাতেতে কাল অসি। 
আশী মগ গপ্ডায় কাখে করিল ধুমসী ॥ 
বরমাল্য লইল চন্দন গুয়া পান। 

গণ্ডা লয়ে দাসী মাগী করিল পয়ান ॥ 
আকাশের বর্ণ জিনি ধুমসীর দে। 

বার ভূঞ্য] রণে বলে হাদে মাগী কে॥ 
ডাঁক ছেড়ে বলে ধুমসী ডাগর ডাগর । 
সহজে দাসীর জাতি কারে নাঞ্চি ডর ॥ 
এই দেখ বরমাল্য বরের বরণ। 

যে কাটিবে গণ্ডা তাকে করিব বরণ ॥ 
উত্তম মধ্যম কিংবা বর্ণভেদ কি। 

গণ্ডা হেনে বিয়া! কর হরিপালের ঝি ॥ 
ঘেসেড়। চেল্লাদার কিবা চগ্ড।ল যবন। 
যে কাটিবে গণ্ডা ভাঞ্চে করিব বরণ ॥ 
রাজ! বলে ওরে মাউদে কি কর্ম করিলি। 
বিমলার গড়ে আমার নাম্‌ ডুূবাইলি॥ 
পাত্র বলে মহাশয় বসে থাক তুমি। 
তোমার বিভা! দিয়৷ তবে জল খাব আর্ি॥ 
ধন্নুক পণ করেছিল জনক ছুহিতা । 
ভাঙ্গিয়! ধনুক রাম বিয়া তৈল সীতা ॥ 
ক্রুপদ রাজার কন্ত! ক্রপদ নগরে । 
রাধাচক্র অজ্জুন বিদ্ধেছে এক শরে ॥ 
এক চোট গণ্ডার উপরে দেও তুমি। 
তোমার বিয়া দিয়। তবে জল খাব আমি ॥ 
এত শুনি বুড়া রাজা বাদ্ধিল কোমর । 
হাতে ধরে তুলে রাজায় ছাদশ নফর ॥ 
তা দেখিয়া! ধুমসীর কৌতুক বাড়িল। 
গণ্ডার উপরে খড়ির রেখ! দিল। 
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খান ছাড়িয়া চোট পড়ে অন্থস্থানে । 
যদুর্গ। পুজিব তোমার বলিদানে । 

ত শুনি মহারাজ হানে খরসান। 

জাই হেত্যার ভেঙ্গে হেল খান খান ॥ 
2 দেখিয়া ধূমসী মাগী হেসে লুটি গেল। 
সধোমুখ হ'য়ে রাজা অমনি বসিল ॥ 
[মসী বলেন ধিক গৌড়ের ন্যাবড়। 

এই মুখে লুটে খাও গোৌউড় সহর ॥ 

গণ্ড কাটিবারে যায় মাউদে পাত্তর। 

গড়ি রেখ! দেয় পুনঃ গণ্ডার উপর ॥ 
এইখান ছেড়ে চোট পড়ে অন্ত ঠাঞ্ি। 
তোমাকে কাঁটিব আমি যে করে গোসাঞ্চি॥ 
এত শুনে মাছুদিএ হানে খরসান। 
পাত্রের হেত্যার ভেঙ্গে হ'ল খান খান ॥ 
ভেঙ্গে গেল হেত্যার যেন বিজরীর ছটা । 
একথান বাজাতে পাত্রের নাক গেল কাট। ॥ 
'অঙ্গেতে কুধির ধারা বহি পড়ে যায়। 
পাত্র বলে বরমাল্য পেয়েছি গলায় ॥ 
ধুমসী বলেন ধিক গোউড়ের ন্টাবড়। 

এই মুখে লুটে খাও গোউন্ত সহর | 
মহাপান্্র অতিশয় পেয়ে অপমান । 
রাজাকে কহেন তবে কর অবধান ॥ 
চিন্ত। নাঞ্ মহারাজ বসে থাক তুমি । 
লাউষ্ুনে আনিয়া গণ! কাটাইৰ আমি । 
রাজ! বলে তবে লোক দেহ পাঠাইয়। 
মপিপত্র হাতে নিল পাত্র মাউ দিয় ॥ 

স্বস্তি আদি লিখে যত পত্রের বিধান। 
আমার ভাগিন! তুমি কর অবধান॥ 


জরাকালে মেসো তোমার বিয়ের সাধ করে। 


নবলক্ষ সেনা পড়ে বিমলার গড়ে ॥ 
বার দিন মাসের তারিখ দিল তায় । 
মনে করে ময়না মুলুকে কেবা যায় ॥ 
হেন কালে সম্মুখে দেখিল শিঙ্গাদার। 
পাত্র বলে তুমি যাও রে ময়ন। বাজার ॥ 


পাচ দিনে সিমূলে গোউড়ে গতায়াত। 
তিন দিনে পাইল গিয়! £ভরবী সাক্ষাৎ ॥ 
অনাছপদারবিন্দ ভরসা কেবল। 
রামদাস গায় গীত অনাগ্যমঙ্গল ॥ 


ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে পার হঃয়ে। 
উচানল দীঘীর পশ্চিম পাড় দিয়ে ॥ 
রাঙ্গামেট্যা স্ুরধুনী সম্মুখে নিওড় । 
ডানপদকে মান্দারণ পিরিসমালীর গড় ॥ 
চউবেড়া প্রত্তাপপুর করিল প্রবেশ। 
মানকুর ছাড়াইল কাশজোড়া দেশ ॥ 
কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার। 
উপনীত ঠৈহল গিয়! ময়ন। বাজার ॥ 
কর্ণসেন বসে আছে সেনের বরাবর । 
হেনকালে শিঙ্গাদার করিছে উত্তর ॥ 
বচন বলিতে বড় বিলম্ব বাড়িল। 

পাগে ছিল পরআনা সেনের হাতে দিল ॥ 
মুদো ভেঙ্গে পরআঁন৷ পড়িছে ধারে ধীরে। 
রাজার হইব বিভা! বুঝিল। অন্তরে ॥ 

পত্র পাঠ করে রাজ! হরষিত বদন। 
মায়ের কাছেতে গিয়৷ দিল দরশন ॥ 
জরাকালে মেসো গো বিয়ের সাধ করে। 
যোল পাত্র বার ভূঞ্য| বিমলার গড়ে ॥ 
এত শুনি রঞ্জাবতী দিলেন বিদায়। 

গড় করে লাউসেন সিমুলাকে যায় ॥ 
মায়ের কাছেতে বিদায় হইল তপোধন। 
কালুকে বলিল ভাই করহ সাজন ॥ 

এত শুনি বীর কালু করিল গমন। 
আপনার ঘরে গিয়া দিল দরশন ॥ 

ধর ধর বলিয়া শিঙ্গাতে দিল ফ,ক। 
ধাইল ডোমের পাড়া নাঞ্জ বাদ্ধে বুক ॥ 
বাঘ রায় আইল সর্দার কেলে সোনা । 
হীরে ডোম বিনে আইল কালুর ভাগিনা ॥ 


১৬৬ 


ইত্যাদি যতেক ডোম সাজিয়া আইল। 
ঢাল খাড়া হাতে কারে! নিশান রঙ্গিল ॥ 
এক এক জন যেন যম অবতার। 

নয়ন লোহিতবর্ণ বিজলীর তাঁর ॥ 

আর এক বীর সাজে তার নাম ছুলো। 
রণে প্রবেশিলে যে গগনে উড়ে ধূলো৷ ॥ 
সাজ করে তের ভোম করিল গমন। 
সেনের কাছেতে গিয়া দিল দরশন ॥ 
সেনের কাছেতে গিয়া করিল জোহার। 
সেন রাজ সাজিল শ্রীরাম অবতার ॥ 
লাউসেন কর্পুর দঁহে করিল গমন । 
পর হোল কাপিনী পছুম। দরশন ॥ 
ধাওাধাই চলিলেন ময়নার তপোধন । 
রাজার কাছেতে গিয়| দিল দরশন ॥ 
মহারাজ! বলির! করিল নমস্কার। 

মাম! বলে মাউদেকে বন্দে দশবার ॥ 
বার ভূঞা! একে একে করিল সম্ভ।ষণ। 
লোক পাঠাইয়াছিলে কিসের কারণ ॥ 
এত শুনি মাউদ্দিয়ে লাউসেনে দিল পান। 
এই গপ্ডা কাট বাপু বড় বলবান্‌ ॥ 
জরাকালে মেসো তোমার বিয়ের সাধ করে। 
গণ্ড। হেনা। বিয়। দেও কানড়ার তরে । 
এত শুনি গা তৃলিল লাউসেন রায় । 

যে আজ্ঞ! বলিয়। হাত দিলেন মাথায় ॥ 
গৃগ্ু! কাটিবারে যায় ময়নার সওদাগর । 
খড়ি রেখা দেয় দাসী গণ্ডার উপর এ 
এখানে পড়িয়ে চোট পড়ে অন্ত স্থানে। 
জয়দুর্গ। পুজিব তোমাকে বলিদানে ॥ 
কানড়! করেছে পণ গড়ের ভিতর । 

যে কাটিবে গণ্ডা তারে আমি স্বয়স্বর ॥ 
খড়গ হাতে সেনরাজ! করিল গমন । 
গঞ্ডার নিকটে গিয়৷ দিল দরশন ॥ 

খড় তুলে সেনরাজ! মারিল এক চোট । 
পড়িল গণ্ডার মাথা ভূঞ্চে যাঁম লোট॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


পড়িয়া গণ্ডার মাথা ধূলায় লোটায়। 
বরমাল্য দেয় দাসী সেনের গলায়॥ 

মাণিক অঙ্ুরী দিয়া পায়ে ঢালে দধি। 
সেনকে বরণ দাসী কৈল যথাবিধি ॥ 
বরমাল্য দিল যদি সেনের গলায়। 

অগ্নি জ্বেলে দেয় যেন মাউদের গায় ॥ 

এক ভাগ কেটে গণ্ড! রেখেছিলে তুমি । 
ছুই ভাগ কেটে গণ্ড। রেখেছিলাম আমি ॥ 
এক ভাগ কাটিতে লোহার গণ্ড ছিল। 
তাকে কেটে ভাগিনা বরমাল্য পাইল ॥ 
খলবুদ্ধি মাছুদিয়ে নাঞ্ ভুলে কাজে। 
মাসি বিভ! ভাগিনা করিবে কোন লাজে ॥ 
সেনের গলা হ'তে তবে বরমাল্য লইল। 
বর বল্যা বুড়ে| রাজার গলে লয়ে দিল ॥ 
যার মালা তার গলে এখন শোভা হইল। 
কুগ্তরের দলামাল মাজ্জারের গলে ছিল ॥ 
তবে জানি লাউসেনের ধর্ম্মের আছে বর। 
আরবাঁর কাটুক গণ্ডা সভার ভিতর ॥ 

সেন বলে গণ্ডাতে সুসার কর তুমি। 

তবে ত লোহার গণ্ডাং কেটে দিব আমি ॥ 
এত গুনে মাহুদিয়ে কোপে কম্পবান্‌। 
লাউসেনের তরে পাত্তর যুড়িল বাখান ॥ 
চাকর কুকুর তুল্য একভেদ নাই। 
সভা মধো দেখ রাজ! চাকরের বড়াই ॥ £ 
ঘর দুয়ার উহার লিখহ বাজেমাল। 
ওগ্ডির পাথর লিখ গুণাগারের তল ॥ 
হেটমাথ। রল ময়নার তপোধন। 
রে।ষযুত হয়ে উঠে ডোমের নন্দন ॥ 
ধঙ্থুকে জুড়িয়। শর ডেকে বলে মার। 
এক শরে লোহার গণ্ডা হয়ে গেল ফার। 
তা দেখিয়া ধুমপী মাগি হেসে লুট গেল। 
অধোমুখ হ'য়ে পাত্র অমনি বসিল ॥ 
ধুমনী বলেন ধিক গৌউড়ের ন্যাবড়। 
এই মুখে লুটে খাও গোউড় সর । 


অনাদি-মঙ্গল ১৬৭ 


[মসী বলেন আমি আর কেনে রই । 
কানড়ার কাছে গিয়া সমাচার কই ॥ 
তা দেখিয়! ধুমসী মাগী করিল গমন। 
কানড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন ॥ 
বলেন সার্থক পুজিলে দশভূজা। 
তুমি যেমন স্থন্দরী সুন্দর তেমন রাজ! ॥ 
ত্রিতুবনে নাই দেখি তেমন পুরুষ । 
রামায়ণে যেমন শুনেছি লব কুশ ॥ 
ললাটফলকে তার গুঞ্জরে ভ্রমর | 
রাজদগুটীকা তার কপাল উপর 
তচ্ছরুচি মনোহর সাক্ষাৎ মদন। 
কত শশিশোভা জিনি সুন্দর বদন ॥ 
ধুমসী কানড়া রৈল গড়ের ভিতর । 
মাহুদে পাত্তর লয়ে শুনহ উত্তর ॥ 
পাত্র বলে সেন রাজ শুন মন দিয়া। 
হরিপাল রাজায় বাপু তুমি আন গিয়! ॥ 
হরিপাল রাজ। গেছে বাসড়িয়! নগর। 
ত্বরায় আনিবে তারে ময়না সদাগর ॥ 
এত শুনি সেন রাজ চাপিল ঘোড়ায়। 
সাকাশ্ডকো তের ডোম আগ পিছু ধায় ॥ 
মনে ভাবে মহাপাত্র গৌরব রাখিব। 
বলে ছলে রাজার অবশ্ঠ বিভা দিব ॥ 
'এত বলি সাজিতে কহিল সেনাগণে। 
নানাষ্ঈিধ বাগ্য বাজে কে করে গণনে ॥ 
ভাকহাক শবদে লাগিল ধাওাধাই। 
কানড়৷ নুন্দরী পুজে দেবী মহামায়ী ॥ 
একমনে কানড়া চণ্ডীর করে পুজ। 
কৈলাস ছাড়িয়। এলেন দশভুজ। ॥ 
মহাবিষ্ঞ। জপ করে দক্ষিণ জড়ুর। 
যার যশে পরিপূর্ণ আছয়ে গোউড় ॥ 
গোপাল গোবিন্দ তুমি গয়া গঙ্গা খষি। 
প্রয়াগে মাধব তুমি তীর্থ বারাণসী । 
হরি ভক্তি গতিসুক্তি তুমি ভাগবত । 
তোমার ভজন! বিন! নাঞ্িঃ স্বর্গ পথ ॥ 


কৃপা কর দঙগজদলনী দশতৃজ। | 

সঙ্কটে পড়িয়া ম1 শঙ্করী করি পুজা ॥ 
ভবানী বলেন বাছা তোমার ভয় নাই। 
কোন ছার গৌউড়েশ্বর কি ধরে বড়াই ॥ 
ভয় নাঞ্জ সাজিয়! চলহ রাজবাল]। 
কটাক্ষে রাজার কটক উড়াইব ভূল! ॥ 
উপলক্ষ বিনে আমি রণে যেতে নারি। 
এত শুনি উল্লাসিতা৷ কানড়1 কুমারী ॥ 
বারেক হুকুম দিল সাজাইতে বাজি। 
ভাল দেখি আনিবে ঘোড়া টাঙ্গনিয়৷ তাজি। 
অনাগ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল । 
রামদান বিরচিল অনাদ্য মঙ্গল ॥ 





বিমলায় বাজিবরে করাল জলপান। 
সর্ব তন্থ সজাগ বিমল দুই কান॥ 
জল খেয়ে ঘোড়া ঝিনিয়ে ফেলে পা। 
রূপ! মণি পাটীতে মাজিল সর্ব গা ॥ 
জিনকরে প্যাচকসে রসের থোপনা । 
কত অপরূপ তায় অরুণ বসন। ॥ 
সাবধানে বামদিকে বাদ্ধিল কয়ে । 
তার উপর উরুমাল ঘাগড় গণ্ডাদশ ॥ 
রুণু রুণু ঝুন্ছ ঝুন্থ বাজিছে মেখল|। 
ঈষৎ লম্ঘিত ভোর কাঞ্চনের মালা ॥ 
গলে দিল গজক] চামর গঙ্গাজল। 
চলিতে চরণে বাজে চারি পায়ে মল ॥ 
চেরাক্‌ ফাদানি চালি চাকের পার] ঘুরে । 
থঞ্ন গুপ্রি যেন পদ্ম ফুলে ফিরে ॥ 
মুখে দিল লাগাম বিমুখে বাগডোর । 
পতঙ্গ আছিল ঘুড়ী হৈল যেন চোর ॥ 
নাচিতে নাচিতে ঘুড়ী করিল গমন। 
কান্ড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন ॥ 
তা দেখিয়৷ উল্লসিত কুমারী কানড়া। 
দ্াসীকে বলিল আন আঁভরণের পেড় ॥ 


১৬৮ অনাদি-মঙ্গল 


মাথায় বাদ্ধিল পাগ করিয়া বনি । 
দপ, দপ জ্বলে কত অজাগর মণি ॥ 
ক্ষীণ তনু অন্ধকার দেখিতে নপাই। 
গায়ে তুলে পরে রাম! লক্ষের কাবাই ॥ 
সোন! রূপা যাহাতে ঝলকে মন্দ মন্দ। 
রত্বের মণিপটুকা করিল কোমর-বন্দ ॥ 
না বলিতে ধুমসী সমরে আগুসার। 
ঘন ঘন রাউতে ডাকিছে মার মার ॥ 
ধশ্বের মায়া যে কহনে না যায়। 
অনাদ্য মঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥ 





হান হান ডাকে শব্দ বন ঝন অসি। 
দড় দড় ছু দলে দাড়াল মিলামিশি ॥ 
ধাইতে ধরণী টলে ধুমসীর ভরে । 
পল্মপাতে জল যেন টলমল করে। 
ধর ধর ডাক শব্ধ শুনিতে বিষম। 
অকালে কুধিল যেন কালান্তক যম ॥ 
পিঠে শর বেধে যুঝে কুমারী কানড়া। 
ভূজঙ্গ বরষা! হাতে আর ঢাল খাড়া ॥ 
এক চোটে কেটে যায় কুগ্তর মানব। 
ফুটিল কুমুদ কলি কনক কৌরব ॥ 
লটপট রুধিরে কর্দিম কেউ তুলে! 
মনগযোর যুগ্ডগুল1 লাফ দিয় ঝুলে ॥ 
কড়াকড়ি সংগ্রামে হৈল বলাবলি । 
রাম্দান বলে রণে উরিলেন বাঁসলী ॥ 
হাতীর উপর ভগবতী চলিলা তখন। 
রাজ! গোৌড়েশ্বর তবে করে দরশন ॥ 
ধুমসী কানড়। যায় রণ করিবারে । 
ম্হাপান্র ডেকে বলে যতেক লঙ্করে॥ 
পান্ধ বলে রাজসৈন্য দেখ দৃষ্টি দিয়ে। 
কহিতে লাগিল পাত্র ঈষৎ হাসিয়ে ॥ 
ভয় নাগ হুলার হইও দলবল। 
আলি বেটে বেড় গিয়। পাঠান মোগল ॥ 


এত বলি লস্কর করিল চার ভাগ। 
রাউত সকল ধায় ঘোড়া করি বাগ॥ 
বন্দুকী ধান্ুকী ঢালী বিজলির লতা । 
নিঃসরিল ঢালী পাগ ঢালে দিয়া মাথা ॥ 
থরে থরে বসে গেল বন্দুকী ধানুকী। 
বেণাগাছের ঝোড়ে যেন বদিল জান্ব,কী ॥ 
এক] ধরে ধামসী বাইশ হাতীর বল। 
কাটাকাটি চাটাচাটি কেহ যায় তল ॥ 
কারে কাটে কারে বিদ্ধে কার পানে চায়। 
ঢালী পাগী কাটিয়! বঙ্গুকী তেড়ে যায়।॥ 
তার! যেন তুরগ সিপাই যেন শশী । 
হাতী ঘোড়া লন্করে পড়িল মেশামিশি ॥ 
হান হান করিয়া হাতীর শুগু হানে । 
গড়াগড়ি যায় ঠাদ চপল বিমানে ॥ 

দেব দানব রণে উরিল তথন। 

কানড়া স্মরণ করে মায়ের চরণ ॥ 

ডাক ছাড়ে ডভাকিনী দস্ত কড়মড়ি। 
কিচা কিচি ঘোর শব কলরব বড়ি ॥ 
ডান হাতে খড়ী কার ব। হাতে খর্পর। 
বিপরীত ডাক ছাড়ে ডাগর ডাগর ॥ 
তাল গাছ সমান দান! লাফ দিয়! পড়ে । 
দশ বিশ হাতী গিলে গাল নাহি নড়ে ॥ 
কুরঙ্গ তুরঙ্গ কেহ করে ফেলাফেলি। | 
লাফ দিয় কারে খায় কারে দেয় ভর্কা ॥ 
দশনশিখরে বাজী কেউ করে গুড় । 
ফু'ক দিয়! ভাঙ্গে কেহ পর্বতের চূড়া ॥ 
ঢালী পাগী বন্দুকীগুল! সেরে যায় গালে। 
ছেলে যেন মুড়ি খায় অতি উধাকালে ॥ 
দিকে দিকে ছিগুণ দক্ষিণে দানার ঘটা । 
লাফ দিয়! পড়ে তাঁর বাইশ হাত জট ॥ 
দেবতা মুষ্যে রণ অতি ভয়ঙ্কর। 

ভয়ে ভঙ্গ দিল যত রাজার লস্কর ॥ 

গুড়ি গুড়ি কাননে পলাম্ন রাম রায়। 
তাড়া করে ভাকিন্তা গিলিয়। ফেলে তায় ॥ 


অনাদি-মঙ্চল ১৬৯ 


কুশবনে বসে গেল ব্রাহ্মণ ধাহুকী। 

আর ষত ঢালী পাগী সাক্ষাৎ জান্ুকী ॥ 
চাষ নজ্জন গোয়াল! রণে ভঙ্গ দিল। 
খে গিয়ে কলার বনে লুক্কায়ে রহিল ॥ 
খোদ খোদ! ভাকে যত মিএগ পাইকগণ। 
তাঁজি ছেড়ে গৌড়ে গেল হাঁসন হোসন ॥ 
তাতি পাইক হৈল বড় পরাণে কাতর। 
তরাসে লুকাঁয় গিয়। উলুর ভিতর ॥ 
ভাব্রপদ্দ মাসেতে ফুলেছে উলু কেশে। 
বাণ বল্য। তাতি ভেয়ে হারাইল দিশে ॥ 
উলুবনে সাতারিতে বুকে গেল ছড়। 
চোর মুড়ো দেখে তাকে শিব বলে গড় ॥ 
প্রাণ রক্ষা করহে ভোলা মহেশ্বর । 
ন'কুড়ি ছাগল দিব যদি যাই ঘর ॥ 
শিবকে ছাগল মেনে তীাতি পলাইতে। 
তাড়াতাড়ি ডাকিনী তুলিয়৷ দিল বেতে ॥ 
এইরূপে মরে গেল যতেক বাহিনী। 

রাজা পাত্র পলাইতে ন1 পায় সরণি ॥ 
রাজা পাত্রে লয়ে গিয়ে বাদ্ধে ঢে'কিশালে। 
ধুমসী কানড়া যায় আপস মহলে ॥ 
অনাদ্য পদারবিন্দ ভরসা কেবল । 
রামদাস গায় গীত অনাদ্য মঙ্গল ॥ 





রাজ! বলে ওরে মাউদে প্রাণ বাচে নাঞ্ডি। 
কুড়ো জড় কর শাল! তবে জল খাই ॥ 
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ভাই বেরাল জীবন । 
কানড়া দাসীকে ডেকে বলেন তখন । 
কানড়া বলেন দাসী কি কর্তন করিনু। 
আপন।র নিজ কাস্ত হ্বহস্তে কাটি ॥ 
যার লাগি এতকাল সেবিশ্ু ভগবতী। 
অভাগিনী তাহারে কাটিগু নিজ হাতে ॥ 
এত বলি ছুইজনে করিল গমন । 
পণভূঞ্ে গিয়। তবে দিল দরশন ॥ 

২২ 


শত শত মড়া পড়ে আছে একঠাই। 
ধৃূমসী বলেন ওগো! এর মধ্যে নাঞ্রি ॥ 
রূপের তুলন৷ ভার নাহিক ভূৰনে। 
সাক্ষাৎ মদন যেন আস্য়াছে ভূমে ॥ 
রাজদণ্ড টাক! আছে ললাট উপর । 
ধূর্জটি ললাটে যেন নব নিশাকর ॥ 
ধূমসী কানড়া দেৌহে খুঁজিয়া বিকল। 
একাকার পড়ে আছে নব লক্ষ দল ॥ 
লাউসেন হুরিপাল বাসড়িয়া নগর। 

বীর কালু লয়ে কিছু শুনহ উত্তর ॥ 
তোমার মেয়ের বিভা হয়েছে কাল রাতি। 
এঁ দেখ আকাশেতে উড়িছে বরাতি ॥ 
এত শুনে সেনরাজ1 চাপিল ঘোড়ায়। 
ইরিপাল রাঁঙ্কাকে নিয় সিমুলাকে যায় ॥ 
হরিপাল রাজা গেল গড়ের ভিতর। 
লাউসেন কানড়া লয়ে শুনহ উত্তর |॥ 
ধূমসী কানড়ায় তখন দেখাইয়! দেই। 
বলেছিলাম সাক্ষাৎ চিনিয়! লও এই ॥ 
কানড়া বলেন নাথ কোথা ছিলে ভূমি । 
এতক্ষণ তোমাকে খুঁজিয়! বেড়াই আমি ॥ 
সত্য বটে আমি হে ম্বয়ম্বর। হব। 
বাশুলীর আজ্ঞা আছে এক যুদ্ধ দিব ॥ 
এত শুনি বলিছে ময়নার তপোধন। 
নারীর সহিত যুদ্ধ না করি কখন। 

এক বোলে ছু বোলে দুজনে বোলচাল। 
দুইজনে মহাযুদ্ধে আগুন উছাল। 

কাট কাট শবদে ডেকেছে যুবরায়। 
ঢালে ঢালে কত না আগুন বয়েযায়॥ 
ঘোড়ায় ঘুড়ীয়ে কথা কর মুধ্ে মুখে। 
ঘোড়া বলে ঘুড়ী লে৷ রাউতী ফেল ভূঞ্ে ॥ 
লাউসেন কানড়ায় যুদ্ধ হয় দিনাস্তর ৷ 
তোমা আমা বঞ্চিব গিয়া ময়ন! নগর ॥ 
ভূঞ্জে পড়ে" ছুজনেতে বাহৃযুদ্ধ করে। 
পদাখাতে বস্থুমতী টলমল করে ॥ 


১৭৩ অনার্দি-মঙ্গল 


এ গজ কচ্ছপ যেন গজেন্্র মোক্ষণ। 
নেইরূপ বিক্রম করিল ছুইজন ॥ 
ভীমসেন কীচকে যেমন মন্বস্তর। 

স্ধন্ব। অর্জুন যুদ্ধ অকাল সমর ॥ 

রাম দশাননে যেন বাজিল হানাহানি। 
সেই মহা গ্রল ষেন সকল মুখে শুনি ॥ 
চাহিতে চাহিতে চক্ষু জলিয়ে চিকুর। 
কষেঃর যুদ্ধেতে যেন মুটিক চানূর ॥ 
লাউসেন কানড়ার যুদ্ধ দেবগণ দেখে। 
রথে বসে কামিল্যা কেবল চিত্র লেখে ॥ 
পিমুলে হইয়া গেল দেবতার হাট। 
দেবতা করেন মনে কিন্নরের নাট ॥ 
রণমধো আপনি উরিল। মহেশ্বরী। 
লাউমেন কানড়ার যুদ্ধ থামাল হাতে ধরি ॥ 
কানড়ার কর ধরি আপনি লইল্‌। 

ধর বলি সেনের করেতে সপে দিল ॥ 
আমি কন্তা দিলাম তোরে সাধের জামাই। 
অতঃপর উভয়ে বিসন্বাদে কাজ নাই ॥ 
লাউসেনের গলে দেবী তুলে দিল মাল! । 
আজি হতে কাণ্তিক গণেশ তোর শালা ॥ 
লাউসেন বলেন ম! শুন মন দিয়ে। 
নবলক্ষ সেনা তুমি দেহ জিয়াইয়ে ॥ 
এতেক শুনিয়| দেবী সেনের বচন। 
অমুত কুণ্ডের মেঘ ডাকিল তখন ॥ 
অমৃন্ত কুণ্ডের মেঘ মন্দ বরিষণ। 
অভিষেক করে যেন দেঘরে ব্রাহ্ণ ॥ 
প্রাণ পেয়ে গা ভূলে যতেক ঠাটবাট। 
যতগুলা মরে ছিল ডাকে কাট কাট॥ 
শকুনী গৃধিনী থেলে আর খেলে দানা । 
গুন্তির প্রমাণ জিয়ে নবলক্ষ সেনা ॥ 

রাজা বলে আমার ভাগ্যের সীমা নাঞ্রি। 
আমার জামাত] যেন ঠাকুর কানাই ॥ 
লাউসেনে লয়ে যায় গড়ের ভিতরে। 
সাকা শুকো তের ভোম দোলুজ দুয়ারে ॥ 


ঢে'কিশালে আছে রাজ! গোৌড়-ঈশ্বর। 
তাহার কাছে গেলেন ময়নার নওদ।গর ॥ 
হরিপাল রাজ! গিয়া পড়িল লুটায়ে। 

রাজা বলেন কি দোষ তোমার দিব ভের্মে। 
সকলি কর্মের ফের ছাড় পরিতাপ। 
হরিপাল বলে ভূপ আমায় কর মাপ॥ 
যথোচিত সাদরে তোষিল গৌড়েশ্বরে। 
অশেষ বিশেষে পান্ধের সমাদর করে॥ 
পাস বলে ভাগিন! যমের বাড়ী জাঅ। 
খলবুদ্ধি মনে মনে ভাবিছে উপাঅ॥ 
ধর্মবুদ্ধি নাঞ্চি দেখি লাউসেনের কাজে । 
মাশী বিভা করিবে বোনপো। কোন লাঙ্গে ॥ 
অপমান পেয়ে পাত্র গেল পলাইয়ে। 
গৌড়েশ্বর গেল গৌড়ে বড় লাজ পেয়ে ॥ 
বৃদ্ধ রাজার বিভার সাঁধ মিটে গেল ভাল। 
সিমূলায় উঠে হেথ| বিবাহের রোল ॥ 
পুরোহিত করে স্থির গোধূলি লগন। 

€তল হরিদ্র। ঘট! যত আয়োজন ॥ 

বান্ধিল মঙ্গল হুতা লাউসেনের করে। 

গায় কবি রামদাস অন্বস্ভের বরে ॥ 





বান্ধিল মঙ্গল সুতা লাউসেন বর। 
স্বর্ণ মটুকা দিল মাথার উপর॥ 

পরিল পাটের জোড়। জন-মনোলোভা । 
মাণিক অঙ্গুরী দিল করাঙ্ুলিশোভা ॥ 
বিধিমত বরকন্য1 করিল সাজম । 
লাউসেন কানড়া যেন রতি আর মদন ॥ 
প্রাণনাথে কানড়। করিল নমস্কার। 
সেন রাজ! গলায় তুলিয়া দিল হার ॥ 
বরকন্ত! ছুইজনার হন্তের বন্ধন। 
গেঁঠেল। বান্ধিল হরগৌরীর লক্ষণ ॥ 
হরিপাল কন্তাদান ঠৈল লাউসেনে। 
হীরা মণি মুক্ত! যৌতুক দেয় এনে ॥ 


অনা!দ-মঙ্গল 


বরকন্ত! লয়ে গেল সপ্তম মহলে । 

জ্ঞাতি কুটুম্ব তৃষে রাজা অন্প জলে ॥ 
আনন্দে জাপিল নিশি বাসর শয়নে। 
শীতে উঠিয়া! সেন পাখালে বদনে ॥ 
পাত্র মিত্র লয়ে রাজ! বসেছে দেয়ানে। 
বিদায় লইতে লাউসেন গেল সেইখানে ॥ 
প্রণাম করিয়! সেন বলিছে বচন। 

আজ! হোক যাই এবে ময়না ভূবন ॥ 

এত গুনে মহারাজ। দিলেন বিদায় । 
কানড়। সুন্দরী তবে চাপিল দোলায় ॥ 
শতেক লক্কর সঙ্গে শত বোঝাভার । 
দাসদাসী সঙ্গে ফরিক ফুকাঁরে আগুসার ॥ 
তৈরবী গঙ্গার জল নায়ে পার হয়ে। 
উচালন দীঘীর পশ্চিম পাড় দিয়ে ॥ 
চৌপাড়া প্রতাপপুর ঠৈল পরবেশ। 
মানকুর ছাড়াইল কাশজোড়। দেশ ॥ 


জাল্লালশেখর রাজ সমাচার পেয়ে । 
অমল! বিমল ছুই কন্ত। দিল লয়ে ॥ 

কর্পুর বলেন দাদ! এ বড় কৌতুক । 
যেখানে সেখানে মেয়ে পাও হে জৌতুক ॥ 
তিন রাণী লয়ে রাজা কৌতুকেতে যায়। 
সাকা শুকে৷ তের দোলুই আগুপাছু ধায় ॥ 
গুরুগতি উপনীত ময়ন। বাজার। 

কর্ণসৈন তুরিতে পাইল সমাচার ॥ 
রাজগুরু দেব দ্বিজ্র বন্দিল সকলে। 

ধর্মের বন্দিল যুগ-চরণ যুগলে ॥ 

রঞ্জাবতী আনন্দে আইল ধাওাধাই। 
ময়ন। নগরে পড়ে আনন্দ বাধাই ॥ 
পুত্রবধূ বরিয়া লইল নিজপুরে । 

গগ্ডাহানা পাল! সাঙ্গ হোল এতদূরে ॥ 
এইখানে গণ্ডাহান1 পাল! হোল সায়। 
রামদাস গায় গীত গাআলে কালুরায় ॥ 


ইতি গণ্ডাহানা পাল নামে অষ্টাদশ কাগ্ড। 


উনবিংশ কাণ্ড । 
অনুম্বতা পাল। লিখ্যতে । 


বার দিয়া বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর। 
কৃষ্ণ কণা শুনে রাজা হইয়ে ভৎপর ॥ 

যে কালেতে হরি কৈল কালিয় দমন। 
দেই কথ! পাঠক মুখে শুনেন রাজন ॥ 
বিষ জল খেয়ে টমৈল ষতেক রাখাল। 
যমুনার জলে ঝাপ দিলেন গোপাল ॥ 
নন্দ আদি বন্ুদেব যশোদ!1 রোহিণী । 
নৃতন কলসী কাখে রাধ। বিনোদিনী ॥ 
এই অধ্যায় শুনিলে দকল লোক কান্দে। 
অধ্যায় হৈল সাঙ্গ পাঠক পু'ণি বাদ্ধে ॥ 


পু'থি বেদ্ধে পাঠক-রাজ চলে গেল ঘর। 
মনেতে ভকতি করে মাহুদে পাত্র ॥ 
ভাগিনার বড়াই দেখিতে আর নারি। 
কতদ্দিনে মজাব ভাগিনার ঘর বাড়ী ॥ 
ভাগিনাবধূ সকল ভাবন ভাল ধরে । 
কত দিনে এয়োতি ঘুচাব তাঁর করে! 
এইবার পাঠাইয়৷ দিব ঢেকুর নগরে । 
ঢেকুরের যুদ্ধে যেন লাউসেন মরে ॥ 
তবে ষ্দি এই কন্ম করিবারে নারি। 
বুথ মহীতলে মহাপাত্র নাম ধরি ॥ : 


১৭২ 


পাত্র বলে মহারাজ! শুন মন দিয় । 
লাউসেন ভাগিন! তুমি আন ডাকাইয়! ॥ 
সোম ঘোষ গোয়াল ছিল গৌড় নগরে। 
তাহাকে মণ্ডল করি পাঠালে ঢেকুরে ॥ 
তাঁর বেট! ইছাই ঘোষ মহাবলধর। 
শ্টামন্ধপ1 পুজ। করে গড়ের ভিতর ॥ 
শ্যামন্ধপ। পৃজিয়! ঘটেছে অহঙ্কার। 
দ্বিতীয় রাবণ হল গোয়াল! কুমার ॥ 
গতায়াত করিত দরবারে নিরবধি । 
পাঠাইয়! দিত রোজ ক্ষীরধণ্ড দধি ॥ 
পার হলে অক্জয় ওপারে দিবে থানা। 
আজি কালি গৌউড়ে যোগাবে রাতি হান ॥ 
অতঃপর ফুরাইল তোমার রাজন্বি। 
রাবণ সমান রাজা হল গোপ-পতি ॥ 
রাজ বলে মহাপাত্র শুন মন দিয়া। 
লাউসেন ভাগিন! তব আন ডাকাইয়া ॥ 
এত শুনি মহাপাজ্র চারিপানে চায়। 
মপীপাত্র কলম এক পাইল তথায় ॥ 
পত্রের বিধান অগ্রে লিখে যত্ব করে। 
লাউসেনে আসিতে লিখে ময়ন। নগরে ॥ 
ত্বরায় আসিবে বাপু পত্র দরশনে। 
তোমায় যাইতে হবে ঢেকুরের রণে ॥ 
ইহার অন্তথা বদি কর বাপু তুমি। 
অনিষ্ট ঘটিবে তোমার কহিলাম আমি ॥ 
ইত্যাদি অনেক লিখে ভ্রাসিত বচন। 
তারিখ দিয়া শিরনামা লিখিল তখন ॥ 
হেনকালে দরবারে দেখিল শিঙ্গান্বারে। 
পাত্র বলে ময়ণাতে যাও রে তৎ্কালে ॥ 
আজ্। পেয়ে রাজদুত বাদ্ধিল পরআনা। 
ধাবকের বেগে যায় দক্ষিণ ময়না ॥ 
মোকামে মোকামে নিশি করিয়া যাপন । 
বারবাকপুর ছেড়ে করিল গমন ॥ 

দিব! নিশি চলে যায় ময়নার গণে। 
দেখাদেখি উত্তরিল গড় মান্দারণে ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


ডান দিকে নাড় গ্রাম দক্ষিণে বগরী। 
আমিনে সরাই দিয়ে এল মোগলমারি ॥ 
ময়না নগরে দূত দিল দরশন। 
অযোধ্যা নগর যেন ময়না ভূবন ॥ 
সত্যযুগে যেমন শ্রীরাম অবতার। 
সেইরূপ মনে করে লাউসেন কুঙার ॥ 
বার দিয়া বসিয়াছে লাউসেন রায়। 
হেনকালে দূত গিয়া পৌছিল তথায় ॥ 
তিন বার সম্মুখে করিল তসলিম্‌। 
পত্র দিয়া দূতের হরিষ হল দিল॥ 

পত্র পাঠ করে রাজার শুকাল বদন। 
কালু বলে মহাশয় কিসের লিখন॥ 
লিখন পড়িয়। কেন হল হেটমাথা। 
কেন রাজ। বদনে হেল মলিনতা ॥ 
সেন বলে ওরে কালু কহিতে ডরাই। 
ঢেকুরে বেধেছে অতি ছুরস্ত লড়াই ॥ 
বলবস্ত গোয়াঁলা সময়ে বড় বীর । 
ধর্ম্মেতে তৎপর বড় যেন যুধিষ্ঠির ॥ 
কালু বলে হোক রাজা মনকথ! নাঞ্ঞও। 
মনে মনে জপ ধশ্ম ম্বনা্য গোপাঞ্চি॥ 
তার পাকে মহাশয় চিস্ত। কর তুমি? 
যাবামাত্র ইছায়ে জিনিয়৷ দিব আমি ॥ 
ভারতমণ্ড,ল রাজ! কত কল জী*ব। 
কালি যুদ্ধে মরি তবু নাম রেখে যাব ॥ 
যশ কীন্তিবিহীন জীবন অকারণ। 

যার ধশ নাঞ্ি তার জীবস্তে মরণ ॥ 
যশ লাগি স্তধন্থ। স্বরথ কাটা গেল। 
যার মাথা গোবিন্দ প্রয়াগে থুয়ে ছিল॥ 
যশ লাগি জন্মেছিল রাজ। ভগীরথ। 
যাহা হতে গঙ্গা আইল পৃথিবীর পথ ॥ 
কুমস্তীর জ্যেষ্ঠ বেটা কর্ণ যার নাম। 
কুন্‌ গুণে বিধাতা থুইল তার নাম ॥ 
অক্ষয় কবচ ছিল ইজ হরে' নিল। 
দাতাকণ বলে তার নাম রয়ে গেল ॥ 


অনাদি-মঙ্গল ১৭৩ 


এক নিবেদন রাজা করি ষোড় কর। 

যুদ্ধ না করিয়া কেবা আছয়ে অমর ॥ 
সেন বলে বীর কালু বলিলে বিস্তর । 
সাইন করহ ঘোড়। ওগ্ডির পাখর ॥ 
বিবিধ ভূষণে ঘোড় করিয়ে সাজন। 
লাউসেনের কাছে গিয়। দিল দরশন ॥ 
কালুকে কহিল সেন করহ সাজন। 
তোমার ভরস! ভাই করি বিলক্ষণ॥ 
আজ্ঞা পেয়ে বীর কালু বাদ্ধিল বোঁমর। 
সিজে পুরে বীর কালু ডাকে ধড়, ধড়॥ 
কালচিতে ধাবড় বেরল বাঘরায়। 

রাজ দরবারে যার নাম লেখা যায় ॥ 
বলজয় বিজয় চাপিল চাপাকলা। 

তার কাছে বিনে ডোম বীর কালুর শাল! ॥ 
গজনিং ফতেজঙ্গ বীর কালুর খুড়া 
বাটুলে ঘুচাতে পারে পর্বতের চূড়া ॥ 
কালুর শ্বশুর সাজে পক্ষীর সাজনি। 
ময়না! হৈতে ফুকে বর্ধমান হইতে শুনি ॥ 
সাক] শুকে1 ছুই বীর সাজিল তার কাছে। 
লেজে ধরে মাতঙ্গ তুলিয়! রাখে গাছে ॥ 
ঢাল খাড়! বিজরি হাতেতে নিশান কার। 
রাজার সম্মুখে গিয়া করিল জোহার ॥ 
তবে লাউসেন রাজা করিল গমন। 
জীন ভাণ্ডার ঘরে দিল দরশন ॥ 
মাথায় বান্ধিল পাগ করিয়।? টাননি ! 
দপ, দপ. জলে তায় কত মহামণি॥ 
পোনারূপ। যাহাতে ঝলকে মন্দ মন্দ । 
পরিয়। কাবাই খাস! বান্ধে কোমরবন্ধ ॥ 
আশী মণের ফল! বান্ধে তুলিয়া! দক্ষিণে । 
বন্বিশ হাজার শর বেন্ধে তুলে তৃণে ॥ 
হেত্যার বান্ধিল রাজা হয়ে সাবধান। 
অমরার পতি যেন রাজা মঘবান ॥ 

ঘর হতে বেরুতে কর্পর সনে দেখা। 
শরতে বসন্ত ষেন মদনের সখ! ॥ 


কর্পুর বলেন দাদ। শুন মন দিয়া। 

কোথা যাবে পরিপাটা হেত্যার বান্ধিয়! ॥ 
কোথাকারে মহিম করিতে ষাবে বল। 
এমন কেন হলে আজ দাদ। তুমি খল ॥ 
তোমার লাগি জননী মরিল সাত বার। 
নিত্য কোথ। যাও দাদা বান্ধিয়! হেত্যার । 
সেন বলে কল্যাণ কুশলে থাক ভাই। 
রাজার লিখন আইল ঢেকুরে আমি যাই ॥ 
লাউসেন বিদায় হয় তব বর্তমানে । 

এ সব ভারতী যেন মাতা নাঞ্চি শুনে ॥ 
কর্পুর বলেন দাদ। তু বড় অজ্ঞান। 

তবে কেন পড়েছিলে ভারত পুরাণ ॥ 
মায়ের সমান গুরু নাঞ্ঞ ত্রিভূবনে। 
ষোল তীর্থের ফল আছে পিতার চরণে ॥ 
মা! বাপের চরণে বিদায় মেগে চল। 

তবে যে তোমারে ধশ্ম হবে পক্ষবল ॥ 
এত শুনি সেনরাজ! করিল গমন । 

মা বাপের নিকটে গিয়৷ দিল দরশন ॥ 
বাপের চরণে গিয়া করিল প্রণাম । 
দশরথ দেখে যেন ঈ্লাড়ায় শ্ররাম ॥ 
প্রণাম করিয়। রাজ! করে নিবেদন। 
আজ্ঞা কর যাই আমি ঢেকুর ভূবন ॥ 
কর্ণসেন বলে বাপু আমি নাই জানি। 
তোমারে বিদায় দিবে রঞ্জাবতী রাণী ॥ 
এত শুনি দুই ভাই মায়ের কাছে যায়। 
লব কুশ জানকী যেমন শোভ। পায় ॥ 
সেন বলে জননী বিদায় দেহ যাই। 
মামার লিখন এলে ঢেকুরে লড়াই ॥ 

এ কথ শুনিল যদি লাউসেনের তুণ্ডে ! 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রপ্তাবতীর মুণ্ডে ॥ 
বাজার চাকর হয়ে কি করিবে কাজ। 
তোমার বালাই লয়ে ধনে পড়,ক বাজ ॥ 
সেন বলে জননি গে। দেহন। বিদায় | 
এত বলি জননীর ধরে দুটী পায় ॥ 


১৭৪ অনাদিমঙ্গল 


রপ্ত বলে বাপধন জান নাঞ্ঞ তুমি। 
ঢেকুরের পূর্ব কথা বলে দিব আমি ॥ 

যে যায় ঢেকুর দেশ ঘরে নাঞ্ঞি ফিরে । 
বধিয়ে ইছাই ঘোষ দেবী পৃ! করে॥ 
বার দশ সেজেছিল নব লক্ষ দল। 

পার হতে নারে তবু অজয়ের জল ॥ 
লোহাট! বজ্র বীর দিল এক হানা । 
এক যুদ্ধে গেল তোমার ভাই ছয় জন1॥ 
পুর্ব্ব কথা সোঙরিয়ে বিদরে যায় বুক। 
বহু তপস্যাতে দেখিলাম চাদ মুখ ॥ 

না যাও ঢেকুর বাছ! এলাহ কোমর। 
ঘরে বসে দিব আমি ঢেকুরের কর ॥ 
সেন বলে তুমি তারে ন। করিহ শঙ্কা । 
রাম কেমুন করে গেছে রাক্ষসের লঙ্কা ॥ 
রঞ্জাবতী বলে তেন শকতি কাহার । 

সিন্ধু বেদ্ধে রামচন্দ্র সেনা ৫কল পার ॥ 
সেন বলে আমার সারথি সেই জন। 

কি করিবে দেবতা অস্থর ফণিগণ ॥ 

তবে সুখ ছুঃখ মা গো কপালের ফেরে। 
ভারতের যুদ্ধে কেন অভিমন্থ্য মরে ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে রঞ্জ। দিলেন বিদাঁয়। 
যথা আছে চারি রাণী তথাকারে যাঁয় ॥ 
কলিঙ্গ। কানড়। আর অমলা বিমল! । 
এই চারি রাণী যেন নবশশিকল! ॥ 

চিত্র সেন খেল। করে কলিঙ্গার কোলে। 
লক্ষ লক্ষ চুম্ব খান বদন কমলে ॥ 

এতেক শুনিপ্না কান্দে সেনের চারি রাণী । 
গোবিন্দ গমনে যেন কান্দেন গোপিনী ॥ 
আচস্বিতে অক্রর আইল কোথা হোতে। 
হাতে ধর্য। হরিকে তুলিয়া নিল রথে । 
গোকুলে গোপিনী কান্দে শৃন্ত হোল ধাম। 
গোপীকে অনাথ করে ছেড়ে যান শ্যাম ॥ 
রাজ দেব গুরু ছিজ বন্দিল সকল। 
ধঙ্ষ্ের বন্দিল যুগ চরণ কমল ॥ 


লাফ দিয়া লাউসেন ঘোড়ার পিট নিল। 
শিখীরে উড়ায়ে যেন কার্তিক চলিল॥ 
লাউসেন বিদায় হোল উঠিল ঘোষণ!। 
মাথায় হাত দিয়! কান্দে দক্ষিণ ময়না ্ 
রঞ্জাবতী রাণী কান্দে শৃন্ত হোল ধাম। 
কৌশল্যা কান্দেন যেন বনচারী রাম॥ 
সুগ্ডমাল! আমিনে করিল পাছুয়ান। 
রাজহাট পার হোয়ে গেল বর্ধমান ॥ 
ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হোয়ে পার। 
উপস্থিত হইল সেন রাজ দরবার ॥ 
রাজার সাক্ষাতে গিয়া করিল জোহার। 
মামা বলে মাহুদেকে বনে দশবার ॥ 
বার ভূঞ্চে সম্ভাষণ করে একে একে । 
লাউসেন বসিলেন রাজার সম্মুখে ॥ 
হেনকালে পাত্বর বলে শুন সর্বজন । 
লাউসেন ভাগিন। আমার দ্বিতীয় নারাদ্ণ 
লোক মুখে শুনিলে হয় প্রকাশিত গুণ। 
রণেতে বিজয়ী ভাঁগিন। দ্বিতীয় অজ্ঞুন ॥ 
এত বলি মাহুদে লাউসেনে দিল পান! 
ঢেকুরে ইছাই ঘেষে বেড়ি দিয়ে আন ॥ 
সেন বলে যদ্দি যাব অজয়ের পার। 

মাম। গে। হও তুমি দলের সর্দার ॥ 

দলের সর্দার হয়ে মামা চল তুমি । 

নফর চাকর মত সঙ্গে যাব আমি ॥ 4 
এত শুনে মাহুদিয়ে কোপে কম্পমান। 
লাউসেনের তরে পাত্র জুড়িল বাখান ॥ 
চাকর কুকুর তুল্য এক ভেদ নাঞ্ঞ। 
দরবারে দেখিলে রাজ চাকরের বড়াই ॥ 
হ্যাদ্দেরে কোটালে এরে ধাক্কা মেরে লে। 
লাউসেনে এখনি লয়ে বেড়ি তুলে দে॥ 
হেটমাথ1 হোয়ে রইল ময়নার তপোধন 
রোধধুক্ত হোয়ে উঠে মের নন্দন ॥ 

রক্ত বর্ণ করে চক্ষু চায় চারিপানে। 
ঢেকুরের য়োহিম জানাব এইখানে ॥ 


অনাদি-মজল ১৭৫ 


'জা পান্র ছুবেট। বিদ্ধিব একশরে। 
[উসেনকে করিব রাজা খাটের উপরে ॥ 
[জাটুক বিদ্ধিতে শর ঘন দেয় তালি। 
ঘুনাথের শরে ষেন অচেতন বালি ॥ 
1ফ দিয়া বীর কালু ধন্ুকে যুড়ে শর। 
তে কুটা করে তখন মাহুদে পাত্তর ॥ 
1 মার না মার কালু পেলাম পরিচয় । 
চন অমোঘ কোথা চিরকাল রয় ॥ 
রবার ভিতর বড় প্রমাদ ঠেকিল। 
রধঙ্থ লাউসেন আপনি কেড়ে নিল ॥ 
ধন্থে থাকিলে সকল ঠাঞ্জি জয়। 
|হামুনি পুরাণে এসব কথা কয় ॥ 
1ত বল্য। চাপে রাজা বাজীর উপর। 
1ামদ্রিকে মণিপুর ভালুকি নগর ॥ 
[সাভাঞগ। মসাপুর পশ্চাৎ্থ করিয়া । 
বজয় কমূলা হাঁতী গেল ছাড়ায়] ॥ 
টপনীত হইল গিয়। অজয়ার ধারে । 
হেনকালে বীর কালু কহে যোড়করে ॥ 
এই দেখ মহাশয় অজয়ার কু । 
সাকাশে ঠেকেছে শ্যাম। রূপার দেউল ॥ 
জোয়ার ভাটি হয়েছে অজয় নদী তড়। 
এই দণ্ডে চল যাই অজয়ার গড় ॥ 
এ বল্যা ঘোড়াকে চাবুক ছুইতিন। 
দাবান৯.এমক্ষে দেখে যেমন হরিণ ॥ 
পার হয়ে যেতে ঘোড়া ঠেকে গেল পা । 
আচম্বিতে অজয়ার বিপরীত র1 ॥ 
দর দর শবদে জল বাড়ে চারি পানে। 
কালু বলে মহাশয় ঘোড়া! গেল বানে ॥ 
ফির ফির ফিরহে ময়নার যুবরায়। 
অনাদ্ মঙ্গল কবি রাম্দাস গায় ॥ 


ফিরে এসে মহারাজ! করিল মোকাম। 
শি্ধু বান্ধিবার তরে যেমন ই্্রারাম ॥ 


দর দর শবদে জলের ঢেউ বাড়ে। 
জলের শবদে গিরি শৃঙ্গ খসে পড়ে ॥ 
আশ্বিনে সমাচার নাঞ্ি বরষাবাদল। 
মাঘ মাসে নদী বাড়ে বিধাতার বল ॥ 
বাড়িল অজয় গুরু ন1 দেখি উপায়। 
ঘন ঘন লাউসেন কালুর পানে চায় ॥ 
তখন ডাকিয়া বলে কালুসিংহ বীর। 
রাজরিশু হল এই অজয়ের নীর ॥ 

তিন দিন মৌকাম করহ যুবরায় । 

তিন দিনে শুনেছি জোয়ার টুটে যায় ॥ 
যৌবন বনন ধন এইরূপ জানি। 
মোকাম করিয়া তবে বৈস নরমণি ॥ 
এপারে রাজার ধাম দেখিব নয়নে । 
লাউসেন বলে ভাই যেও সাবধানে ॥ 
এত শুনি বীর কালু করিল গমন । 
সংহতি ধাইল তার ভোম তের জন ॥ 
কালচিতে হানে গুআ শাল পিয়াশাল। 
কাটিল অনেক বৃক্ষ পলাশ কাটাল॥ 
বড় বড় গাছ কেটে জলেতে ভাসায়। 
ছুড় বেটা গোয়াল! যেন সমাচার পায় ॥ 
এত বলি জলেতে ভাসায়ে দেয় গাছ। 
হেন কালে ঢেউ দেয় বড় বড় মাছ ॥ 
মাছ দেখে বীর কালু ধরিতে নারে মন। 
আরবার রাজার সম্মুখে দরশন ॥ 
সর্বকাল প্রবাস কাটিয়া গেল দ্িন। 
আজ্ঞা কর গোট! চার ধরা! খাই মীন ॥ 
এত শুনি সেন রাজা কালুকে দিল পান। 
মাছ ধর দতেতে হইয়া সাবধান ॥ 
বলবস্ত গোয়ালা সমরে বড় ধীঘ। 

এত শুনি গমন করিল কালু বীর ॥ 
তালগাছ কেটে কৈল বড়শীর ছিপ। 
কমলের ফল রাখে আালিয়। প্রদীপ ॥ 
বড়শী রাখিল কালু ধর্মের ধেয়ানে। 
বড়শীর চার নাঞ্জিঃ ভাবিছে মনে মনে ॥ 
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কালু বলে সাকাগুকে। এই পান লে। 
বড়শীর চার নাঞ্ি তৎকাল আনি দে। 
বাপের বচন বাঁর নিল ষোড়করে। 

তের মোষ নিপাত করিল এক শরে ॥ 
একট! টানিগ়্ে এনে বাপের কাছে দেই। 
পোড়ায়ে তাহার মাংস চার করে লেই ॥ 
বড়শী ডূবিয়া গেল ভাদিল ফাশুনা। 

বড় বড় মাছ ধরে বীরের বাসনা ॥ 

রুই ধরে বোয়াল ধরে চিতোল বিস্তর । 
দর্পেতে ঢেকুর মাটী করে থর থর ॥ 
শ্যামাবূপা দেবী ছিল দেউলে বসিয়া! । 
আচস্থিতে মায়ের ঘট পড়িল খনিয়৷ ॥ 
ইছাই ইছাই বলে দিল তিন ভাক। 

বার হোয়ে আয় গোয়ালা পড়িল বিপাক ॥ 
লোহাটা বজ্জরে ডেকে দেয় পান ফুল। 
ত্রমিয়ে আহ্থক সেই অজয়ের কূল ॥ 

ঘরদল হয় তো৷ তারে সঙ্গে করে লবে। 
পরদল হয় তো৷ সেইখানে বলি দিবে ॥ 
এত গুনে যায় বীর লোহাট? বজ্জর। 
বিয়াল্লিশ চণ্ডাল সঙ্গে নৌকার উপর ॥ 
ডিগ ভিগ শবদে বাজিছে জয়ঢোল। 

ছুই জনে দুই জনে হৈল গণ্ডগোল ॥ 

ডাক ছেড়ে বলে বীর লোহাট। বজ্জর। 
কোন বেট। মাছ ধরে দহের উপর ॥ 
দেবতা অন্থুর জল ছুঁইতে না পারে। 
কোন বেটা মাছ ধরে দহের উপরে ॥ 
কালু বলে তোর ভাগ্যে মাছ ধরে খাই । 
কাল হান। দিব তোর যেখানে ইছাই ॥ 
লোহাটা বলিছে কালু তোকে আমি জানি। 
তোর মাগের নাম বটে লক্ষ্িয়ে ভুষনি ॥ 
তোর ছুটে! ঘর ছিল তার! দীঘীর পাড়ে। 
ঘরে ভাত নাঞ্রিঃ তোর শিকেয় হাড়ি নড়ে॥ 
গুলতাই বাটুল হাতে পরিধান টেনা। 
কাননে শূকর রেখে বাস বীরপনা ॥ 
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বনেতে শুকর রেখে মৈল যার বাপ। 

তার বেট] বীর কালু দেখহ বীরদাপ ॥ 
কালু বলে চণ্ডাল জানি রে হাতনাড়া । 
ক্ষেতে ম'ঠে দেখেছি সাম ধান ঝাড়া | 
তোর মা কেশ্র নিয়ে ছুটে ধেত হাটে। 
তোর বাপ ইন্দুর ধান কুড়িয়ে মৈল মাঠে ॥ 
তোর বাপ যখন ছিল গৌউড় দরবারে । 
ডাকাতি সিদ্ধেল কাটিত ঘরে ঘরে ॥ 
আমি তোর বিস্তর জানি রে আদিমূল। 
তোর পিতামহ মল পরিয়ে ত্রিশ্প ॥ 

এক বোলে ছুবোলে হু জনে গালাগালি । 
আকাশে ফুলিঙ্গ দেয় ছুই বীর ঢালী। 
ছুজনে হানিছে চোট দুজন উপর। 

কেহ কারে জিনিতে নারে দুবেট। সোসর ॥ 
ছুই জন ধরে এসে ছুই প্রহরণ। 

খাড়া ঢাল রেখে দেয় ধরে শরাসন ॥ 
শরাসন হাতে লোহা বলে ডাক দিয়! । 
এইবার যমের ঘর দিব পাঠা ইয়া ॥ 

কালু বলে এঁ এর বুক পেতে নিব। 

ধর্ঘের দোহাই দ্দি'এক পা পিছুব ॥ 
তোর শর দেখে যদি পিছু সরে পা। 
লক্ষী নয় ডূমনি সে হয় আমার মা॥ 

এত বলি বীর কালু পেতে দিল বুক । 
সন্ধান পরিয়ে লোহা টানিল ধনুক ॥ 
আগুনের পারা ঝরে গগনের পথে । 

লাফ দিয়া বীর কালু ধরিল বাম হাতে ॥ 
জানিলাম জানিলাম লোহ! তোর কত বল। 
এই দেখ তোর শর গেল পায়ের তল। 
এত বলি বীর কালু চারিপ্দকে চায়। 
পাখী মারা গুললতাই এক আছিল মাচায়। 
ধুকে জুড়িয়! দিল রজ্জর বাটুল। 

কেবল খসিল যেন আগুনের ফুল ॥ 

বাট্ল ছাড়িয়া! কালু ডেকে বলে মার'। 
একই বাটুলে তার ডিঙ্গ! হোল ফার ॥ 
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জল থেয়ে মরে গেল বিয়াল্লিশ চণ্ডাল। 
অঙয়ার জলে ভ'সে তাদের খাঁড়া ঢাল ॥ 
লাফ দিয়। কুলে উঠে লোহাট! বজ্জর। 
পাষ্ুহতে বীর কালু ডাকে ধর ধর। 
মার মার বলে কালু দিলেক দাবড়। 
প্রাণভয়ে লোহাট। দখনে ধরে খড় ॥ 
প্রাণ রক্ষা কর শুন ডে।মের তনয়। 
ইছাই ঘোষে বেন্ধে এনে দিব মহাশয় ॥ 
কালু বলে দুর শাল নিমকহারাম। 

এত দিনে তোমাকে ভবানী হৈল বাম ॥ 
এত বলি টার্গি লয়ে ওসারিল চোট। 
পড়িল লোহার মাথা ভূমে যায় লোট ॥ 
লোহাটার মাথ| লয়ে বীরের পয়ান। 
অক্ষয়কুমার যেন বধে হনুমান ॥ 

রাজার সাক্ষাতে গিয়! মাথ। করে হেট। 
এই তে] লোহাটার মাথা! এই লও ভেট ॥ 
ভাই বলে লাউসেন কালুকে লইল কোলে। 
মহিম করেছে ফতে মোরে নাঞ্জি বলে” ॥ 
কালু বলে মোর কথ শুন মন দিয়]। 
এই মাথা গৌড় দেশে ছেহ পাঠাইয়া ॥ 
রাজার সহায় আছে সভাসদ্‌নগ। 

মাবাস পাইবে রাজ! যেখানে রাজন্‌ ॥ 
ন|ম গুণ জাহির হইবে দিগন্তর। 

এ. *1 পাঠাইয়া! দেহ গৌড় হর ॥ 
মহাপাজ্ মহাশয় করিবে ঘোষণা । 
যাবামাত্র লাউসেন ঢেকুরে দিল হানা ॥ 
হবুদ্ধি রাজাকে আসি কুবুদ্ধি ঘটিল। 
শিক্গাদারের হাতে মুওড পাঠাইয়া দিল।॥ 
দলেবলে বসে আছে রাজদরবারে। 
হেনকালে মুণ্ড লয়ে গেল শিঙ্গাদারে ॥ 
অণাস্ত পদারবিন্দ ভরস। কেবল। 
রামদাম গায় গীত অনাদ্ঠ মঙ্গল।॥ 





রাজার সাক্ষাতে গিয়া মাথ। করে হেট। 
এই বেটা লোহাট! ইহারে লও ভেট। 
১৬৩ 


লোহাটার মাথ। দেখে যত সভাজন। 
লাউসেনে ধনু ধন্ত করে সর্বজন ॥ 

রাজা বলে এর হাতে হেরেছি দশ বার। 
এই মাথ! কেমনে পাইল দরবার ॥ 

কেহ বলে কেমনে লোহাট। টহল জয়। 
রাজ। বলে লাউসেন কেবল ধনঞ্জন ॥ 
সেনের গৌরব যি বাড়িল বিস্তর । 
রাঁজাকে গঞ্রিয়! বলে মাহুদে পাত্তর ॥ 
লাউসেনে ধন্ত ধন্ত কর কি কারণ। 
শেষকাল হলে রাজ! রয় কোন জন ॥ 
অনেক দিনের বুড়া হয়েছিল জর 
তেঞ্ি তো লোহাট। বীরের প্রাণ হৈল হার! ॥ 
বুড়। হলে বল বুদ্ধিযায় রনাতল। 

সময়ে পীযুষ হয় সাপের গরল ॥ 

এই মাথ। পু'তে রাখি লয়ে মাঝ পথে । 
লোকজন লাথি মারে আমিতে যাইতে ॥ 
গৌড় ঈশান কোণে পুতে রাখিতে চাই । 
এ বেটার মাথায় রাখিব দেশের বালাই ॥ 
এত বলি মুণ্ড লয়ে করিল গমন। 

মনে মনে মহাপাত্র চিন্তিল তখন ॥ 

পাত্র বলে এখন উপায় করি কি। 

এই মুণ্ড ময়নাকে পাঠাইয় দি ॥ 

এই মুণ্ড পাঠাইব ময়না নগরে | 

চারি বেটি বউ যেন অগ্মি খেয়ে মরে ॥ 
তবে যদি এই কর্ম করিবারে নারি। 
মহাপাত্র আমার নাম বৃথা ধরি | 

এত বলি মুণ্ড লয়ে করিল গমন । 
কর্মকারের ঘরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
পাত্র বলে কামিল্যা তুমি মোর ভাই। 
সময় পড়েছে তেঞ্ঃ তোমার মুখ চাই ॥ 
যেই মু্তি দেখেছিলে রঞ্জার নন্দন । 

সেই মুস্তি করে মুণ্ড করহ রচন॥ 
সেইভাবে মুগ্তি তুমি করহ রচন।-। 

এক শত টাক] দিব মুণ্ডের দক্ষিণ। ॥ 
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এত শুনি কামিঙ্যা পাতিল ধশ্মশাল | 
বার গাছি নারিকেল তের গাছি তাল ॥ 
জোউ রাং দিই তায় হরিতাল হিঙ্গুল। 
কাঞ্চন পাবক রুচি সরিষার ফুল ॥ 

ললাট ফলকে তার গুঞ্জরে ভমর। 
রাজদণ্ড টাকা দিই কপাল উপর ॥ 
জৌরঙ্গ দিই তায় জান্বীরের রস। 

এক্ষণি কাটিল যেন রক্ত ট্‌ টস্॥ 
সিন্দুরে মাজিয়। মাথা কনকে রচিত । 
দেখিয়! বিচিত্র হয় মায়ের বৈচিত্র্য ॥ 
পামরি বসনে মুণ্ড রাখিল যতনে । 

মুণ্ড লয়ে চলিল পাত্রের দরশনে ॥ 

মুণ্ড লয়ে কন্মকার পাত্রের হাতে দিল। 
পাষগুদলনকর এই মুণ্ড হইল | 

এত বলি মুণ্ড লয়ে দিল কর্মকার 

মায়া করে কানে পাঞ্তর চক্ষে বহে ধার ॥ 
অ"াউকুড়ি হল আমার বোইন রঞ্জারাণী। 
মায় করে কান্দে পাত্র চক্ষে পড়ে পানি ॥ 
এমন বন্ধু নাঞ্ি আমার বসি তার কাছে। 
পরিণাম জানিনা কপালে কিবা আছে ॥ 
হেনকালে সম্মুখে দেখিল শিঙ্গাদার। 
পাত্র বলে ষাও তুমি ময়ন। বাজার ॥ 

এই মুণ্ড লয়ে যাও ময়ন! নগরে । 

মুণ্ড ফেলাইয়া দিও কপূর বরাবরে ॥ 
সাবধানে কথা কবে কর্পুরের তরে। 
বিধব! রমণী যেন নাহি রাখে ঘরে ॥ 
ফুলেতে কলঙ্ক হবে বিধবা রমণী। 
বস্তমানে হর্পণখ। রাবণের ভগিনী ॥ 
ভালমন্দ শিঙ্গদার কিছু ন! জানিল। 
মায়! মুণ্ড হাতে করে অমনি ধাইল ॥ 
ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে পার হোয়ে। 
উপনীত হৈল দুত ময়নায় গিয়ে ॥ 

বার দিয়ে বসেছিল কপূর পাতর। 

মুণ্ড লয়ে গেল দূত দরবার ভিতর | 


ডেকে বলে দরবারে তোমরা আছ কে। 
লাউসেন ঢেকুরে মল এইমুণ্ড লে ॥ 

এত বলি কর্পুরের হাতে মুণ্ড দিল। 
কান্দিয়া কর্পুর রাজা বিকল হইল ॥ 
সারথি বিহনে যেন নাঞ্ি চলে রথ । 
রাম না দেখিয়া যেন আকুল ভরত ॥ 
ঢেকুর যাইতে আমার সাধ ছিল মনে। 
কেমনে ভাই মৈল দেখিতাম নয়নে ॥ 
মুণ্ড লয়ে কর্পুর রাজা করিল গমন। 
মায়ের কাছেতে গিয়৷ দিল দরশন॥ 
কিকরকি করমা নিশ্চিন্তে বসিয়া। 
দাদ| লাউসেন মেল দেখনা আসিয়া ॥ 
এত বলি মায়ের হাতে তুলে দিল মাথা । 
রঞ্জা বলে বাপধন ছেড়ে গেলে কোথা! ॥ 
রামদাস বলে রক্ষ রক্ষ নারায়ণ। 

আকুল হইয়া রঞ্তা করিল গমন ॥ 





কান্দে রঞ্জাবতী ধর্যা বন্গুমতী 
কপাৰ্ে হানিছে ঘ।। 
মায়ের জীবন 
ডাকে খোলা ডাই মাঁ॥ 
তোমার কারণ ময়ন। ভুবন 
দিবসে আধার হইল। 
অদ্ধজনের নড়ী কপণের কড়ি 
কেবা হরে নিয়ে গেল ॥ 
তোমার লাগিয়া টাম্পাইতে গিয়া 


এস বাপধন 


নু মরেছিলাম সাত রাতি। 


বিধি স্ে- বাদ হইল প্রমাদ 
বিদরে মায়ের ছাতি ॥ 

কলিঙ্গা কানড়। অমল বিমল। 
অকালে হইল রাঁড়ি। 

মুঞ্চি অভাগিনী জনম ছুখিনী 
বিধি কৈল আটকুড়ি ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


এতেক বলিয়া ভূমেতে পড়িয়া 
বাছা বাছ! বলে কান্দে। 
যেন গঙ্জাজল 
কেশপাশ নাঞ্জি বান্ধে ॥ 
মায়ের ক্রন্দন শুনিয়৷ তখন 
কর্পূর তুলিয়া নিল। 
শুন গে! জননি তুমি কান্দ কেনি 
যাঁর ভাগ্যে যেবা ছিল ॥ 
শুন গে। জননি তুমি কান্দকেনি 
ংসার মায়ার জাল। 
পুল কম্যাধন লয়ে কোন জন 
ঘর করে চিরকাল ॥ 
যত চরাচর ংসার ভিতর 
অমর হয়েছে কারা। 
ধাতার স্থজন জন্মিলে মরণ 
মরিবে চন্দ্র সুর্ধ্য তার|॥ 
অশ্বের কারণ শ্রীরাম লক্ষ্মণ 
লবকুশের যুদ্ধে ৫মল। 
ছিল সীতা দতী রামের সংহতি 
অন্ুমৃতা হরে গেল ॥ 


নয়ন যুগল 


৭১1 বচন সর ক্রন্দন 
এই মৃণ্খানি লেহ। 
' চারি রাউতি বুঝে ₹ব সতী 


কলিঙ্গার হাড়ে দেহ ॥ 

এদডেক শুনিরা মুণ্ডখান! লইয়। 
রঞ্চা-ী লাণী যায। 

578 লইয়! শরণ 
বারত।ল ছল গায় ॥ 


পা 


771 বপ্দাবতী কদিল গমন । 
"7 স্যাছ চারি বধূ করিল গন ॥ 
ক: কানড়া আর অমলা বিঃ'ল|। 
এ চার রাউতি যেন নব শাশকল! ॥ 


১৭ 


চিন্ত্রসেন খেল করে মেজের উপরে। 

চারি রাণী খেল! করে আনন্দ শরীরে ॥ 
রত্ব পালস্কে তার রত্ব বিছানা! । 

দপ দপ-মণি জ্বলে মরকত সোন৷। ॥ 

তার উপর পাশ! খেলে রাউতি চাবি জন। 
বিরহ বাড়িছে মনে দোহার ঘটন॥ 
চারিজন একরূপ একই সমান। 
শ্ররাধিকার বিরহ কলিঙ্গ! করে গান ॥ 
শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণ যবে হারালেন গোপিনী। 
সংঙ্গ সঙ্গে খুঁজে বুলে রাধা ঠাকুরাণী ॥ 
বিরহ বাড়িছে মনে খেলিছেন পাশ।। 
রঞ্জ। বলে কলিজ। হইছে এ দশ! ॥ 

রঞ্জ। বলে কলিজে কর্পুরধলের ঝি। 
তোমাদের কান্ত মইল গীত গাও কি॥ 
এত বলি রাজরাণী মুণ্ড ফেলে দিল। 
হরিবোল বলে তখন চারিজন উঠিল। 
চিত্রসেনকে কলিঙ্গা কে।লে করে লেই। 
ধর বলে শাশুড়ীর কোলে তুলে দেই ॥ 
নাতিকে পালন কর হও খোল! ডাই। 
গ্রাণনাথ মৈল মোর! আগুন গিয়া খাই ॥ 
এত লে স্বর্ণ মিশাল যেন রাঙগে। 

নন খ:র” চারিঙ্গন আম্ডাল ভাঙ্গে ॥ 
হুরিগুণ তাগব করিবে চারিজন। 

বাজার বিষাদ গান ভূবনমোহন ॥ 

সহরে গহরে লোক করে কানাকানি। 
-স্বং গলে রাজার ঘরে কি সমাচার শুনি ॥ 
(1: গলে লাউসেন ঢেকুরে বুঝি মৈল। 


৮ারি গাণী অগ্নি খায় মুণ্ড বুঝি আইল। 


৭: [র বধূ আসে সই সাঙ্গাৎনি। 

কে? গুয়া পান আনে কেহবা চিরুণী ॥ 
শান গ্রয়া আনিয়া! সতীর মুখে দেই। 

ছুটি হাত যুড়ি কেহ আশীর্বাদ লেই ॥ 
অ।শীর্ববাদ করিছে সতী সভাপানে চেয়ে। 
নু থাক বধূ সব যাই বিদায় হয়ে ॥ 


১৮০ অনাদি-মঙ্গল 


চৌদলে চাপিল রাউতি চারিজন। 
বাহির বাজারে গেল বিধাতার ঘটন ॥ 
বাহির বাজারে হল বিধাতার থেলা। 
খই কড়ি ফেলে যায় অমল বিমল] ॥ 
কালিনী গঙ্গার ঘাটে বাজি বেণার বন। 
সেইখানে চৌদল নামাল সর্বজন ॥ 
নাচিতে থেলিতে সভে চৌদ্দিকেতে চায়। 
ছোট দেওর বর্পুরকে দেখিল তথায়॥ 
হাতে ধরে আশীর্বাদ করিল বিস্তর । 
চিরজীবী হয়ে থাক সাধের দেওর ॥ 
শুধিতে নারিন্ু দেওর তোমার যত গুণ। 
'আমা সভার দোষ নাঞ্জ প্রভূ নিদারুণ ॥ 
কুণ্ড কেটে দেহ মোর! অগ্নি পিএ খাই । 
মুখ চেয়ে রয়েছে তোমার ঝড় ভাই॥ 
এত বলি চাঁরিজন লাগিল নাচিত্তে। 
কেন্দে বাল! কর্পর কোদালি নিপ হাতে ॥ 
নির্মাণ করিল চিতা নানা আয়োজন । 
মাণিক রতনে কুণ্ড করিল সাজন ॥ 
চন্দনের গোড়ে দিল চন্দনের কাঠ। 

ধূপ ধুনা কর্পুরাদি আর জিনিষ পাট ॥ 
াপাকললার সৌরভ উপরে ঢালে ঘি। 
অগ্নি খেতে আসে তবে চারি রাজার ঝি। 
রাজোচিত অলঙ্কার অঙ্গে যত ছিল। 
দরিদ্র ভিক্ষুকে সব বিলাইয়! ধিল ॥ : 
রাঙ্গ! সাড়ী শঙ্খ পরিল পাটস্থক্তি। 

শান দান করে তবে এ চারি খত । 
আলোচাল কাচাতুগ্ধ জবাফুল | 
যোড় হাতে বলিবে স্ষ্যের বাবরে ॥ 
ও সুখ্য শুনহে ও দিবাকর । 

শেষকালে আমর! মাগিয়া যাই ঘর। 
কায়মনোবাক্যে যদি মোর] হখ হী । 
অবশ্ঠ পাইব দেখা প্রভুর সংচ্ত্তি 1 

রঙ্গ রসে আপনার কুলে জ্বলে বাতি? 
অগ্নিপিগ্ড দেয় তবে চারি রাউতি ॥ 


সাতবার প্রদক্ষিণ শাস্ত্রের বিহিত। 
তিনবার কুগুড ফিরে দাড়াল তুরিত ॥ 
অগ্নি খেতে চলিল যদি রাউতি চারিজন, 
টল টল টলিল তবে ধর্দের আসন ॥ 
ধেয়েছে ধরণীনাথ পথ নাঞ্চ দেখি। 
বাল্সীকি ধেয়েছে যেন রাখিতে জানকী ॥ 
রহ রহ বলে' প্রভূ ধেয়ে আইল গণে। 
ত| দেখিয়া দাড়াল রাউতি চারিজনে॥ 
ঘি দেখে চারি জন করিল নমস্কার। 
শ্ষকালে আইলে বাপু ধন নাই আর॥ 
ঠাকুর বলেন মা গো ধনে কাধ্য নাই। 
বড় ভক্তি দেখ/ তোকে বর দিয়ে যাই ॥ 
কলিগ! কানড়া তোরা হবি বেটার মা। 
ভিক্ষুক ব্রাঙ্মণে বলে ঘরে ফিরে যা ॥ 
এত শুনি কানড়া কোপে কম্পমান। 
দি বলে” গোবিন্দেরে জুড়িল বাখ।ন ॥ 
সহজে ব্রাহ্মণ জাতি বড়ই চপল। 
পাঠ পড়ে' মুর্খ হৈল ব্রাহ্মণ সকল॥ 
অন্থমৃতা হতে মোরা করেছি মনন। 
নাত আাশীবর্ধাদ কর-কি-কারণ ॥ 
“সুর বলেন বিয়ে শুনণো বচন । 
':মি জান মরে দঞ্ি মার নন্বন ॥ 
একবার রূপ দেখ আম পানে চেয়ে। 


৮ 


ঘর হতে বাহিরালে লাজের মাথা থেছে 


অগ্নি সনান তো'নাদের কপালে সিশুর 
অধম জানি মরে মাঞ্জি তোমাদের ঠাকুর ॥ 


” কাল ছুফুর ধেলা আছলাম গেকুরে। 


সা. বসে ছিলাম গুয়াল।র দুমারে ॥ 
দেখিঙ্গাম উল বেটা বড়ই কুপণ। 
পারািনে কড়ি ভিক্ষী দিল একপণ॥ 
“বাড়ি পেয়ে অমনি অজয়াটহলাম পার। 
লাউসেন বসে আছে ধর্ম জবার ': 

অ' মাকে দিলেন ভিঙ্গ] মণি অস্থুরি 
হন? চিনে দেখ রাজার ্ ] 


অনাদি-মঙ্গল ১৮১ 


ঙ্গুরি দিলেন হাতে স্থর্যোর উদয় । 

কলিঙ্গা বলেন বটে কানড়া বলে নয় ॥ 
অনুষ্টীন করিল কানড়া স্থুধামুখী। 

রামের বারতা যেন পাইল জানকী॥ 

কলিঙ্গ! বলেন দিদি যদ্দি ফিরে যাঁবে। 
কুলেতে কলঙ্ক হবে কার বাড়ী পাৰে ॥ 
অনুমান করিছে রাউতি চারি জনে। 

ঠাকুর ভাকিয়! বলে বীর হন্ুমানে ॥ 

ভাল বেটা হনুমান রক্ষ দেখ তুমি। 

চার বেট। বেট মরে রাখিতে নারি আমি ॥ 
এত গুনে হনুমান হইল শঙ্কর চিল। 
বাতাসে মিলিল বীর সাক্ষাৎ অনিল ॥ 
মায়ামুণ্ড ছিল সেই কলিঙ্গার কোলে । 
ছিনাইয়] সেই মুণ্ড ফেলিল অনলে ॥ 

অগ্নি পেয়ে জো গলে হিঙ্গল হরিতাল। 
চেন। গেল লোহার মাথা গুহক চগ্ডাল ॥ 
ঠাকুর বলেন ওগো! রাজাদের ঝি। 

চগ্ডালের মাথ! নিয়ে কর্তেছিলে কি ॥ 
কালুর রণেতে মল লোহাট! বজ্জর। 

সেই মাগা এুলপ্চিল লেগ সকাল ॥ 

চগ্ডালের মাথ। দেখান 2 
এত ছুংখ দিল তোম;য় নাতুল শ্বশ্বর 
ত্র শি রাণীর প্রত্থায় নয় মনে। 

হার ০৭।১ল চারি জনে পড়িল আগুনে।॥ 
ছটফট করে মরে রাউতি চারি জন। 
বাস্ত হয়ে চারি,গানে চান নারারণ ॥ 
ভকত পুড়িয়] মরে ভকতবৎসল। 
জলরপী গোবিন্দ আপনি হৈল ঈল ', 


"4 | দর) ্ 


কলিঙ্গ। কানড়! খায় নাকানি চোপানি। 
সেইখানে চতুত্ু'জ হন চক্রপাণি ॥ 

চারি জনের ঠাকুর ধরেন চারি হাত। 
চারি জনকে কোলেতে তুলেন জগন্নাথ ॥ 
ঠাকুর বলেন শুন রাজাদের মেয়ে। 
একবার রূপ দেখ আমাপানে চেয়ে ॥ 
সজল জলধর নবঘন শ্যাম। 

চারি জনের সমক্ষে হৈল কৃষ্ণ বলরাম ॥ 
রূপ দেখে চারি জন লুটায় ধরণী। 
অনাথের নাথ তুমি দেব চক্রপাণি॥ 
€ুহলাদে করিলা রক্ষা! ছুষ্ট দেত্য মারি। 
গোকুল রক্ষিলে বাবা গোবর্ধন ধরি ॥ 
পাগুবে করিলে রক্ষা রাজার জৌ থরে। 
দ্রোপদীর বঙ্জরূপী হরি গদাধরে ॥ 
সুধন্বাকে রক্ষা! কৈলে পড়ি তপ্ত তৈলে।, 
গজরাজে রক্ষা তৃমি করিলে সলিলে ॥ 
ঠাকুর বলেন বিয়ে যাও তুমি ঘরে । 
লাউসেনের তরে যাই ঢেকুর ভিতরে ॥ 
এত বল্যা গোবিন্দ হোলেন অন্তদ্ধান। 
চারি পাট রাণী তৈল ঘরকে পয়ান ॥ 


রে যেয়ে। ঘরে । 
35: ১ (য়ন নগরে ॥ 
রঞ্জ বলে ০, - "প্যবতী নাই। 
হার। মরা" হাত লেন গোসাঞ্ডি ॥ 
চারি পাটরানা ৮: এয়ন। নগরে । 


অনুমৃত] পল মাঙ্গ ইল এত দুরে ॥ 


এইখানে অনুমূ তা % লা হইণ সায়। 


রামদাস গায় গীত ধার্মর কৃপায় ॥ 


ইতি অনাধিন্গ্.সাম ধর পুরাণে অসমত! পালা নামে উনবিংশকাগ সমাপ্ত । 


বিংশ কা। রর 


অথ ইছাইবধ পালা লিক্ষতে । 


চারি পাটরাণী রইল ময়না নগর । 

সেন কালুকে লয়ে শুনহ উত্তর ॥ 

সেন বলে শুন ওরে কালু সিংহ ভাই। 
দূর কর মহিম বাড়ীকে চল যাই। 

বই হৈল পঞ্চ খতু বৎসর সম্মুখ । 
ঢেকুরের মহিম কঙেক পাব দুখ ॥ 
কালু বলে হবু রাজা মনকথা নাই। 
মনে মনে জপ ধর্ম অনাদ্য গোনাঞ্ঞি ॥ 
আগ্ডতির পাথর পিঠে পার হও তুমি । 
ঢাল খড়ী বুকে বেদ্ধে পার হব আমি ॥ 
এত শুনে লাউসেন কালুকে দিল পান । 
গাছ কেটে ভেলা বাদ্ধে হয়ে সাবধান ॥ 
পরিনর ভেল। কর বিশেশয় হাত। 
তাম্ধঘর তুলে লও মোর দ্রব্জাত ॥ 
রাজআজ্ঞ। পেয়ে কালু হাতে নি 

গাছ কেটে ভেল। বান্ধে য় সবখানে ॥ 
'ভেল! বান্ধে বীর কালু পরম সুন্বর। 
রাজ দ্রব্য তুলে সব ভেলার উপর. 
শরাসন দধন্বাল ভেলায় গমন। 

ভেল! ধরে ভেনৈ 5 তেন ॥ 


উপলক্ষ ভেল৷ তায় ধরেন নারায়ণ ॥ 

ও পারেতে কালু গিয়। করিল মোকাম । 
এ পারেতে রহে রাজা ঘোড়াকে বান ॥ 
নারিবি পারিবি ঘোড়। সত্য করে বল। 
পার হয়ে যাব আজি অজয়ার জল ॥ 

এত বলি চাবুক হানিল ডান পাশে। 
ছাড়িগ্প মেদ্দিনী ঘোড়া উঠিল আকাশে ॥ 


পাতালে অজয় ভাবে কি হবে উপায়। 
আম! শিন্দটা করে বেটা পার হয়ে যায় ॥ 
ঢেউ দিয়া দর্ষিণে কাটিয়৷ পাড়ি ধার। 
পাতালে করিব বন্দী লাউসেন কুমার ॥ 
তবে আমি সংসানে অজয় নাম ধরি। 

এত অহংকার করে আরাধির] হরি ॥ 
তড়েতে পড়ল ঘোড়া জুড়িয়ে হাপাল। 
অমনি পড়িল জলে ভাঙিয়া পাহাড় ॥ 

জাম। জোড়া ডুবিল মাথার মুকুটমণি। 
ঘোড়ার পিঠ খায় রাজ! নাকানি চোপানি ॥ 
ঘোড়ার পিঠে সেনরাজ। জলে ভেসে যায় । 
মহারাজ। লাউসন বলে হায় হায় ॥ 

সেন বলে ওরে ঘোড়া কি কম্ম করিণি। 
অজয়ার কূলে মোর লাম ড্রবাইপি ॥ 

খে।ড়! বলে দেন রাজা না ভাবিহ্‌ তুমি। 


. তোমারে করিয়া পিঠে ভেনে যাঁণ আমি ॥ 


তোমা পিঠে করে র'জ| ছমান 'ভাসব জলে ॥ 
মোর মতু 'নাহিরাজা এই ধরাতলে । 

নেন বলে »হ ছেড়া একি বিবরণ। 
তোমাকে খর ধর দিল কোন্‌ জন॥ 


৬... এ শুনেতো এখন মর টি ॥ 
কান চিল জয় ধন্স্া" 
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ভঙ্গ পধশানে বাল মরে ষ্‌ পাছে । 
লাউনেন .ঘাড়ান্ে ্ ই । 


পাতালে বসিয়া! তবে শুনিল [জয় ॥ রগ 
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অঞ্জয় বলেন শুন বাসকি বচন। 

সেনের ঘোড়াকে তুমি করহ নিধন ॥ 
এত শুনি জলেতে ভামিল অহ্রাজ। 
দেই দেখে মন্দার স্থমের পায় লাজ ॥ 
বিষদস্তে দংশিল ঘোড়ার মধ্যস্থানে। 
অমনি পড়িল ঘোড়। ভূজঙ্গ দংশনে ॥ 
বিষেতে জলিল তন্থ সহ অরুণ। 
আগর পাখর মল দেব নিদারুণ ॥ 
কাণ। মীন আমিয়! ঘোড়ার লেজ কাটে। 
ডুব দিয়া কাকড়। বমিল গিয়৷ ঘাটে ॥ 
চারি পাখ| শিকলে কাটিল সরুজাত। 
দেবী দিল যার শিরে লোহার করাত ॥ 
হাঙ্গর কুম্তীর ঘোড়া] করিল আহার। 
বাহন বিহনে কান্দে লাউসেন কুমার ॥ 
হেনকালে অজয়া দেবী লাউসেনে ধরে। 
লাউসেনে বন্দী করে পাতাল ভিতরে ॥ 
পাতালে ঠহল বন্দী ময়নার তপোধন। 
হেনকালে বৈকুঠে জানিল নারায়ণ ॥ 
ঠাকুর বলেন শুন বীর হুহ্মান। 
পাতাল ভিতরে সেন ভ্রায় পরাণ ॥ 
বহঃয়া কৰেছে বন্দী লাউসেন নীরে। 
ঝাট যাহ হঞ্ছমান উদ্ধারিতে ভারে ॥ 
হন্মান বলে ধবে তব আজ্ঞা পাঠ । 

" দণ্ডে অজয়] গঞ্ডষ কাব খাই ॥ 
ঠাকুর বলেন বাপু তোমাকে আমি জানি। 
অগন্ত্য মুনির পারা ভোমাকে বাধানি ॥ 
পাইয। প্রভুর আজ্ঞা পবনননদন। 
অজয়াখ নিকটে (লন £রশন। 
নন্তম গাতালে বয় জয়ার বাণ 
গড” করিতে যায় সিসি 
কোপে কম্পম্‌ . 
লাফ দিয়া পড়ি 
কোপে বম্প্্‌ 
সাত তাল জু 


বাম কানে পৃরে বীর ছুই তাল বালি। 
উপরে কশুনি করে মুত্তিকার তালি ॥ 
বিশেষ বৈশাখ মাস রবির বড় খর|। 
অজয়! বলেন প্র।ণ হারালাম পার! ॥ 


' গুণের সাগর তুমি পবনকুমার | 


হনুমান বলে কোথা লাউসেন আমার ॥ 
এত শুনি অঞ্জয় নদী লাউসেনে দিল। 

এস বলে লাউসেনে কোলে করে নিল ॥ 
ধর্মরাজ আপনি তোমাকে পরিতোষ । 
আমার আশীর্বাদে তুমি জিনিবে ইছাই ঘোষ 
লাউসেন বলে গুরু নিবেদন করি। 

বাহন বিহনে প্রত চলে যেতে নারি ॥ 
হনুমান বলে বাপু কর অবধান। 

আগ্তির পাথর কোথা সেনের বাহন ॥ 
অজয় বলেন তুমি সেনের ঘোড়। লেও। 
জলজস্ত মরে গেল জল ছেড়ে দেও ॥ 

এত শুনি হনুমান হাসে খল খল। 

ছুই তাল বালি ঢালে সাত তাল জল ॥ 
প্রাণ পেয়ে জীবজন্ত উঠিয়া বসিল। 

খেয়ে ছিল ঘোড়ার মাংস উদ্নারিয়া দিল 
তিল তিল করা! মাংস " প হ্ুমান। 
'দঘধন্্ম বলি বাঁর ঘোত ক জেগান। 
প্রাণ পেয়ে ঘোড়া তধন ছাড়িল হ্রেষাণে। 
চল রাক্জা লাউসেন ঢকুর অবনী ॥ 

চার দণ্ড জয় আপনি হোন | 
ঘোড়ার | ্‌ 


(তি 
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ঢেকুংরর দক্ষিণেতে সেনের মোকাম। 
লঙ্কার নিয়ড়ে যেন বেসে রঘুরাম॥ 

গিড় গিড় শবদে কাড়ায় পড়ে কাটি। 
কুড়ি হাত কেঁপে উঠে অজয়ার মাটি ॥ 
জোড়া শিঙ্গে ছাড়ে কালু শব্ধ যায় দুর। 
চমক পড়িল রাজ্যে অজয় ঢেকুর | 
অজয়ার গড়ে হৈল সত্বর দকলি। 

ইছাঁই ঘোষ গোয়ালায় পুজে ভদ্রকালী। 


গোয়াল জুড়ে ইছাই ঘোষ অজ! মেষ আনিল। 


দেবীর দেউলে ইছাই দরশন দিল ॥ 
ঢোল শিঙ্গা কাড়া বাজে একাকার ময়। 
নানা! শবে বাছ্য বাজে দেবীর আলয়।॥ 
বীণ! বেণী মাদল মন্দিরা করতাল। 
ভরঙ্গ ভৈরব জর বাজে বাজে পরসাল॥ 
বায়ে বাজে আপনি দক্ষিণে বাজে শঙ্খ । 
মকর! সহিত সঘন বাজে দত্ত ॥ 
কুলীন পণ্তিতগণ পড়ে সগ্তশতী। 
সন্মুখে পড়িছে দ্বিজ পুজার পদ্ধতি ॥ 
আশী গণ্ড৷ মহিষ করিছে বলিদান। 
কুধিরের ধারা বহে নদীর সমান ॥ 
মাস্থমের কাট! , ' পাফ (দিয়! পড়ে। 
দল দল জগামুণ্টি ” হীরা! ভিতরে ॥ 
নাতদল বিখণল দেখি 'ভ অপার । 
ধু "নং পরিপাটী খোর ধাকার 
নঙ্গল, * ম্দি চামরের ৭৩ । 
ড়” ঠ ০ ॥ 


ইছাই বলেন দয়া কর এইবার। 

কংস ভয়ে গ্রহরি কালিনী কলে পার ॥ 
কেবা নাহি আশ! করে তোমার চরণ । 
অকালে পৃজিল রাম বধিতে রাবণ ॥ 
মহাবীর লাউসেন ধর্ম অবতার । 

হয়বর বিমানে অজয় হয় পার ॥ 
প্রথমে পড়িঙ্গ বীর লোহাটা বজ্জর। 
নাম শুনে আমার কাপিল কলেবর ॥ 
সপুত্র-বান্ধব প্রজা পলাল সকল। 
নিদান ভরসা মায়ের চরণ কমল ॥ 
জ্েয়াঁতি বান্ধব আর পলাল বাপ মা। 
নিদান ভরসা! দুর্গ। তোমার ছটা পা॥ 
বাসলী বলেন বাছা তোমার ভয় নাই। 
কোন ছার ধশ্ম ঠাকুর কি ধরে বড়াই ॥ 
বাসকী বরুণ আদি ইন্দ্র পঞ্চানন। 
কেবা আছে আমার সমক্ষে করে রণ॥ 
স্থরপতি আমার সম্মুখে নয় স্থির | 
কোন ছার লাউসেন কত বড় বীর | 
জগৎ জননী আমি দেবী শর্বজায়া। 
কেব! নাঞ্চি আশাকরে চরণের ছায়! ॥ 
যত বল দেবতা সবাকে আমি জানি। 
আমার সহায় সবার গুণ মানি ॥ 
অনা পদ'রবিন্দ ভরম! কেবল। 
রামদাস গায় গীত অনাস্ঠ মঙ্গল ॥ 


৮ * সারিয়ে ৪৯ ॥ 


বাঁধতে বাঁপতহ ৮ কোপে ফষম্পমান। 
'ঈতে খপিল মায়ের তিন বাণ ॥ 
. সচলে দিল ইচ্ায়ের করে। 
| ন্ট গিনি শয়ে ॥ 
নং 78 কুঙার। 
| ধিবে পরাণ ।॥ 
এহটমুখে | 


অনাদি-মঙ্জল ্‌ ১৫ 


ইঙ্ছাই বলেন ম! গো শুন মন দিদা । 
ভাবে পলাইলে পাবি ব!খি়া ॥ 
গা নি আপনি সম্পদে পৃ লৈলে। 
ধন কালেতে তাকে গড়াবে পলালে॥ 
এন শুনি বদদকি রহিল হেটনুখে | 
রাবণ রাঁজার শেস্ ও।গাইলে বুকে । 
যখন ট্দবের বশে হইবে সর্বনাশ। 
রামকে লিখেছে বিধি গেল বনবাস ॥ 
যখন দৈব ধরে যারে কার বাপে রাখি। 
নল নিল জনক দৈইমস্তী রাণী সাক্ষী ॥ 
নলরাজে শন্িবুথা করেছিল পীড়ে। 
বার |সান্টি" বীজ রাজপাট ছেড়ে ॥ 
কাঁ ৮ ৩াচত তুমি মনে বাস ছুখ। 
বিষয় সম্পত্তি ধন জলের বিশ্বুক ॥ 
সাজ কর্যা সত্বরে সমরে চল যাই। 
বিলগ্বেতে কার্ধা নাহি শুন রে ইছাই ॥ 
৩ শুন ইছাই খেয করিস সত: 
"| গপজ্বলে কতা অজগর রণ. 
কা অস্থর কান চরহ চাও? 
-খাঁহ বাদ্ধিন 2 বাদি, বগল পু 


শা সে 
লিট ঃ তত শশা চা এমবি 
এ । ৫ দহ ৬২1 এন 7 
এ কয জা 


ও গত কিতা জাত কিউ 


ঙ 
৮ তো ৪ এন, তা বি 
1০ শা কাশ উহ 5৫ 4 
মস ৬ সি এ ৪ ৬৮৪ পর - 5) 
্ শ্‌ ৫ ঠ র্ 7২ , 2 রা হি ডঃ স্ 


1 অধতগ গলে কায বাজ তত ॥ 

সমর শোভা কুন নমল । 
'স.৯ছ পুলে যেল গলগল হকও , 
৮5; লাজিল (যন অহ্ী'নর সুখ 
শহৰ রণেতে 'প্যন 
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ধগ্ত বে উছাই ঘোঁষ এষা রে গোয়ালা। 
ধন্য প্জ! করেছিল বগ্ষিণী বিশালা ॥ 


কালু বলে মহাশয় তুমি কেন যাবে। 
/গোয়ালা বেট'র কাছে অপমান পাৰে ॥ 


ন৷ জানি গোয়াল! বেট: বলে কুবচন । 
জেতের শ্বভাব হোড় না ছাড়ে কখন 
এত শুনি লাউসেন কালুকে দিল পা, 
যুদ্ধ কর €েকুরে হইয়ে সাবধান ॥ 
কালু বলে মহারাজা মনকথা নাঞ্চি। 
মনে মনে জপ ধশ্ম অনাগ্য.গোসাঞ্ি ॥ 
দেবীর দেউল দেখে দেবী. প্রণাম। 
ইছাই ঘোষ ডেকে বলে আমার রাঁম রাম ॥ 
কালু বলে ইছাই ঘোষ শুন মন দিয়ে। 
ঢেকুরের কর ও হিসাব করেয়ে ॥ 
ইছাই বলে কালু তোরে আমি ভান জানি। 
তোর তে মেগের নাম দানি ডুমনী॥ 

ট্রি তা হাতার ইং রিও না । 
পুর: 8 রি নত পানি ॥ 
1.০ খা সাগ কাব হএক আমি খাদি 
১0৮ ৮11 155 ৮ 1: কা!. 


শি ৮:25 ্ ৪৭ ১ * হ সা «এ 
ইত ৬5--57 রর ৭1৮ "৯ ] 


৯৮৬ 


, ছুই জন বীর এসে ধধে প্রহরণ। 

- * খাড়া ঢাল রেখে দেহে ধরে এরাদন ॥ 

“. ভবানীর বাণ ইছ!ই জুড়িল ৭চুকে। 

- চৌদ্ছভাল আগুন জ্পিল লাণের মুখে ॥ 
ব্রেলোক্য দাহন করিতে পারে বাপ। 


ডেকে বলে ইছাই ঘোষ কালুর বর্তমান ॥ 


মনে কর গোপাল গোবিন্দ নারায়ণ। 
এই বাণ ছেড়ে দিলে তোমার মরণ ॥ 
কালু বলে এ শর বুক পেতে লব। 
দোহাই ধর্মের যদি এক পা পিছাব ॥ 
তবু কদাচিৎ যদি এক পা পিছাই। 
দোহাই ধর্মের লাউসেনের রক্ত খাই। 
এত বলি বীর কালু পেতে দিল বুক। 
সন্ধান পুরিয়ে ইছাই চালিল ধনুক ॥ 
বাণ ছেড়ে ইছাই ডাকিয়া বলে মার । 
ঞ্জিল কালুর বা পিঠ কাছ গার । 
140১: নহাকীণ 125 জি) চাল 


১০৫ ৪টি, ০৭ “৭. এল **] মা ্ঃ ২ এ 8 
ই, এ নহত্গাত এগ 


এ ক পুরে 2 স্চ ৩ ০ টি তং রা ৮ ঃ 
বেছে এনে দাউজিন কংলুক্ে শি তক, 


কাপুদক করিত ত এবার লঃউিলেন লট । 


তাং দহ 5] "*. প্র পনি জক্প 
জাই দত বাং তা কহাদ-ন 
আত দেব মামা কিতা বথনন। 


£তামায় আমায় এটা নথ প্রতু 2 নিহত 


এ 5৮ ্ি € 
দিলা ব্রার এ রর 
জি ৪ ভ্রচ্াহ না নঃ হা রা ১) লা 
চে 2 
কঃ 1 ৫ 


'শনাদি-নঙল 


কান্দে রাজা লাউসেন কপালে হনে হাত। 
লক্ষ্মণ কে।লে করে যেন কানে রঘুনাথ ॥ 
আর না যাইব কালু ময়না অবনী। 

ঘরে গেলে কি বলিবে লক্ষিয়ে ভূমনী ॥ -.' 
তের দলুই কান্দে তার। কালুকে বেড়িয়া। 
আহীর বালক যেন ক্ষণ হারাইয়া | 
সাকা শুকো কান্ধিয়ে বাপের মুখ চেয়ে। 
কোথাকারে যায় যায় অনাথ করিয়ে ॥ 
পিতা! মৈল পুত্রের গলায় ছেঁড়া কানি। : 
পিতার শোকে ছুই বেট! লোটায় অবনী ॥ 
হরি হরি বলে বীর শ্রীধন্ম ধেস্*ন | 
রামদাস বলে বীর ত্যঞ্জিল টা পা 

মরে গেছে মোর পিতা ভয়ে ফেলেপরাখ। 
একবার অজ্জুনসারথি বলে ডাক ॥ 

সাকার বচনে সেনের ভাঙ্গিল ধেয়ান। 


৯»). কক ৫ পা 2৪11, 
ং ন্‌ ৮ £ 8০১ 4 
ও: /৪ প৯ ৮081 টি? ও 87 2 ৫ ০ ৫1%. 


হা হল জিত ১4) | 
৪ পর হ 
জি | "২ খং। ৫ খ। 1 রা 
%% শা প্র £ 4 শু 
শি ৭৯ নব নস খু 
|] ॥ তু গা রি 
দি লো জি ৯ 
ঙৃ 15 
রি |] ও লা 
( জং € খা ॥ 
* 15005 (লি ২ তলা হদ তে ত 
10921 
যি রা রা রা 
330. অত তর 51 ৪৯ 05224 ঃ 
4 ৯২ 
নক নি ৫) ্ 
31 ষ্ঠ 4 । 


লিনা আখ! কা আিরী চিত, 
ও খ ১] ্ মরে ৪8:28 
দহ মাত সায় িউ জিসতা ক গগা। 


পদ লেড়ায না গাভন ॥ 


হানাদিনমজল ১৭ 


এম এনে ঠাকুর হতেসন খত গল 
1: [ডান কালে প্রত তত লেন তেল 
প্র পেরে বীর কাল ডাকে মন মার 
বে বৈ গেলেন করত | 
হু পেয়ে তার কাল লা াদায় উঠে। 
১5নাদ জুনিয়! উদ্থায়ের বল টে 
কালুর শিলে শুনে মনে করেছে ইছাই। 
লাউসেনের সখা মেনে অনাস্ভগোর্সাঞ্ি ॥ 
নতুব! এমন ভাগ্য আর কেব! ধরে। 
যেই বেট! মরেছিল সেই শিঙ্গ। ফুরে ॥ 
এত বল্য। দেবীকে বীর প্রণাম করিল। 
আরবার সাজিয়া বীর রণেতে চলিল ॥ 
ডেকে বলে আকাশবাণী যেও নাঞ্জি রণে। 
রণমত্ত ইছাই ঘোষ না শুনে শ্রবণে। 
তবু রণে যাত্রা! কৈল রণম'তোয়ার|। 
গড়ের বেউড় বাঁশে বেধে গেল পাগা ॥ 
আছুড় কেশেতে ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী । 
মড়া কান্ধে গান করে শকুনি গৃধিনী ॥ 
লাউত্ন ইছাই ঢালী সাজে অন্ুপাম। 
ইছাই হলে| রাবণ লাউফেল হলো রাঁম ॥ 
ন'উসেশ বলে ইছাই শুন মন দিয়ে। 
(কুবব কর দেহ কাগজ বুঝিয়ে ॥ 
লাও চা কাগজ বুঝিয়ে দেও কর। 

তবে রুগায় হবে এড ভিতর ॥ 

পশম ইত হি কর অন্বকাল ! 

তাহার ₹চ বঙ্গে অনেক জপাপ॥ 

অব্থা কাৰয়। টাড় সেখানে বানাই । 

যেউধালে হো রাজা ছুধ্যোধন রায় 

পরকালে স্বর্সেুল হধহ। স্থরথ 


১.৬ ২৯৬ ০১৯ ০ ৬৩ ০:৪০ ০০২৬ দাগ 
চাচী লন খপ তার খুজি কি । 


উবু 25 5181 তবাদএর কি, 

১: পে লা দিন শি হায় হাব কোপা | 
ব)স্লী পুর এক তম নিশার থা ॥ 
দুইজনে এজ ইত বরে বারণ! 
তরে ভাত খোংবান *।নকি বরুণ " 
রাম দশাননে যেন বাজিল হানাহানি। 
সেই মহাপ্রলয় সকল লোক জানি ॥ 
শরে শরে সংসার ছাইল ছুই বীর । 
শরধনগু ধরণী তপনমাল! নীর ॥ 

ছুই জন শর এড়ে দোহার উপরে। 
মেঘে যেন বুষ্টি হয় পর্বত শিখরে ॥ 

ছুই জন সমরে করিছে হুড়াহুড়ি । 
ছইজন সমরে বিধিছে ক্ষিতি খুঁড়ি ॥ 
ধনুক শর রেখে বীর ধরে খাড়া ঢাল। 
রুণু রুণু ডেকেছে যতেক উরু মাল । 
লাউসেন বলে ইছাই ধন্ত তোর বল। 
অবনীমগ্ডলে তোর জনম. সফর ॥ 

রাঁবণ পমীন তে:কে অন্নমান ঝরি। 

কি করিবে সখ" উদ্জ বিদ্যার ২রি " 
তথাপি জিনিব ব৭ কহি। -চয়। 
₹ুইয়ে মুগলপাণি ৮1£ পর কর 
গেদাড়িয়ে লাদেন ই য়ে দি চে, 
পড়িল ইছাতয়র মুল £ কে যায জোট 
পুড়িয়ে ইচ্াছের 


বট মুগ 


& ভে এল 


১৮৮. সনাদি-সঙ্গল 


কধানী বসেন বাপু দিলাম এ বরী। 

খেষ কাল হলে যেও বৈকুণ্ঠ নগর !। 

বর দিয়ে ৫কলাসে গেলেন দশভুজ। 
ইচ্ছাই বলে কে।থ! গেল লাউসেন রাঙ্জর1 ॥ 
বাহুবলে মহামত্ত করে অহসঙ্কার। 
ধঙ্গকের টক্কার, নয বলে মার মার। 
ই" বলেন লেধী চ যাবে কোথা। 

' শী পুজিব আঁ., ক তে.জ মাথা। 
«. মেন বলে ইছাই তোরে আমি জানি। 
ক' ক্ষণ এসেছিল গণেশের জননী ॥ 
দশ» 3 কাটিয়ে রাবণ পৃজেছিল। 
রাম অবতার হ'তে রাবণ "থা গেল ॥ 
এত শুনি ইছাই ঘোষ কুপি ন্তুর। 

এ শর ৭ :রে বলে বীর. 
কর গোপা: তাহির ৭, এ 
এই এ ৫ 
ইষ্ট এস মনে 
আর .।। যাহবে তুমি ময়শ। ভুবনে ॥ 
'ভবানীর বাণ ইছাই কু. জুডল ধনুকে 
বাইশ তাল শ্বাগুন ৬ 
বাণ ছেড়ে গো, 
অত্দুনস।রখি ভ1ক 
কাতর করুণা করি 1উদেন ভাকে। 
কর রণে ৩৬ হক্ষ, কর মোকে 


7 বাত ০) কি খেয়াল! 





রঃ আত লস স্ব: 


“এইবার বাশ ) 





শে তর 


ভীষণ বিক্রমে বীর পুগ্থ করে বণ । 
আরবার কাটিল মন্ধনার তপন । 
যতবার কাঁটে মুণ্ড ততবার উঠে। . 
সিংহের বিক্রম যেন তার] হেন ছুটে ॥ 
মহারাজা লাউসেন ডাকিছে মার মার। 
ইছাদ্সে কার্টিল সেন এক শত বার ॥ 
টিটি মা হিষম। 


লাউসেন ইছাই যু দেবগণ দেখে। 
রথে বসে কামিল্যা কেবল চিত্ত লেখে ॥ 
ঢটেকুরে হইয়ে গেল দেবতার হাট। 
দেবত! করেন মনে কিন্নরের লা ॥ 
ঠাকুর বলে গ! তুলিয়ে এস হনুমান । 
প্াু/রস্িিগা মা'র পিজ। হয় সমাধান ? 
আমার সঙ্গে দর দেবী ডিক, 
চা যুগ ওয়া, ? জে £2'ল রাজা ॥ 
বিলে বাপ। বসে থাক তুমি । 
সক পাঠায়ে দিষে দেবীকে আনাব আঁটি 
এত ব'লে হচুমান গারিপানে চায়। 







দ'গুলেন গাদাযো শি হসেতে সভা! 
করা কণা নয ব্রচ্ষা সম্তা ভিতর । 
015 ছা! তনুখ তর ্ 
তমার ঘরে এঙ্চাণী রয়ে, ললব*ন ! 
এব কেন সুদ্ধ কবর ভিৎকাল ০০০ 
এত শুনে লঙ্গিরিত হইল পদ্জে 
চাল চকৃবে ওষ্ধা যেবধানে ও 

শুর দোঁধওে 9৩ হৈইলরাজ। | 

৭ খাহির হ'ল ভাঙ্গি:থে বান। 


»"ব্তী দাড় ৬ লগব॥ 
"4 দিতে! 


আনাদি-মঙঈগল ১৮৯ 


বন্ুমতী কাটিয়ে করিব খানি খানি। 
নগ্ুধারী কুবের বরুণ কিব! গুণি ॥ 
অসি চর্ম ধরে চণ্তী ভ্ভাকে হান হান । 
দেরি পিতামহ দেব পলাইয়ে যান। 
আরবার লাউসেন ইছায়ে বাজে রগ । 
দুই মহাবীরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
খেদাড়িয়ে লাউসেন ওসারিল চোট । 
পড়িল ইছার মণ ভূয়ে যায় লোট ॥ 
ঠাকুর বলে গ| তুলিয়ে এস হনমান। 
অজয়ায় ফেলে দাও ইছার মুগুধান ॥ 
এত গুনে হনুমান ধায় বাধু বেগে। 
সুরথের মাথা যেন লইতে প্রয়াগে ॥ 
পড়িল ইছাএর মাথ! যোড় দিতে চায়। 
চিল হ'য়ে হ্গমান ধরে লয় তায় 





ধর্মবলে জয় হস দুদ ঢেকুর ॥ 
গং জননী দেনী জামিল ধ্যানে । 


নপুশ্রহ ইচ্ছাই থয এতে শেঙ্গ বথে। 
পালের থে নত ঈ্রিল গিয়ে । 
পরী নাগের তল বলে ভাক দিয়ে 
ঘন্বহী মু আর 802 না হবু । 
পরত নস তামার এঠাছে ॥ 
েশেতে * এর মুও উগাথিতি। পেজ! 
এনে হইল চাপার মালা জাশবির লেশ ॥ 
লা গঙ্গার । মুও মোর বর্দগান। 
“১৪টা গঙ্গার 1 ছি করিব খান 
1 বগে ভালা বলে ডাক দি” 
বেগ!দিতে বেগ + 
গোয়ালারা বয়ে 
মাটি কেটে কা 


বাম হাত ঝাড় 


চল রাজা কবেধাব ইন্ত্রেহ উপর 

রাজত্ব করিতে তু(য়অমর নগর ॥ 
ইছাইখলে £ টা বীর ববে কাজ নাই। 
এই বর দাও মাগে! ভব সঙ্গে যাই ॥ 

বর দিয়ে কৈলামে পলাল দশতূজ| | 
আরবার কাটিবে এসে লাউসেন রাজ! ॥ 
বারে বারে চোটগুলে। সহিতে আর নারি। 
সঙ্গে করে লাও চগ্ডি নিবেদন করি ॥ 
বানলী বলেন বাছ! এখন কোথ| যাঁব। 
তোর হিংসা! করেছে লাউসেনের রক্ত খাব॥ 
লাউফেনের রক্ত খেয়ে ষদি নাই যাই। 
হরিহর কার্তিক গণেশের মাথা খাই । 
ভবানী করিল গড়ে গ্রতিজ্ঞ। বিশাল । 

হাঁয় হায় করি কাদে অষ্টলোকপাল ॥ 

হায় হায় দেবত! অন্থুরে কানাক।নি। 
কিব।'. নন যোগত্রদ্ধার জনন, « 
কেহ বা ঢেকুরে ধসে কেহ ঘর হায়। 





| গা বালে গা তৃপিয়া এস হনুবায় 


' এলে মর ভা দুত, ক্রি । 


বি 


দি এয মল হাতি £হকুছ নুগ * & 
ঈর্লুম় ন লতে বাপা বৃছে ক ডিখি। 
এ পিজা কাত দে যাছি আন । 
(শাহ দাবিষা » পনি হেত পান । 
এউখা 7; পামামুণ্ড, +“ঝ₹ ৪ 
(শা ণত বাল: ভাত প্র 


রি কাত 


5 
রং 
* শীত 


১৯৪ লনাটি মঙ্গল 


হেনকালে বাণ দেদ্বে আইল সরিদ। 

ধর্ম বলে ৬নে দব হইল চুবাপদ ॥. 

ঠাকুদ বলেন দাদু ৪ নদ সুমি 

তুমি টেপা কর ব্র্থার সন । 

কু বচনে গালি নিবে চণ্ডী: ব্দামান। 
তোমাকে না-জানা নাই চার পুগাণ ॥ 
বলিলেন নারদ গিয়! গাছের আড়াল। 
দেবত। করেন মনে অমরে অকাল। 

কেহ বলে নারদ মুনি কদাচিৎ বাঁচে। 

রাস মণি মুকুতা মিশাল হয় পাছে ॥ 
দেবত।র কথ। গুনে কান্দে লাউসেন। 

হাতে ধরি ধর্ম তাকে উপদেশ দেন ॥ 
তোমার উপর যবে দেবী হানিবে কাল অনি। 
অমনি ভূঞ্জেতে পড় ধর্ের তপন্বী॥ 
অচেতন হ'য়ে থাক ধরণী বিমানে। 

তোমার পাছে আছি আমরা যত দেবগণে ॥ 
এত বলি পলায় ধর্ম ছ মাসের গণে। 

বিপদ পড়িল হেথা রাজ] লাউসেনে ';. 
মস গায় গীত ভাবিয়' ঠ'কুত । 

তষ্ছের পে বল হরি পাপ যাক দু 


৭ পাহনা এড 'উসেন পাৰ! 


") ফাকে ১৮৫ ত কাত) 


"শা আর বাত ছিখপর! 


তাল দাকফে কমল কাঞ্চিদে ক লি দিল 
চান পা চেল চণ্তী রন্ধপান কল । 
বক্পানে বাণী করিল হচমাথা। 
রনি ত) কয়া বলে ই বো কোথা 
এবার লা্টাতুর বেডেছে পান্ষজোগে। 
তবে কেন উহর শে পি দিত নই লাগে! 
ইছাই ঘোষে জিজ্ঞাসেন ত্রদ্ধার জননী। 
বাণ! গেয়ে আইল নারদ মহামুনি ॥ 
আশীর্বাদ করিতে আসে হেমন্তের ঝি। 
নারদ বলে মামী গে! খেয়েছিলে কি ॥ 
ধিক ধিক ওগে। মামী তোমার জীবন। 
পরম বৈষ্ঝবী ভূমি এ কার্য কেমন ॥ 
কলি যুগে করে কে এতটা! অন্থুচিত। 
বিষুভক্তি দাতা হোয়ে খাইলে শোণিত ॥ 
কমল কাঞ্চনে কালি কেন দিলে মামী । 
এ কথ মামার কাছে বলে দিব আমি। 
পরম বৈষ্ণবী মামী জানিনু ঈশ্বরী | 
এমন নৈলে মামী হয় অন্ুরভাতারী ॥ 
আমি জানি মামী তোমার পূর্বের সমাচার । 
এমপ নইলে শাগি কর আইবুড়ভাতার ॥ 
পাউমনের রক্ত যাচ্দ মিঠা নাই প1$। 
তেঃযাব কটা ইঘাই ঘোষ বাড় 5৯ বা! 
এত পন্য াসলী কোদে হি খন 
“হাব ঘজ গাব নালদ বাব প্ৰ 
(পে কম্পুদন দেহী জা পর ॥ 
চোঁক ফেলে প71ই। নারণ মুনি ভুবন 
লব? লুনাল গিষা দহ দলেও ভেকিতেগণ ॥ 
থাকার গেল “*শন্বদানব। 
যামা খন 4৭ দশে ষায় ॥ 


৪ 
৮121 হৃমি জাঁন নাই মামীর হাত নাঁড়।! 
যার ভাব মঙ্ে মামী ধরে ঢাল খাড়। ॥ 


ভাগ্যে পুছু আজি রখ হলো মোর প্রা । 


বাড ভেজে নয় বনী করিত জলণা 
লানউস্নের রক্তপান ঘরে এলেন মামী । 
মিথ্যা. কেন কৰ মানা মুখ দেখ তুমি ॥ 
এত শুনে মহাদেব কোপে কম্পমান। 
দুর্গার তরেতে হুর ভুড়িল বাখান ॥ 
তেই আমি চন্দন দেখিলাম তোমার গায়। 
ভিখারীর মাগ হ/য়ে এত সাধ যায়।॥ 
সর্বকাল দুর্গ হলি বুদ্ধে ম্বতস্তর | 
বৃদ্ধ ভাতার যুবতী মাগ কেমনে হবে ঘর॥ 
যুবক স্বামীর কথা পীযুষের কণ। 
বৃদ্ধ সৌআমীর কথ! ছেচ ঘায় হুন।॥ 
জনম ভিধারী আমি ভিক্ষ! মেগে খাই। 
রামকৃষ্ণ ফেবল বদনে গীত গাই ॥ 
ভাতে করিয়া [ভিক্ষা বানি নান ঠা 
১1 পো বৈকালে বলে বে চাত দাই ॥ 
"চল এল্ম। শাভর কল কান: 
কা বচন দয নুভ়ী পিল গত 8 
৭1১: লটলাঠলা সহি নারি গান! 
১০ ৫সিয়া কটি এলসিন পার ৭ 


০৮৮ এত ৮১, ২৯৯৪ 
০ ।) শপ পথ, ৮ রিকি $ 


1১418 -₹ কব 
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আনাদি-মঙল ৯৯১ 
শার্বাতী পুর্বর দাত? হৈল বিষৃখ | 


হাত “হাতত ই 


৮1 ঘোযেব পড়িল ধনুক । 
স্পুথে এ হলি হয় বিলকীত) 
»কল রকি, ০ম জীবণ শোণিত : 

চা ন্‌ কাঁপয়া [2ম ৩ এল ছর। 

ইছাই ঘোষকে ডেকে বলে ময়নার স্দাগর ॥ 
লাউসেন বলে ইছাই তোর ভয় নাই 

এন আমি মাথার পাগ তোরে দিয়ে যাই ॥ 
কিছু মোরে দেও তুমি ঢেকুরের কর। 

আজি হইতে রাজ! তুমি ঢেকুর নগর ॥ 

দেখ গিয়। বলিতে বালক নির্ধ্যাতন। 

সংসার খু'জিয়৷ দেখ প্রাণ বড় ধন। 

ইছাই বলেন সেন ভঙ্গ নাঞ্চি দিব। 

আমি জানি তোর হাতে নিশ্চয় মরিব ॥ . 
তোমার হাতে সেন আমার মৃতু হয় ষদি। 
আমি ক্চানি তুনি আমার গোবিন্দ দারগি॥ 
রাগে টানার তগ্ ইয়েছে বাবিছ। 


ডি রি 1? : বাসা) টি বমরন ॥ 
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১৯১ চালাদ নঙ্গল 


পড়িল ইহাএর মুণ্ড জোড় [নিতে চায়। 
চিল হোয়ে হমমান তুলে নিল ভাদ্ক: 
অঞ্ধুনলারথি নাথ রথে আছে চটে! 
ঈছাএর মুণ্ড লয়ে তখ। গ্সেল উড়ে 7 
লাও বলে-গোবিনের হাতে তুলে দিল। 
এস বলে ঠাকুর কোলেতে তুলে নিল ॥ 
' বাম ভাগে বসালেন দেব নারায়ণ। 
চতুর্তজ হোয়ে বসে গোয়ালানন্দন ॥ 
ইছাই ঘোষ রৈল গিয়া! বৈকুঠ নগর । 
রামদাস গায় গীত সখা মায়াধর ॥ 


অভিবেগে ঢেকুরেতে আইল ভগবতী। 
দেখিল ইছাএর স্বদ্ধ পড়ে বস্থমতী ॥ 
ইছাএর স্বন্ধ দেবী কোলে করে নিল। 
অ'শনার মন্দরেতভে ফঙো শোয়া লি ॥ 
আকুল হই কান্দে ভ্রজার জনন): 
৫1 খু ইছাই খিল আধার আঅবদন । 
₹কছাএর মুগ্ধ বদি এইদার গাউ। 
*ঞজ্জের উপহ বালা করিব ইত. 
এত বলি খে ঢা অজয়াও ১ । 
বদি কাদিড়ে অঙ্গের কাপ? 
গোদাবনী গোকুল 5 এজন হরিণ 
শ্লন লঙ্ষাপুবে সমগতভিপার। 
শর আহীল( ৭; বনী । 


এ বলি ইচ্ঠ স্দ্ধ কোছে করে নিল। 
গদাম কালি আন যোণাইল ॥ 
নস্মাণ কারণ চিত! নানা আয়োজন। 
মানিক রতনে কুণ্ড করিশ পাজন ॥ 
চন্দনের গড়ে দিল চন্দনের কাঠ। 

ধৃপ ধুনা কন্তরী আদি আর জিনিষপাট.! 
চাপা কল। সৌরভ উপরে ঢালে ঘি। 
ইচ্ছাই ঘোষে অগ্নি দেয় হেমন্তের বি॥ 
নাড়িয়া চাড়িয়া চণ্ডী পোড়াল ইছাই। 
সাগরে ফেলিতে অস্থি যান মহামাঈ ॥ 
গয়ামধ্যে পিগ দিল ব্রদ্ধার জননী । 
পুনরপি ঢেকুরে আইল নারায়ণী॥ 
বেট! £মেল বল্য। চণ্তী ছাড়িল নিশ্বাস। 
তিনরাত্রি দেউলে করিল উপবাস ॥ 
পদাঘাত কর্যা চতী ভাঙ্গিন দেহারা । 
'অঙ্গয়াতে টেনে ফেলে অ্য়ার বার।-॥ 
কাশিতে কান্দিতে মাতা করিল গমন । 
ইচছ। এব ঘরে গিয়! রিল পরণর &. 
পেরে দশাভা দেছে বার সা! ঘি! 
1 হিন্ট - পল) ছে নাচ 
নাগা পাহরী ধত অষ্টজ।র দিট়ি। 
৮৮ জী ভর শীতে ডে । 
৫৯০) হবার উত্স পিন, | 


১ম কেনে ঢাল বি বর 
দম ,ঢাল ঘামচল ছেতছে চাছি 
বনে গাড়ত তায় মেজ কাচ এ. 
এই ঘরে ইছাই পু করিত আন। 
স্‌ গালস্কে বাছা করিত শুন &- 
বঞ্চিত রজনী নাট। ীতে। 
শশা পীরিতে । 
রুমা 
এত ভি 
'.আমনিব পরখ 
টয় মাসের « 


অনাদি-মঙ্গল ১৯৩ 


কার্ঠিক গণেশ পুত্র কেন না মরিল। 
ইছাই বিনা এই দেশ শৃন্তাকার হ'ল ॥ 
ক[ন্দিতে কান্দিতে মাতা করিল গমন। 
পথে ফ্লাড়াইয়া আছে ময়নার তপোধন ॥ 
পথে দীড়াইয়! আছে লাউদেন রাজ।। 
লাউসেনে কাটিতে তবে চলে দশতূজ। ॥ 
তুমি বেট! বেচে আছ আমি নাই জানি। 
তবে কেন গালগুলো দিল নারদ মুনি ॥ 
তোর রক্ত খাব বেটা বধিব জীবন । 
কোথা তোর ধর্ম তাকে ডাকন! এখন ॥ 
সেন বলে তুমি ধর্ম আর ধর্ম কোথা। 
তুমি ধর্ম তুমি ব্রহ্ম তুমি মাতা পিতা ॥ 
জননী হইলে পুত্র ধরয়ে জঠরে। 

মায়ে যদ্দি বেট। খায় কে রাখিতে পারে ॥ 
আখড়া সালেতে খা দিয়াছিলি মা। 
দয়া নাঞ্ি হ'ল মোরে কেটে রক্ত খা । 
এত শুনে লাউসেন খড়া ফেলে দিল। 
হেটমাঁথা করে তবে বাসলী রহিল ॥ 
'যাঞ বাছা! লাউসেন তোরে কাট" সাই । 
খানড়ার পতি তুমি সাথের খাই ॥ 
কান্ডার বিভা! কালে .তারে দিলাম মালা । 
বলছিলাম কার্জি গণেশ তোর শালা ॥ 


ইছাই মৈল শুন্তকার হোল খরবাড়ী। 
তুমি মৈলে কানড়া হইবে কড়ে রড়ী॥ 
বাশ কেটে পুতে যাঁও গড়ের উপর। 
সেন পাহাড় বলে নাম দিলাম সদাগর ॥ 
এত বল্যা ভগবতী হইল অস্তর্ধীন । 
যেখানেতে আছেন ভাঙগড় জ্রিনয়ন ॥ 
শঙ্করের কথ গুনে কারন্দেন শঙ্করী। 
রর পুত্র ইছাই ঘোষ পানরিতে নারি ॥ 
যার ভক্তি প্রভাবে দেখিলাম এ জগৎ। 
লাউসেনের রণে মৈল এমন ভকত ॥ 
এত শুনি হাসেন ভাঙগড় অিনয়ন। 
জানিলাম ভগবতী তোমার অল্পজান | 
ঢেকুরে গোয়াল! বেট! পূজা! দিত এক]। 
আমি পুজ। করে দিব ঘরে ঘরে লেখা ॥ 
রঘুনাথ করে গেল অক।ল বোধন । 
চণ্ডিকার স্থাষ্টি হোল ইছায়ের রণ॥ 
হরগোৌরী রহিগেন টৈলাস নগরে। 
হহাহবধ পালা! সাঙ্গ হোল এতদৃরে ॥ 
এইখানে ইছাই বধ হই সমাপ্ত। 
রামদাস গাইলেন ধর্ম মুখারুণ। | 


সা | এর 


ইতি অনাদিমঙ্গল মহাপুরাণে ইছাইবধ নাম বিংশ: ও | 


একবিংশ কাণ্ড । 
অথ অঘোর বাদল পাল। লিখ্যতে | 


জয় হল ঢেকুর জগতে বলে জয়। 

ধন্ন বলে হইল আমার পশ্চিমউদয় । 
লাউসেন বসে গিয়৷ ইছায়ের ঘরে। 
কায়স্থ কাকুনি লিখে কতেক ভাগ্ডারে ॥ 
পারত রী: 557 হত 
ওএজাবে আশ্বস্ত রে ভুলি ছুই কর ॥ 
বাশ কেটে পুতে রাজ গড়ের ৪পর। 


সেনপাহাড়ী নাম তার দিলে সওদাগর ॥ 


বেড়ি দি! সোম ঘোষে তুপিল দোলায়। 
আপনি লাউসেন রাজা চাণিল ঘে;১+:" 
পাচ দিনে ঢেকুরে গৌড়েতে গতায়াত। 
তিন দিনে গঃটল গিয়। রাজার সাক্ষাৎ ॥ 
বাজান সাক্ষাতে মাথা করে হেট! 
এই বেট! লাউসেন “হাকে লাও ভেট ॥ 
গায়ে হোতে ভূপতি 'তঁতরে দিল জোড়া। 
-*বম্কিস্‌ হোল টী্নিয়া ঘোড়া । 
লাউসেন হই বিদায়। 


তোমার সহিত বিবাদ কর্যাছিল ষে। 
বিধিমত শান্তি পেয়ে মরে গেল সে॥ 
হইলাম আটকুড়। আর যাব কোথা। 
সর্ববকাল মহাশয় তুমি মাতা পিতা ॥ 
নর গালিতে পার যে হয় ঠাকুর । 
আক্ত হোতে রহিলাম গৌড় মধুপুর ॥ 
এত শুনি তখন কাহল “খীপাস। 
পুনরপি ঢেকুরে করহ ঠাধুরাল ॥ 
ঘাও বাপু সোস ঘোষ বিদায় দিলাম অমি 
গুনরপি ঢেকুরেতে রাজা হও তুমি । 
সোম: সস গোম্ালা যদি হইল বিদায়। 
মাথায় হা সস গাজ বলে হায় হায় । 
ভাগিন। বাচিয়া এ কি হবে উপায়। 
মরিয়! না! মরে পাত্র এ তা বড় দায়" 
ধর্মবলে হইয়াছে অতি বল- 'ব। 
আমি আজি দিব করি পুজা 
বাম হাতে ফুল দিব ধর্টের ছুই ! ধায়। 
বোন রঞ্জাবতী যেন বেটার মা: ।। 
এই যুক্তি মহাপাক্জ করে মনে নে ॥ 
' কহিবে রাজার বর্তা। 'রা। 
নরাজা শুন মন সি ॥ 
 স্প্৮ পুর্ণ পথ । 
খুগবত 
পুরাণ । 
মান ॥ 


'অনাদি-মঙগল ১ 


মন দিয়! গুনহ ধর্শের কথ! কই। 
কলিযুগে গতি নাঞ্ি ধর্পৃজা বই। 
পূর্নেতে মরুত্ত রাজ! ধর্ম পৃজেছিল। 
বার ধনে যুধিটির অশ্বমেধ কৈল ॥ 
ধর্মপুত্র আছিল ৃপতি যুধিঠ্টির ৷ 
দ্বর্ণে চলে গেল রাজ! লইয়! শরীর ॥ 
ইহকালে দান কৈলে পরকানঙ্দ পাবে। 
কলিযুগে ধন্ম ভাই সাক্ষাতে দেখিবে ॥ 
রাজ। বলে অবশ্থ ধর্মের পূজ! দিব। 
চল ভাই ভাগ্ডারের টাকা কিছু লিব ॥ 
'াজার কাছেতে পানর যোড়হাতে কা। 
ভাগারের ধন কেন লবে ম্গাশয়॥ 
একপার বদনকমলে আজ্ঞ। পাই 
বুগাবি কা রয় ঘর দিতে শা ভাত, 
*স্র রহিত হাজা ব্রি গন! 
৯২ কলুযা সব মহ জাগে ধন ॥ 


5) ০ না ৮ সি 


পদ জাকছ। বলে ধরনে বেগাঃ 
ঘর পাত একজন কোদাল একা 11 
ন দড়ি পাতে? সহিত কা আন 


৮ তল যাজান, 

“লে হাছাকাস॥ 

ৰা বর স্ষান , সক নতি হাহ শন। 
২ গগাঞএ সধ্ভুপ্প বটশ ॥ 
হামা পু নস এ নয় ব্গেক, 
দলা অং. ন হবে পুদিৰ কনার | 


উন, রর পন 


»ান 0.৩ প্রহর বেল! 
এ. আলি নূভীরে মহাপাত্র থ্েগ। 
এমন বচন চলে বাজি বেঞ্ক- 
বেয়েছিন মুতু। 

তিল তিল কৰি, 

বেট, ধলে জি 

প্রাণ পেয়ে ইছ 

বাসিলী বলেন, 


দশ দিনে সারিল দেয়াল সাত পাট। 
আড়া কেটে ছুতার তুলিয়া দিল কাঠ॥ 
কামিল্য! গড়ন গড়ে পেতে কারখানা । 
লুট কর্য! খড় আনে কারে! নাই মানা ॥ 
ছাইল ধর্মের ঘর পরম হম্দর। 

মবর্ণ পতাকা দিল চালের উপর ॥ 

না টিশাল সারিল গায়েনের গীতনাট। 
আমিনী বসিবে যাত্রী হবে বড় হাট ॥ 
রামরস্ত। পুতিয়। দিলেন বনমাল! ৷ 
আাটাল ধবল টাদ। মাঁনিদ্িক আইম্সও 1 
বপিলংর “মস পাবন্্র কল টি, 
নশার চন্দনে দিলেন ছগ ঝাটি ॥ 


্ ০১. ল প ০1৬ ৮.১ ০ শ্র সা 
(শর আংতীস হস 1 নে আারি। 


। রর পা ১, মং *। 9) 
১. 15 | ভান পলির 
21851 রং / 413 
ধা. 28 | ডঃ 
ধা পা 
এ * 18১ লি $ 

এ 

রে নি পে ? 
বহর, ২6 তি ১2:51 কু! 


প্রত ২,55০ ও দিদেশি গঙগাজল। 
আন; বিশে দিবে স্তর 
8. ১:২6, [ছা 
মহা রি : 


১৯৬ 'অন।দি-মক্ষল 


গরিড্র বলেন এপ বদ পন্ব।ন 

অন্ধ ধু বপ। মের বেক তক্কাতনি। 
এইরুপ পুজা বরে গৌড় বলে! 

রথে বসে আছেন ধর্ম শুহোর বিমানে ! 
ধুনের সই যায় ছ'যামের গে 
অনাদি পুরুষ ধর্দ বসে আছেন রথে ॥ 
হেনকালে চরণে পড়িল হনুমান। 
এখন কোথাকে বাপ করিছ প্রয়াণ ॥ 
আজ্ঞা হোক মহাশয় আমি আগে যাব। 
কেমন ভকিতে রক একবার দেখিব । 
দেখিব ভপতি যদি পুঙ্জে একমনে । 
রঙে করে ছকে আনিকে থইথানে 
তবে “% গাজনেচক হজ দুহমন! | 
গোউড় গক্ছনে আজি পড়িতে বঞ্চনা ॥ 


শু & তেল স্বর ৫ শত সি ছি চা স্‌ $ 
অটু শর মেৰ জাত হান হ্মান। 


“পা পুহে হুইচগন আহ সন 
কল +না বু পড়ব হস 18 পর 


নাড় ইত পাকি নখ ভবে পলনে ॥ 


151.4 5 ০ শি . ॥ শা স্িত 
[মল দে বিলাস হাল । 


8৬ 
্ চে 
রা 
$॥ 


ভাপদপদ হাসে জি সমন পড়ে কিল ॥ 


মঠবরে অন্দে. ও» পড়ে গেল বাজ 


দারয়! মবে কাণ্ড. পাখতেে নারে আত ॥ 


গড ঝড় গা হোল ধ্কীপান্র পোকা: 
গুবিল সব বড় টু ভোস্ক! !! 
* এল .হ হিলোলে। 


জলে।। 


১আস্ছ! কর যাই আমি গোউ, 


ভ[গিন। আনিলে হয় গার কল্যাণ । 

নয় রাজা পৌঁড় হইল সমাধান ॥ 

রাজ্ঞা বলে তবে লোক দে: পাঠাইয়ে। 
মসিপাত্র হাতে লৈল পাত্র মাহুদিয়ে ॥ 
ন] জা'লয়। গোড়ে করিলাম ধর পৃজ! 
আমারে বঞ্চিত মেনে হোল ধর্মরাজ। ॥ 
সন্ন্যাসী ভকিতে মল হোয়ে অনাহারী। 
মরিল তামাসাগিরি কে গুণিতে পারি, 
হেনকালে সম্মুখে দেখিল ইন্দ্রঞাল। 
পাত্র বলে ময়নাতে যাওরে তৎকাল ॥ 
আজ্ঞা পেয়ে পরগান! বাদ্ধিল রাজদূত। 
উপনীত ময়নাতে হইল ত্বরাযুত ॥ 
ধর্ধের মায়া যে কহুনে না মায়। 

দশা মঙ্গল করবি রান্দাস গাম ॥ 


শি. বাপ লক এঞঞ। ০৭ 


ক্পবঠরে বসিষ্া শাছে নুন হতনাদন 
শলে রাজধুত দিল নরশ্ন | 

সুতন। 0 * পরণানা পড়িছে ধীরে বাঁরে। 
মন্নাত। ভা, খে ভাবলে ন্তবে ৭ 
1য় শতি যে জএ কয়ে অনাহারে 
যমের শকতি ভাহার কি স্বিত্তে পারে ॥ 
ন| মবাইলে ভকিত্তে আজি ল “ছি” প্রা 
ন। হানি এবার কি করেন ভগ | 
এত বলি সেন রাঁজ! করিল গঃ 
নায়ের কাছেতে গিয়া দিল দর | 
লে। 
. দুর মরিল গৌউড়ের, ০ 


সবৃতী দিলেন 
৭ - (রলে বসিয়া । 


 দেবরাজ। 
“ঘুড়ে লাজ ॥ 
র বড়াই। 
1াব নাই 


চর 
| 


ধানদি-মঙ্ষলদ র ১৯৭ 


হানে ভি আংছে ডিঙ্গ! বেয়ে যান। 
1 | পাছে ছুজন'রে দখিখারে পান । 
য়া লাউমেনে বাজ। কোনে করা নিল! 
'র রেখ গোউুড় সহর হলে গেল 
নং মাষে বাদল হ'ল হের দেখ বান। 
ক্ষেতের সরিষ। গেল খামারের ধান। 
না জানিয়! গৌড়ে করিলাম ধর্শপূজ]। 
আমারে বঞ্চিত কেন হোল ধর্মরাজা ॥ 
আপনি জাউসেন রাজ! পৃজহ ঠাকুর । 
ভাযাহোছে আমাব যেন ছুঃখ যায়, «1 
এত শুনি সেনর।জা করিল গমন । 
সেনকে দেখিয়। স্থির হই পবন ॥ 
গুচিল ব'দল উদয় দিবাকর | 
নারুতি বিদায় হোয়ে না দেখিয়ে ৩৯ 
2/উসেনে পূজা! দিল ভেবে নারায়ণ 
মঙ্‌। প্রাণদান পাইল হারা পায় ধন: 
জয় জয় শব্ধ হইল গৌড় ভুবনে । 
সেনের গৌরব বড় বাড়িল তথনে 
তা দেখিয়! মাহুদের মুণ্ডে পড়ে ক" 
'ত্র বে অবধান কর হত” - ও 
& উসেনে ধন্য ধস্ত কর..+ কারণ । 
বি, £তগির হো [বদায় পবন | 
শনিবা ২লর ল' -ন পাইল শশীবার । 


নই. ই. হোল.কেবা রর আও; 
এ দি, প্াউসেন ধর্মের ভকিড়। 


ক্র হণ হু. 'দেখিব যোগাত! ॥ 
“ষখানে মল, েদি হয় তর লয়। 
“কাথা. গেল কৎ খদবে পশ্চিমউদয়॥ 
ুধাঞা কোথা &'ল পাপ ঘুচে সে 


রাজার কথ। আগ্তথা করিবে ফোনজ্ঞন 
“শত উদয় দিতে করহ্‌ গুমল ১ 
লেন কনে করিতে নিহিত দেন বন । 
অঞ্চাগাঁর উদয়াগংর এ কখা বেমন, 
বরঙ্জার একতি নাছি পশ্চিম উদ ধু | 
আমাকে করিলে আজ। হাকণ্ড যাইতে ॥ 
চারি মাস ময়না নগরে আমি যাই । 
পূজার কারণ জানি লব মায়ের ঠাঞ্চি ॥ 
পাত্র বলে তোমার জননী যদি জানে। 
লোক দিয়া তাহাকে আনাৰ এইখানে ॥ 
সেন বলে জননী আপিবেন হেথ! । 
4: বুঝি বন্দী করি যাৰ মাতাপিতা ॥ 
১. হু হলে গ্রমাণ খাকহ দীর | 
। ৮5৯ বা হন এলে হয় কী মান ॥ 
শ্র। * বাস ভাগিনা ভাগিনা বালে এন 
ঢিলার সন্থ্ধ খুচিল আদার 
১০৭ €ত কাটি।ম এনে হাক 
৮. লইয়া! এখনি বটি এল 
* (দল লাউসেনে রাগিল কাহাগাণে। 
“০ লগে বীর কালু তুমি যাও দরে ৭ 
দায়ে গয়। কহিবে এ ৮ বরণ! 
ঘোরতর বিপদে ফেছ্ /নানায়ণ 
অবোধ ভূপতি কিছুছ/ গাহি বুঝে। 
"মার বচনে মেসো? /শ্চিমউদয খুনে" 
(সনের পাইয়া (1 চলে মা ্ 
নৌকার? 


লিক হত ২৪ 
1, ৯:৫৮ "বৃ এ] ৮ 


ধা, 
১ 2 “ 


১৯৮ অনাদি-মঙ্গল 


তোঘ।রে লইতে সেন পাঠাল আমায়, 
এত শুনি রঞ্জাবতী কান্দে উভরাগর ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে রঞ্জ করিল গমন । 
রাক্জাকে ডাকিয়া তবে বলেন বচন ॥ 
কিকরকি কররাজা নিশ্চিন্ত বপিয়া । 
লাউসৈনের পায়ে বেড়ি দেখে এস গিয়া ॥ 
যাবে কিন! যাবে রাজ! বল ত্বরা করি। 
বাছ। বিনে তিলেক রহিতে আমি নারি ॥ 


এত শুনি বুড়া রাজ! কান্দে উচ্চৈঃস্বরে | 


 বস্থদেবের দশ। হরি করিল আমারে ॥ 
রাজ! রাণী দুইজনে চলিল বন্দীথান|। 
হাহাকার শব্দ উঠে নক্ষিণ ময়ন| ॥ 
রপ্লাঁধ্তী ডেকে বলে হন্ীয়ার তবে। 
51৭ ল্ধূ সপ দলাম তের কত 
পল সংনডাদ তামি কেবশ জনন 
[শত চলি ছানা ক হলে। ডুমুনি ॥ 
বেচে লাতির বদলে চু দিয়ে। 
কানিজ লাগিল বানা হলশানে চেতন ॥ 
(ঢালার চিল বাণী ভনিয়। ছাহাশ। 
এ শেক সার্গর হবি করিলে নিরাশ ॥ 
কক পান রাজি কিরে এগ চায়ে। 
বড় দুঃখ বেড়ি হো লাউসেনের পায়! 
সঙ্গে লগে বীর কালু রিল গমন । 

* "গাল কালিনী গছ দরশন ॥ 

+. প্ম যায় স্নাইণে। 


নং চা টি 
সন শি ২ 9 শখ ৩1৭4 81 পা 
ন্‌ 

ড.. 


চিনের কারগ বন্দী ক₹ বাপধন। 
সেনেবে চাহিয়া মাতা লিছে বচন ॥ 
সেল বলে জন্নি আর কিসের কুশল। 
আপনি জানহ তোমার 'ভাই যেমন খল॥ 
রাজার কাছেতে মাম! ঠক কথা কয়। 
হাকণ্ডে যাইতে বলে পশ্চিমউদয় ॥ 
করিব ধর্মের পুজা! মেগে নিব বর।. 
পাশ্চমউদয় হোলে আসিব তবে ঘর ॥ 
যদি ধশ্ম ঠাকুর আমার হয় সখ! । 
পশ্চিমউদয় হোলে মায়ে পোয়ে দেখ। ॥ 
কপূর পাতর থাক মায়ের সেবনে। 
আমি যাই হাকণ্ডে পুজিতে নারায়ণে ॥ 
এত বলি গন্ড কবি ?হল বিদায়। 

৮ তা ক্াগুস কান উততবায় ॥ 
*1৮*াতিন এপ খাজা ফি নাহি চায়! 
এড তথ বেড় হোলি সা বাতিপুর পায় ॥ 
"পে কালু বাল য় কিস গনন। 


্ হস্ত ঞঁ ॥ কু ৬ , ৩ তে 5০ 
৮55 ছি রত শতখন ॥ 


গাও তল! টিনা গেল বাকি 
হার পুত্িত ক মরু তায় দেন খেটি 
এ | নি রশ 
“লি এ রী ০০-০৪২০৮2৪ 
১ পক সততল হাস মুতকালে। 


রহ বত কর্ণতন বাহল বান্দাশালে ॥ 

এ! পল ভাসন খর সেন মু 

কান্দি চলিল মণ! দ্বিজের আ. 
ভূগদব এ দ। বসার পুরো 


টি পল বারি 47 
উহার নিকট চপ লিগ হর এষ । 
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দ্বি্ বলে সেন রাজ! যদি থাকে ত্বর!। 
ধূণ ধুনা সিন্দুর নায়েতে দাও ভরা ॥ 
উড়্ির তওুল লাও কেন্ডর পানিফল। 
স্বর্ণ কলসে ভরি লও গঙ্গাজন ॥ 
গা মুড রথ লাও কপিল! নামে গাই । 
আতপ তুল হাণ্ডি নিরামিষ টাঞ্চি। 
শারি গুধ পক্ষী লাও পির ভিতর । 
দেশের বারতা পাঁব কত দিনাস্তর ॥ 
এত শুন্ত। সেনরাজ! সাঙ্জায় তরণী। 
বারট| ভকফিতে চাপে সামুল! আমিনী ॥ 
কাক্ধে ঢাক বাজায় বাইতি হরিহর। 
ইছ। রাণ। ইাড়ি চাপে নৌকার উপর | 
ফলমূল নিল কত চিনি চাঁপাকলা। 
নারিকেল গুবাক নিল ধুনার পাজল!॥ 
সবর্ণের ইড়িতত ভরিল ঘ্বৃত ঘধু। 
বাণিজ্য বেপারে থেন জায় বেণে সাধু ॥ 
পূজার যতেক দ্রবা ভরা দিল লায়। 
ঘুর যার সেনরাঙ্ঞা হইতে বিদায়। 
সন বলে এল এস নীর কালু ভাষ্ট 
: ম্বদেশে হও রাঁজ। আমি । ধাই। 
গর পালন কর দেশে থাক তুমি । 
ন্ল্গ হো ভবনে য'ই আমি ॥ 
াঙারু, "লপ' . হবে দক্ষিণ ময়না! 
রাত্রিতে! ংসরে ল্বে একমান। ॥ 
বেটার অ+. (1ল হবে দিনে হবে রাজা । 
বীরে স্নেহ পালিবেক প্রজা ॥ 
জ্বপতি পার্জ নিয়। কৈল সমর্পণ। 
আমার মন। +ধ ডেকে বলিছে তখ- 


চিত্রসেন খেল করে বসিয়া মেজায়। 
বেট! বল্যা লাউসেন কোলে নিল তায় ॥ 
সাতবার চুম্ব খায় বদনকমলে। 

'ধর+ বলে ফেল্য। দিল কলিঙ্গার কোলে ॥ 
যাইব হাঁকগু দেশ আসি বা নাআসি। 
কলিঙ্গে বলেন আমি সঙ্গে যাব দাসী॥ 
সেন বলে তপন্যাতে ঝড় হঃখ হবে। 
চিত্রসেনে চোখে চোখে সর্বদা রাখিবে ॥ 
এত শুস্তা কান্দিল সেনের চারি রাণী। 
গোবিন্দ গমনে যেন কান্দেন গোপিনী ॥ 
কারুপানে পেনরাঞ্গা ফিরে নাঞ্জি চায়। 
বড় ছঃখ বেড়ি ছোল মা বাপের পায়॥ 
পানরিল মায়া মোহ সংসার বালনা। 
ছাড়াইয়! গে” "জা দক্ষিণ ময়না ॥ 
আকুল -হুঁয়া কান্দে মহণার প্রজা । 
কহ বলে কোথাকে চলিলে রামরাজ! ॥ 
বূমণী পুরুষ কান্দে বলে হায় হায়। 

এম বম খল্য। রাঙা! চাপিল ভিঙ্গায় ॥ 
দৃগ্ুধারী ক:গারী বসিল বিশাশয়। 
গাজার চাকর তার! সর্বাকাল শয় ॥ 

বাহ বাহ্‌ রলিয়া ডিঙ্গের স্বর! 
ছুটিয়া৷ বহিল যেন গগনে “তারা ॥ 
কাঁলিনী বাহিয়া সরশ্ব্যাতে মিলিপ। 
সগিল সরণি সেন ই চলি । 

ডাইনে নীলাচল হে যেখা.জণ | 

জয় জগয্াণ 


২৯০ 


কলিষুগে কম্পন! করুণাময় জানে। 

ছর্নিতে আইল ধর্ম রাজা লাউসেনে ॥ 
পশ্চিমউদ্‌য় হবে জানিয়! পরতেক। 

ফকির টহল ধর্ম আপনি আলেক ॥ 
জলেতে মস্জিদ ভাসায় আর বনবাজার। 
ধর্ম কর্যা ধন্ধমায়া সব অন্ধকার 

ফকির ফুকরে সব কারে নাঞ্জি দেখি। 
মন্জিদ পিঞ্জরে জলে তায় শুক পাখী ॥ 
সেন বিন। আর কেউ অগ্ঠে নাঞ্চি দেখে। 
দামসতি দেদার বলে ফকির সব ডাকে ॥ 
দামসতি দেদার আমলা নাদামসতি দেদার। 
ফকির বলেন বাপা হোদাম আল্লার ॥ 
জয়ধর্্ম ডাকিছে ভকিতে বার জন। 
ফকির বলেন জয় মানে ক -স্গন॥ 

জদ্ন জগন্নাথ হরি জয় জগদীশে। 

আমার মেলাম গুরু তারে কোন্‌ দিশে॥ 
বুঝিলেন ফকির ভকত বটে এই। 
ফকারিএ ফকির লাউসেনে ফের দেহু॥ 
গুন গুন পযমহংস হন কোন্জন। 

নেন বলে সেখ আল্লা শুষ্ভের হাজন ॥ 
ফকির বঝেন ব' নিষেধ কিএ মেরা। 
এক বাত কহি যা, মন মিলেগা তেরা 
পঞ্চ বর্ণের গাভী এ ছুগ্ধ কেন। 


"লে এক রাহা! এ তত্ব জান।॥ 
বাপ খুব খ ব্দার। 


বা করতার ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


ভেক ভূজঙ্গম নিদ্র! যায় এক ঠাঞ্ি। 
এমনি মুনির আন্ঞ। কোন হিংসা! নাঞ্ি ॥ 
বাহিল যুগল দহ ময়নার রাজ । 
দেখিল বিমলাপুরে যথা দূশভূজা ॥ 
হর্গে মন্দাকিনী পাভালে ভোগবতী। 
ভোগবতী হোতে গল্গ। নেবেছে বন্থমতী ॥ 
কোন গিরি হোতে গঙ্গা নেবেছে মোহিতে। 
সেই পথে গেল সেন পশ্চিমউদয় দিতে ॥ 
যেই দেশে নৃপতি কপোতন্ত রাজা। 
সেই পথে গেল সেন করিতে ধর্মপৃজ। ॥ 
দেখিল হাকগু নদী বয়েছে উজান। 
সলিল রয়েছে পুর্ণ শোণিত সমান ॥ 
সামুলা আমিনী সখ দেখাইয়া দেই। 
চেষ়ে দেখ বাপুরে হাকণ নদী এই ॥ 
এই নদী হাকণড সর্ব শান্ত্রেতে কয়। 
সন্ধাকাল হোলে কুর্ধয এইখানে নায়।॥ 
“ই গিরি দেখ যায় বড়ই বিস্তার। 
১আড়ার হোলে হয় অন্ধকার! 
এহখ। প্জিলে ধর্শের দেখ! পাবে। 
বন কাট «৬ নপ্রন্ধের পূজা! দিবে॥ 
এত শুনি তরী 'দ্ধল লয়ে ঘাটে। , 
আয় দিয়! ভকিতে কূলে, গিয়া উঠে ॥ 
ইছ! রাখ! হাড়িকে ডকেয়া বল পান, 
বন কেটে কর তুমি ঘাটের ক্রে। 
আজ্ঞা পেয়ে ইছ! রাগা কৃঠারি। ,*র ॥ 
নানা জাতি বন কাটে ঘাটের। ল সোনা 
সেওড়। সেঁকুল কাটে তাল (েইতে ধুনা॥ 
কাঠ বেছে রাখে জার ঘাটে । 
সু ব্ন কাটে হাক কাটে 
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র্‌ 


ইধানে অথে।র বাদল পালা সায়। 
তিহরি বধ সবে ধশ্মের সভান্ব ॥ 


দি 
ফু 
ক 


ইতি অনাদি মঙ্গল নামক মহীপুরাণে মঘোরবাদল পান 


গুনিলে এ কাণ্ড চিতে পু অভিলাষ! 
এপাদ্য মঙ্গল গার কবি হানদ। ॥ 


নানে একবিংশ কাশ সমাপ্ত? 


দ্বাবিংশ কাণ্ড । | 
জাগরণ পাল। লিখ্যতে | ্ঃ 


বন কেটে ইছারাণ। বান্ধিল বসতি। 
তাহাতে পুজিবে রাজা ধর্ম গুণনিধি | 
পুজার যতেক দ্রব্য এনেছিল নায়। 
গ্বাজা পেয়ে ত[ক্রিতে তুতিয়। নিল ভা।॥ 
ব্য যত্ত গাজনে বরাখিঞ রি সারি। 
২:দর্ণে কজসে রাখিল গ্ঙ্গ।বারি ॥ 
কণদ্ধে ঢাক বাঙ্গায় বাইতি হরিহর। 
(বেত হাতে নাচিছে হুললভি সঙ্ধাগর ॥ 
জয় ধশ্ম ল্য র!জা মুক্ কল তক” 
রাঞ্জপাইী। ঘুচাইয়া হোন গ্াসী অবশ 
॥ ধু ড।কিল ভদ্কিতে গর | 
কের জলে চান" ,।ন্ন্। অন্তুর । 
হবার £শজা করিল বন্দনা । 
কাল -* /হোল পাথকের “বানা " 
হারাজ আইল গ'জনে। 
ডান ৯ বৈসে দাব্ধানে | 
দি ভূতগুদ্ধি হেয়ে | 
(শুদ্ধি পুজার লাগিয়ে ॥ 
৫ তণসেন উপবাসী হোয়ে, 
রা এ দেয় গা বাদ্য ॥ 
বসা শু, মু 7 


দি ৭) %1-8 1. 


”্ এ ল। 1. 


হব! কেটে রা 
45 ! 


175, 1) 
৬ £ রঃ গৃ্ভ!গে ) 


হে ধশ্মঠাকুর দিনের দিবাকর। 
কপট তেজিয়ে দেহ পশ্চিমউদয় বর ॥ 
ভক্তবৎসল তুমি ভকতের কাজে । 
সুধযায় রক্ষ। কৈলে তথুতৈদমাবে ॥ 
ভকতবত . ভুমি ভকতের £াতি। 


পুণে শুনেছি তুমি পাগবসারথি ॥ 


ঘতুগৃহে সেকালে পাগুব পঞ্চজন। 
হোমার ন'মে নিদ্তাথ পেতে পতন ॥ 
অষ্ট'দশ অঙ্দৌ[হিধী হপতিন সাথ । 

অঙ্ঃ নে অনুগত আপনি রাধানাদ ॥ 
আপনার বন্ধ* মা রাপের পায়ে দিও । 
কও গ্রাসেছি প্রত ভা ৭ অভাগিয়া ॥ 
হলো বন্দী নঞ নত । ছুই র্রন। 

এ বারে। বৎনব 217, নাহি দরশন ॥ 
'৪ বল্য। শাউপে এ ধর্ম পুজা করে ১ 
হোথা বাধা গিজ। উনাকে পরে! ॥ 
লাউসে.; «প। রৈজ হাকণ্ ভিতর। 


-সমাহছিদে পাতর নিয়ে গুনহ উত্তর |. 


কান দিছে বসেছে স্পতি শৌল্ডন্থার! 


্ কু. শ 
€ র্‌ রর তত এআ পিক, 
সি, 2 ড*? ক হে রা শী ং ৮৮. ন 1 
৮৮৮ 
র্ পা রি এ তত | 


স।.41 খুশী বি কিসে ফিক নি “নপব 
কুকবগ। সখি পাছায় গল মল 


লট্ব্551 তন হগিদ পেদেত কারণ ! 


১০ অনা দিমঙ্গল 


কলি আর ছ্রাপর নলের "কল পীড়া । 
ছদশ বত্সর গেল রাদ্রপাট ছেড়া । 
নল আর দময়স্তী ফরে বনে বনে। 
শোলমাহ পড়েছিল কুড়াইল গণে। 
দাছন করিতে দিল দময়স্তীর হাতে । 
বলিতে লাগিল রাজারাণীর সাক্ষাতে ॥ 
পোড়ইয়৷ আন মীন করিব ভক্ষণ। 
এত বল্য! গেল নল করিতে তর্পণ ॥ 
গগনে চাহিয়া! দেখে অবসান দিন। 
দাবানল গাউস? পোড়াইল মীল ॥ 
প£7৩ (শাঁড় শসা বাজ গলা! । 
পরম আনন রাজ। একথা রঃ 
মাহুদিয়ে সমস্ত শুনেন মনে মনে । 
নলদশ! ভাঁগিলার ঘটিল একদিনে ! 
পাজ্জ বলে এখন কি করিব উপাষ ৷ , 
কোন ধুদ্ধে গন! যমের বাড়ী ঘায়।! 
গশ্চিমউদয় বিতে গিয়াছে ভাগিনা । 
আমি আজ চটে নিল দঙ্ষিণ ময়না" 
লুটি কগয! আনিব মনের মাপমাত! । 
রামমান সুকুত1 পরেশ হীরে গাথা । 
ভাঙ্গিব সেনের বাড়ী ন' রাখিব দেশে! 
সেনের ভিটার মাচ ধুনিব সরিষে ॥ 
_ মনে এনে যুকতি করি? মন্তিগো। 
নেদ্্ল রে দিব চান ভাগ্ন। বো ॥ 


' লিজ, ড়া দিব হালান £হাসেনে। 
লিম়ল্যার বিবাদ ঘুচান শর ধন 


ভাগিনার বংশে যেন না্ছি দেয় বা) পা. 


হাতীর পায়ে ফেল্যা দিষ চিন্জসেন নাতি। ॥ 


আমি আজ লুটে নিব ময়না মধুপুর । 
তবে ত আমার বুকে ঘুচিবেক ছুখ ॥ 
তবে যদি এই কর্ম করিবারে নারি। 
তবে আমি মহাপাত্র নাম বুথ! ধরি ॥ 
এই যুক্তি মহাপান্্ ভাবে মনে মনে । 
আরবার কহিছে রাজার বিদ্তমানে। 


- আমার এচন রাজা শুন মন দিয়া । 


ল!উসেন ত'গিন! কোথা দিলে গাঠাইয়। 
“শ্চিমউদ্য় দিতে গ্রিষ্কাছে ভাগিনা । 
কোথাকার গণ্ড। লুটে দক্ষিণ ময়না ॥ 
দিবস দুপুরে গণ্ড। উদ্দানির মাঠে। 

তিন সন্ধ্যে পড়েছে ময়নায় আগর হাট্ে। 
রাত্রির ভিতরে গণ্ড৷ বার ক্রোশ যায়। 
লোকের ঘর ছুয়ার ভেঙ্গে কলিচুণ খায়। 
গণ্ডায় লুটিল রাজ্য হৈল বাথান। 
অতঃপর মষনায় হবে সমাধান ॥ 

বাঙ্খণ পণ্ডিত হোল গারি বেদ ছাড়া। 
কায়স্থ পপ্গায় ফেলে কাগজের তাড়া ॥ 
অনার্য পদারবিন্দ ভরমা কেবল। 
রামদান পায় গত অনাঁদা মঙ্গল ॥ 


উজ নও জল জ্দ পন ভা বাহিড 


পরি নাণ পলাইল 1? বাজার ঝবি। 
নবীর কালু দোধ শিক কি 

মুবত। * *য কারো হাতে দাখে পো । 
মেঘেতে বি 'প্যন্ নেগুনর গো) 
পড়িলে উঠিতে না, “কন নাহ বান্ধে। 
কোথ। ছিল পাপ রা গণ "শিল্প বে এ 
ভাম্লী পনায় পথে গোয়ালা ছ্ড । 
মোদক পলায় কত ভূমি ফেলা! 
ভাঙ্গিল ময়ন। বাঁজ্য ছেল বিথান 
রাজা বলে কর ভাই ষ1 হয় বিধ 


_ সাজ পাত্র ধতেক লইয়া দলবল: 


“নম্প্শর হোয়ে যাবে ভৈরব 
া গখ,ঃ, গণ্তার উ৭. বাবে টা 

তঃপর সাজ পর্জি ১:- তে 
গণ্ড! ববি আনিব গণ্ডার ৫ 
রামমণি মুক্ুতা মাথার খড়া, 
গম্। বধি দেখিব দক্ষিণে জাত 


বরদ্ধাণ্ডের রাজার বাজারে রা: 


ন। 
অ॥ 
ঢাখ। 
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মাপনি সাঁজিতে হায় রাজ! গৌক়েশ্বর, 
পাত বলে মোর মুণ্ডে পড়িল বজ্জর ॥ 
বঙ্গির সাগর পাত্র ভাবে মনে মনে। 
রাজাকে সান্তনা করে মধুর বচনে ॥ 
$মি যাবে শিকারেতে রাজে। সর্বনাশ । 
অরাজকে গৌড়দেশ মজিবে নরেশ । 
দিবসে লুটিবে রাজ্য সকল ডাকাত । 
কর্দাচিৎ সঙ্জনের রক্ষ! হয় জাত ॥. 
রাজ! সম্ত্রাজিৎ মৈল আপন সাধনে । 
রাজপাট ছাড়ি মৈল লঙ্কার রাবণে ॥ 
নফর হইতে যদি কার্ধ্য সিদ্ধ হয়। 
তবে কেন আপনি সাজিবে মহাশয় ॥ 
হা সন পাইলে 5 মুখে নাট যায়। 
কি কাজ আকৃষি বদি হাতে ফল পাই ॥ 
তুমি আমার ঠান্ুর কেবল জগম্জাথ । 
আমি ভোযার নফর কেধন শন জাহ ॥ 
পার পাঁলল এর বেশ পাক কুছি। 
গগ্ডাব শিকার করি মানি শিম! আমি 
ূ বাম গত গৌবাজুদি শাকরিন 21 
» "হাতে চাহিয়া আনি". ষকে 
₹.এনী গঙ্গার জলে লেখ খাব ভাত । 
সব *ন্ধ ভাগিনা কাটিৰ কপাপাত ॥ 
» ১১৬ রর 
চা 


আপনা :. 
গোরব ক। 
কায়স্থ রাহ 


লে কালুপিংহ পল 
তোমার নং অঙ্গ দলও 
দি বলে কদর্থি্ত বাখী। 
এ হইবে হানাহানি. 
করি নিবেদন । 


ভাট 1 €যতে $ 


সাঙ্গিল মৃকু্দ মল্প তাহার দোসর । 
ভীঙ পরাজয় মানে যাহার সমর ॥ 

রাজার জাম।ত1! সাজে ছবকরাজ স।। 
হাতী ক'রে বোছে আনে হিঙ্গনের কা ॥ 
পবশপাথর ভাঁসে সাগরের ফেন। 
পাত্রের ভাগিন! সাজে নামে বপসেন ॥ 
রাম বায় রূপসেন যম অবতার। 
তার সঙ্গে ঘোড়া সাজে বাহায় হাজার ॥ 
উভদলে কোমর বাদ্ধে সেখ বাহাদুর খ!। 
যার পান যোগায় তামলী হরি ঈ1॥ 
সাকি বাকি সাজিল যমজ ছুই ভাই । 
গড়ে যেব! নাহি মানে রাজার দোহাই ॥ 
ড়া নামে ঢাঙ্সী সাজ জাতিভে তামলা। 
হাঁজার ধান্ঠ লী, এর তিন হাজার ঢালী; ॥ 
ইন্দে “৭ কোমর বান্ধে ভাট গঞ্জাধয়। 
গাঁ দিক চাপে গিয়। হাতীর উপর ॥ 
খুজে।$ কাবাতি আর হাগনিয়া ধোর | 
০শকলাবা সঙ্গ] অনেক জীয়াঁতে।ও ॥ 
উলদ,শ পানির বাপে ধসতিব ডাম। 
গন এ্দ। সপাল বুসাষে গাল যম ও 
ফ্বুবণল পাঁগি ৮৮৮ কির আত, 
ইল ১ঈনে দাগ তারা চান ও 


শ্বাস ফলস পে লাগ বুদ বাল। 


চি 


ইশমেকটা। পা অনেক জজ স্কোল । 
েভ। লব পদ: 4ম্ক 'দাসধ। 
ছি 


তং চা 


য়ে চান & ব:শের উপন ॥ 


ভিন হাজার চালনার এদেক পাছুকী | 


বর ভারে ঘুটা [দা (বরচন। 5৮ 7 আগ দলে মারি করি বান হয় হকি । 


রাউত £উভ সো আম চতনকান | 
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॥ 


কালোধলো একাকার ষেন কেশেবেণ|। 
গুস্ভির প্রমাণ সাজে নবলক্ষ সেনা ॥ 
আপনি সা্িণ পান্র হাতীর উপর। 
পিঠে শোভ! করেছে পামারি মনোহর ॥ 
ঝলমল মাথায় স্বর্ণ দণ্ড ছাতি। 

' ভাগিনা. বিষাশে বায় ময়না বসতি, 
উঠ গরারি বে 7. ৮ শর। 
রায়বেশে সিফাই ৬. ৭.২ ১.১ 
বার হোল ঢালী পাগী ঢালে যা মাথ!। 
দশবিশ বন্দুকী এক এক্ষ »।লে পা 
ঢাল পাগ দিয়। উঠে গগনে 

সদাগ্তি শর হেঁটিসঞ্চরে কুর্গ ।: 

পার ঝুলে রাজ সৈঙ্গ শুন মন দিয়া। 
ময়ন! চল ভৈরবী পাঁ» ৯০! ॥ : 
পার হোল বড় গজ নায়ে বর ভ3। 
দিবানিশি চলে যায় রাজার লং. ॥ 
অনাদা পধারবিন্দ ভরম! কেবল: 
রামদাস গাং 4৩ শনাদাম্লল । 


আদ্র 


দিবানিশি চলে যায় মম়নাক'-৭ | 
সৈস্তের পায়ের ধুর! উন ॥ 











বন্দিয়। দবির পীর সন্মুথে প্রণাম? . 
বারাকপুর বামে রইল দের মোকাম । 
ডান দিকে নারুগ্রাম দক্ষিণে নগরী ॥। 
আমিনে সরাই দিয়ে এল মোগলমারি ॥ 
দিবানিশি চলে বায় ময়নার গণে। 
দেখাদেখি উত্তগিল গড় মান্দারণে। 
ধূল ডাল! প্রতাপপুর ৪ ঠা | 
মানকর ছাড়।ইল কাসর্জৌড়াদেশ ॥ 
উভ্তে ষোল কোশ দেখে পছুমার বিল। 
অদগ্গল মাথার উড়িছে ডোমচিল ॥ 
৮57 এ পরুন দেখে দিবন্ু আধার । 
পাও হা বন ঝৌড় ঝাড় । 
খিল ;নিনী গঙ্গকিকুল গঠীর | 
৭ ২5: 54 কোথা কোথ। মন্দ নীর ॥ 
পর কুলে হা সৈম্ত দেব দৃষ্টি দির]. 
এত 7 গড়ে উত্রিলে আতিই]। 
লস কেহ ও রে ময়নার ্ 
'এলা আছে দেখি দিবাকর ॥ 
মিন * [ছে কালুগিংহ পল! 
দন 5 ব্অতেক দলবল ॥ 
ভাঁণতক্ষে চাহি হাঁ: ল সহচর গুদ বাড়।। 
কেব! অছে তার না ইন্ব:ল খাড়। 
18," যাথ 
| নন না, 
্্ নস গ৩ 9 
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এত্ত যদি বলে গাত্র সভার ভিতরে। 
ময্যের দায় থাকুক ঘোড়। নাই সরে ! 
বীরদাপে বসে গর নব লক্ষ সেনা । 
একাঁকার জঙ্গলে জঙ্গলে করে থানা ॥ 


ক'লে ধগো একাঙ্কার পড়ে কত ভানু । 





হকুমেতে রা বেগার সব খাটে । 
হাতে করে কোদাল চৌদ্দিকে গড় কাটে ॥ 
কাদ। করে চৌদিকে দিলেক আড়কীদি। 
পাছে লোকে হান! দেয় শেষ ভাগ রাতি ॥ 
হিমালয় প্রমাণ রহিল স্কাঁতী খ্োড়াশ ছি 
ঞ ইক বসিল ধমকে দিয় 58: 
।' পাত্র বলে হের এস ভাট গঙ্কাধর। 
কালুকে তু তে যাও ময়না নগর ॥ 
পাট হাতী সাদি লও আর পাট ঘোডা। 
কালুর ওরে নিয়ে যাও জামা আব জো 
"লাখের তরে লয়ে যাও তসরেব স 
. "রর বৌএর ছা 
কং (কে এ সব কথ! কে কাণে কাণে। 
রাম)যেন রাজন দিছে বিভীষনে । 
লো ১য় চি. ছুগড়িবেচ। নাম্‌। 
সহি, ্্থনেছ কলিরাম ॥ 
জাম জা তা কালুকে দান দিব। 
হবে রাজা £ কথ দরবালে কহিব ॥ 
পভামধ্যে মাঘ কে করাত 'হোন। 
অনাস্থ মঙ্গল রা; চুপড়িবেচ ০71 
. নাহি দক্ষিগ ময়না । 
সা হিনা। | 
প্রথমে সাজিল ক রঃঙ্গার বেগার 
বীরমিঞা মোগল 1 কি কাম আমার ॥ 
বারের সিগাহী /৭রি নিতুই নিতুই। 
প1গবেব কে বন খাও তু ঘা! থেতুই ॥ 


তে দিও লবণ £ড়ী | 


এর হু” 





দশ গঞ্জ কড়ি দেহ খরচ লাশিয়া । 
তাহার অুঞক জয় কম্ুর কার্টির! ॥ 
এত বল্যা ঢাল ফেলা। বসে গঙ্গাধর | 
হেঁটমাত হইয়া রইল মাছুদে পার ॥ 
আদেশ করি মামি কোন্‌ ছার কথ।। 
ছুট ধরে মাথা] ॥ 
৬৬ "৮ “মর বারতা । 
চা অ:;ম ধরাইব ভা(গনার ছাতা! ॥ 
আর ইলাম করিব ভাগিনার চারি রাণী 
খসাব কাবাই তারে পরাইব ভূণি ॥ 
এত শুনে প্রাণ উড়ে গেল সবাকার । 
কেহ বলে বাপরে বিপাক হোল এ।ম ॥ 
রাউত মাথার পা. খসাইয়া রাখে । 
জেড়। ঘো্ড1-- ই বিমন ভোটে থাকে ॥ 
হাজাল্ হাঁঙ্জারি চোর রাজার চাৰর । 
পায় কাদের সোন। কানের তোর ॥ 


চির বলে বকিন করিয়া ভাত খাব । 


দি ৫৩ ৮5 
২৭ কাঠ হন ৫! মনা শাটি। ঘরে । 


দলিত টান 7 যায় গাগা | 
দ-৬। পৃ আদা কিন ব্দটিদির কা | 
পাণ্ডে ছুদ দিত চোর জে লিন দেও। 
(ভাতা লবন, উনি পান । 
রামবান। ক 12 এধাখর শিবামাল । 
"নামার টাতাথ বটে দর দশ ভুজা। 
পাত্র বলে তোকে করব ময়নার ঃঙ্গা 
তোর রাণী ক দ্দৰ কানড়া কু'+'রী। 
রাজাকে ক।রক্ঝ। ।দব তোর আঞ্াকারী | 
পার গাখায় ধবল ছাতা ধরিধ "পনি । 
“৪ ঠরিব শচীপতি ময়না ১ নী 
১51৭ এন জানি সস কুলের বড়াই। 
মাস 5 থেটেছি ম!হনার দেখ! নাই ॥ 
বচনে পাইলাম ঘোড়। মদমত্ত হাতী। 


তোমার কাজেতে গেলে চড় আর লাখি॥ 


২০৬ | জনাদি-মঙগল 


আমার আজ্ঞায় বয় বসন্ত বাতাস। 
আজ! পেলে ব্রদ্ধার গলায় দিই ফাস । 
এত বলি বেদ্ধে নিল রাজার কাপড়। 
আজ! মাত্র চলিল ময়নার সাত গড়॥ 
নিদে বিদে সিদে চোর মনেতে 'আরতি। 
আজ্ঞা! পেলে ব্রহ্মার আনিতে পারি নাতি ॥ 
এত বলি চার চোর করিল গমন। 
কালিনী গঙ্গার থাটে দিল দরশন ॥ 
দেখিল কালিনীর জল কাজল বরণ। 
তক্ষণি পড়িল মনে ছুর্গার চরণ ॥ 
নিদে বলে মিটে দাদ! আর যাব কোথ]। 
পানে গ্জ। ক শালিক! 1. 
 ম্হীরাবণের কথা গড় ০.শা ননে। 
চার করে লয়েছিল 57 -. বি ॥ 
সেই মহাবিগ্কা আছে ক্কাশিকার ধা ' 
দেবীপৃঙ্জ! বিনে গো চোবেব গা নাহি ॥ 
মারচ সমান যুদ্ধ কহিল আন্জা। 
কাণিনী গর্ণার খাটে গাসেনের পন্ত । 
কান ধছে। ঘাগগ করি দাশিদান। 
মহাবিছ্য। আশ বর হোক সাবধান । 
মন্ত্রের অধ বঝে সকল দেনতা। 
মরণ মাতে গবজী হইল উপনীত ॥ 
মন্সম্যের মাল! গল চঞ্চন ন্যন | 
টস ১১ এবা যাতি বিকউ রন ॥ 
দশন একরমূল; বদন বিশাল । 
রুধির ভক্ষয় কাশী হাছে ফরা। খাল 
"রিসর নড়ার উপরে ছুটি পা। 
নিকটে শিবার শব্ধ বিপরাঁত রা ॥ 
“প শাশ বব মাগ ধলিড়ে বাশ্ালী | 

, ।নাদে বোট হে ০০, 

"- জয় মু 

পার রুহ 


নু 22 রী লি ৮ ৫ ছানি রি 
অ+” (বধ । ৩। ৬৮141 ৬ ২৩৫-৯৪ ৭৭ দি ন 


তুমি হ্র্গ তুমি মর্তা তুমি সে পাতাল। 
এরাবতে ইন্দ্র তৃমি গরুড়ে গোপাল ॥ 
রুপা কর দম্থুজদলনি দণতুজা । 
শঙ্করের শঙ্করি সঙ্কটে কর কৃপা। 
হরিভক্কি প্রদায়িনী তুমি ভগবতী। 
তোমার ভজন। বিন! নাহি স্বর্গগতি ॥ 
বাসল্লী বলেন বাছা! মেগে লও বর। 
আর কেন স্তব কর ধূপ্লায় ধূসর ॥ 
নিস্তা মেটে বলে দয়া কর এইবার। 

ংস ভয়ে শরীরে কালন্দী কৈলে পার ॥ 
কেব! টা আশ করে তোমার চরণ। 
লে পুঙ্গিল বাগ হধিভে শাহ 
শের চি সহাপাতে রা ] 
নিন্দা ফোলতে বলে ময়নাও টি ॥ 
বাসলী বলেন বাছা] দিলাম এই বর়। 
পক্ষবল হব তোর নিজ্রার উপ্ব 

বাটীর ডগায় তোমাবে যাই কদয়। 

নেন্নটী ফেল ই 4 রা লয়ে ॥ 

এত «। "সানী হইল অষ্ত 


রামদ দস বছে ' ন্বামকে ব কল্যাণ ॥ 


£-* বলি জগ তী হল অস্ত 1 
চোর সব করিলেক মনা পয়।ন 
বাবুচখ সঙ্গুখে কখল অবতার । 


একই জলেতে কালিনী হল প: 2০০ 
তুরষ্ক ম়ন। গ$ দেখে লাগে তর নান 
ভ!- মে চোরের টি অতি কান ॥ 
: কও.) ক্াতি জমা নয তদের ফুঁক। 
রিনার টড মুখ. 
চি এটি তত 


রি সা ১ দের হত : এ (. 
লে নিল ইন্ুরের কাটা । 
88-8৮724 চু য়! নম ্‌শ* ॥ 


ইন্দুর স্বৃতিকা বাছ! আমি নিদে চোর । 
ময়না! নগরেতে লাগাও নিন্দ ঘোর ॥ 
শয়নে ধেজন থাকে বে যেব। খায়। 
কাঁণীর দোহাই আছে আগে ধর তায় ॥ 
দোকানী পনারী যে! পথে ফেরী যায়। 
দোহাই ভবানীর আছে আগু পাড় তায়॥ 
যুবতীর ছুই চস্ছু ধর দৃঢ় করি। 


মনের আগুনে রাতি জাগে প্রহর চারি ॥ 


ছয় মাসের নিন্দে যদি ন1 লাগে তাহায়। 
ভোজরাঞ্জের আজ্ঞা কুস্তকর্ণের দোহাই ॥ 
এত বলি ফু'ক দিয়া উড়াইল মাটি। 

ছয় মাসের তরে ময়নায় পড়িল নিন্দাটা॥ 
[নর্বাত কারয়া যায় ময়না নগর। 

চৌ কিনে ঢলিয়া পড়ে করাও বর ॥ 


এক টাই দান পড়ে অন্ধরে না ॥ 

১৪ল লবণ *গরে বেছে যেই জন । 
মেহথালে নিন ফান পারা বন ॥ 
''ৰৃতী ঘ্মায় যত যুখকর গোলে: 
5 স্কলী ঢলিরা গড়ে বন্ধতের | 
ধ. দূ বসন ভার চাপ1₹০ গা! 


সাধ খরে খোপ। রখ 
সাধের নাবন । 


গড়াগাখ গেল 
বা কালে না করে টোদিল ॥ 
রসিকক রস খেত ছিল চুন: 


কাল হল র. মৃখে দুজনার ঘুম ॥ 
ঘরেতে মাজ। 'খুমায় নাহেতে কুকুর 
ফুলবনে গভে রইল এক্স মুর ॥ 
ভুকল তু ০ 135: ০ 2: 
2.৭ না রং দি 8 1& " 
সি; গৃহ, চে হাচী, 
যাকে পা জার ৪ গড়াগাড় ॥ 
ঠাতী ভায়া তাত এনে ঘন মাথা নাড়ে। 
িন্দাটী পড়িল ততী গড়ে তাঁত গাড়ে । 


ভন ছাস়্াসের ম 
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নিম্দাদি পত়িল ঘে ময়নার সত গড়। 

দবে মা জেতে রৈগ সামন্ জাকড় ॥ 
ধন্মমন্তর ুমুন ছে বাতআাদনে। 

অতেব নিন্বাটা নাই লক্ষ্যাখ নয়ন! 

গুয়ে আছে ভোমের বেটো তুয়ে আছে গা। 
অতেব চৌগ্রহ্র জাগে সাক! শুকোর ম ॥ 
ভেলকী ভোজের বাজী বাড়িল বাজারে। 


গায় কবি রামদাস অনাদ্যের বরে ॥ 





ঘন ঘন বারতা জানে কালুর ঘরবার। 
নিঃশবে সকল চোর দেখে সব. বাজার ॥ 
আট গণ্ডা বাজার দেমপ নিশ!পয় ঘাটি। 
কায়স্থ পা, শেখে সম্মুখে তেলী বাটা। 
ছুস' 6" দোকান ঘর পরিণর বন। 
গজল কাঞ্চণ মণ কযেযের বরণ ॥ 
ঘরেতে প্রাদাণ বদির ধোখ সালা 
গৃহস্বের বনধান ঘন খালা । 
বল তত তরুন বাতি দাত হিকে। 
[কন চাকরি ও যা 
২ম হায় করি 


আপনর মাও থেয়ে॥ 
1৭ হানে হা! 
জার? রা ২] খরে নাই তাত ॥. 
পক্ক থাকুক যেদনু পরের আশা করে। 
টি? খন১৬ কন ঘরে বসে গরে॥ 
পর্দন জগত অসার জীবন । 
পরল আশ! করে তার জীবন্কে ঘবণ 
এত ধল চোর ভাসে ন্নের জলে! 
বৃথা জনম মোর হল কালে । 


উপনীত ভল গিয়া ডোমেদেব পাড়া ॥ 
বেড়া পাচীর ভোমেদের চৌচাল ঘর । 


সুবর্ণ কুমড়া দেখে চালের উপর ॥ 


২১৮ 


ধর্ম পৃজা করিতেছিল গন্দিয়া ডুমুনী। 
চোরের গুনিতে পায় চরণের ধ্বনি ॥ 
পৃ রেখে ভোমের বেটী মনে যুক্তি করে। 
যম ইচ্ছা কর) না আদে ময়না নগরে ॥ 

এ দেশে লক্ষের ঘোর কেব নাহি জনে। 
ফেন বেটা এসেছ রে ময়না ভূবনে ॥ 
আপনার কানে পেয়ে মছয্যের সাড়া । 
চুপে চুপে ডূষুনী ধরিল ঢাল খাড়া ॥ 

কাট কাট বলিয়! তক্ষণি হল খারি। 
চোর বলে বাপ রে পড়িল মহামারি ॥ 
পাছু হতে ডুমুনী ডাকিছে ধর ধর। 

নিদে মিটে চোর কৈল চরণেতে ভর ॥ 
চুপি চপি চোর সব.পলায় চঞ্চল। 

কালীর বরে গার হল ক” জল॥ 
পাঁছু হতে ডুমুনী ফিরা 1 এল ঘরে। 

নিদে গেটে চোর গেল লস্কর ভিতরে ॥ 
শাত্র বলে চোর সব এস ধাই দিয়ে। 


ধসাই কাবাই আমি তোমাদের দেখ০স ৫ - 


কহ দেখি রাজার কুশল নমাঢার। 
কোন্‌ খাটে গাপিনী গঙ্গায় হলে গার । 
কহ দেখি কাশু বীর কাধ করে কি! 


কোম করে আছে লক্ষে সানা ভোমর ন্। 


চোঁর বলে পান। গেগ চতুরাপিপনা। 
আজ্ঞা কর খ'জপেন। বেড়,ক ময়না ! 
এগার বৎসর হল রাজা নাই 21) 

ধর্ম পুজা কবিতে গেছে হাকণ্ডের খাটে ॥ 
এত গুনে মহাপাত্র হাসে খল থল। 

গা তোল কোমর বাধ পাঠান মোগল ॥ 
আজ চল ময়না রাস্্য হানা দিবে! 


4ৰা 
পাত 
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এত বাল জিন সব বান্ধিল ঘোকার। 
হুসেন বলে বাবা জাফর খোদার ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


একবারে ঘোড়া সাজে বাঁহাত্তর হাজার | 
ঘর ঘর শবদে কালিনী হোন পার । 

তস্তী ঘোড়া পার হল মানুষ গ্রবীণ। 
কাদাপারা গ্র্ হল মরে গেল মীন 

পার ফেলিলে যায় এক পক্ষে হল। 
ঘোড়ার চাপানে হল একটু জল ॥ 
হাজার হাজার আগে চলে বেলদার। 


,ঝোড় ঝাড় কন্দর কাটিয়া একাকার ॥ 


মান! কেটে হান! বান্ধে গাড়ী যেতে চায়। 

হাতী ঘোড়া রাউত মাহুত পায় পায়। 

চৌদিকে বেড়িল গিয়া দক্ষিণ ময়ন]। 

ফান্তুনে আগুন যেন উলিল সেন! ॥ 

দিনকর চকোরে হুইল যেন চালি। 

ফিরিঙ্গি আগুলে বৈসে নববই ঝাহন যালী ॥ 

ফেলিলে সরিষ| মুঠ! নাহি যায় তঙ্গ। 

চৌভিতে বেডিল গিয়া পাঠান মোগল ॥ 

'ঝড়িল রাপাক পেনা অকালে অনিল । 
পায় লস্কর র'খিতে নাহি ভিশ ॥ 

গড় ৬. -হ্ন্তীওলা করষে শব । 

আধার ধা, * হোন গরঙ্ে জলদ ॥ 

বড় বড় গর ভাগে স্ডু বড় কাত। 

রেইটি গাঁথরে হাতী ব-৯ লনা 

বড় বড় গাছ ভাঙ্গে তার ? চাটি 

হাঁতী ঘোড়ার মলমুত্ডে নী ৭ 

টএমল করে ময়না প্মাপজে জঃ 

অন্তরযামী নারায়ণ জাণিল সক | 

ধ;9য়াঁধাই কাদুর শিওতে দ* ণ। 

শ্বণনে সকল কথ জানাল তখন। 


* গৌড় হতে মঞঠাপান্র লয়ে যত সেন! । 


হু চা ২ এ 
17. ৮1 জন] জু 2 
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॥ 


বণলরান্রি নিশিধোর হস /নির্ভয়। 
ুরগ। পৃজা কর বাপু রগ হবে জয় ॥ 


অনাদ-মজল 


হুখ বিনাশিনীকে পুজহ একগনে | 
অঙ্জুন পুজিল যেমন কৃষ্ণের চরণে ॥ 
ভবে মূদি এই কথ! না নিবে তুমি । 
'রিশামে পরিতাপে ছুঃখ পাবে তুমি 
এত বল্যা ঠাকুর হল অগ্তর্ধান। 
রামদাস বলে কর নায়কের কল্যাণ ॥ 


(8 


দ্বপন দেখিয়! উঠিয়া বনিয়। 
চেয়ে দেখে চারি পানে। 
"শনে বিপরীত সপ শালি শল 
বিচারিল মুলে. 
“ধকাপেগ! 
রাত্রে কেন বা' 
শত হান 
দেবী পুজা গিং' শা; 
৬5০৬ জন্‌ 
বীর কালু গেল "ছু 
৪কে জান জনে 
শুন রে স্বপন 3) 
দ্ব একপ্রহরে . 
কনে গেলা বগল 
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“ডা তের জন 
চলিল শুড়ির পাড়া ॥ 
'হায়ে উতরলি 
বীর কালু রিল ১: 
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২০৯ 
জাগ দড়বড়ি 
আমার শব রাখ। : 


শবদ পাইয়ে 
কহ কালু স্মাচার। 


আইল ধাইয়ে 


ডোম তের জ্বল: কিসের কারণ 
আইল ঘরে আমার ॥ 

কালু কছে ভাই কিছু মধু চাই 
এসেছি তোমার বাসে। 

রদুর নন্দন গীত বিরচন 


গাইল রামের দাসে ॥ 





ধুধ জনারথে 
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৯৯: 

সাত ঘড়; £ সয় ডোম তের জন । 
সাটি দিখীর ঘাটে গিয়া দিল দরশন॥ 
হার ভোম শান করে বীর কালুর শালা । 
ক্ষীর খণ্ড রাখে ফত চিনি চাপ! কলা ॥ 

মধু পিঠে মিলনে সৌরভ বয়ে যায়। 

ওদন ব্যঞ্জন পিঠে পরিপূর্ণ তায় ॥ 

বীক্স কালু গড়ে কালী মুক্তি গশতৃজ]। 

মধু মাংস মিশায়ে চত্তভীর করে পুজা ॥ 
পঞ্মহার গীথি ত দেয় কালীর পায়। 
্দ্ধার জননী দা আয়গেো হেথায়। 

উরুমাল বাবর খণ্টা বৈগান্িশ বাজন!। 
কেহ বলে পূর্ণ হল ব্রক্ষার'বাসন! ! 

জয় ছুর্গ। বলে পদ্মা দেখ ভৃষ্ট দিয়ে। 

বীর কালু পূজা করে মী গিয়ে 1 
ধন্য বাছা! বীয় কালু জাম!র পুজা বক্। 
অধিফা় দিব আজি ৭গ*র উপরে | 

সুবুদ্ধি কালুকে আজি কুবন্ধি ধবিল। 
তবানীর নামে মধু না?” নিবেগিল' 
উত্গিয়! নাহি দিল তে ভবানী । 
প।সরিয়া ভোমের বে”। খাইল আপনি! 
ধরিতে নাবিল মন, এ ষড় অপায়। 
ডাকাডাকি ডোম সব ০প বেটে খার। 

যদ খেয়ে হান কাট £শীর শবদে | 

হাজার হাতীর বল «খে বাম হাতে ॥ 
ছোট ভাই তুলে দেয় 7: ভেয়ের মুখে ! 
কেহ বলে সর্বকাল যা এই ছুখে 

কেহ বলে লাউসেনে: নাণ্ডার ভাঙ্ক সব । 
কাল হইতে শুঁড়ির দা্ডাতে মদ খাব ॥ 
বিনে ডোম কৰিছে কাপুর বর্তমানে । 

বেটি খৈচে মোনা ছিব হরে শুড়ির কানে ॥ 
জয় ভুর্গ| বলে পল্প। দেখ দৃষ্টি দিয়ে। 

এমন কেন হুল কাজু ₹*দক হইয়ে ॥ 

পুরুষে পুরুষে বেটা খোর পৃজ! করে। 
তবে কেন ভোমের ৫৭1 আমাকে পাসরে । 


অনাগি-মঙ্গল 


নিমন্ত্রণ করে আনি করাল উপবাস। 
যারে বেট! ফালু তোর হবে সর্ব নাঁশ ॥ 


সাকাগ্ডকো কাটা যাবে ভোম তের জন! 


বীর কালু কাটা যাবে সত্যের কারণ ॥ 
কালুকে শাপিয়ে চণ্ডী চলিল স্বরিত। 
অহঙ্কায়ে নষ্ট যেন গেল পরীক্ষিত। 
অর্জুনের শক্তি যেন হরে নারায়ণ। 


 আরবার মদদ খেতে করিল গমন ॥ 


মদ থেয়ে মাতাল মুখেতে নাই বোল। 
শুড়িদের বি বউ দেখে দিতে চায় কোল । 
আজি কেন হেথা দেখি পাকাশুকোর মা। 
তোর বূপ দেখিয়ে ধরিতে নারি গা? 
আই মরি মদমাতালে বলিতে বলে কি? 


. জাত নিয়ে পলাইঙ শুড়ির বউ বি॥ 


ছুটে যেখা পৃজে ধশ্খ লক্ষ্মী ডুমুনী । 
ডাকাডাকি কয়ে দোহাই দিতেছে শুড়নী 
জা নাই পারে আজি ঠৈল অকারণ । 

- কন তোর পতি লঙ্কার রাবণ 7 
আদ, বীর কালু মালী বলেযায়। 
আজ কেন. 'সম্ঘ্ বেট! আলিঙ্গন চায় 

শুনি ডূমূনী ৮.৭ করে ভর। 
গেল গা কালু বীর ধৃত ধূসর ॥ 
বাহ পাসরিয়ে লক্ষ্মী কোর্সে. লিল তা 
অজ্ঞান হয়েছে কাজুজান না। 
হুর! পানে মন্ত্ুতা ননেতে কে 11 
গড় করে যেগের পায় আর ডৃ-ধূগ । 
হেদেগে। ডুমুনী তোরে দা শ্কবি। 
তোর হাতে সপি রাজ্য মী নগরী ॥ 


আজি মগ্ডমাতাল হুইয় আছি আমি । 


আমার বদলে দেশে চৌকি দাও তুমি ॥ 
আজি যদি রাখিতে পার রাজার ময়না । 
রাতি পোহাইলে দিব হরে মতি সোনা ' 
আমি ছানি ডূমুনী তোমার যত বল। 
লাফে পা হতে পার সরস্বতীর জল ॥ . 


অনাদিমঙগল 


(যু কাগে কুমারী ছিলে মা বাপের ঘরে। 
তোমার শর পড়েছিল লক্ষার ছদ্বাবে ॥ 
এইবার ভোমের নাম রাখলো! তুমুনী। 
হের ধরিজ্া রাখ মনন! অধনী ॥ 
স্গ্লী বলে প্রাণনাথ গুন মন দেয়া । 

ক বলে রাখিব ময়ল! নারী জাতি হৈয়া ॥ 
খেলাভূমে যেতাম আমি লইয়ে ছাবাল। 
নিশান পুতে বিদ্ধিতাম্‌ সাতাশ বিড়ে ফাল ॥ 
তখন গড়ে না ছিল আমার তুল্য ঢালী। 
পূর্ণিমার চাঁদে গোস!ঞ্িঃ কোন্‌ দোষে কালী ॥ 
সাধ করে চদদন সদাই পরি চুয়া। 
চাপড়ে ভাঙ্গিয়৷ খেতাম আড়াই বুড়ি গুয়া। 
যৌবনের ভয়ে ভূঞ্জে না পড়িত পা। 
এখন হয়েছি আষি তেব স্কেলের মা 
পাঞিল মাথার কেশ শখের বরণ। 
কমি বরি উঠি বদি বন্তই যাতন। 
বুদাকালে পলবুদ্ধি ষাঁয় রসাতিল। * 
উঠিতে বাঁসতে নারি দেহ টলমল ॥ 
মস নাছি সেকালের পারা । 

[নে বদল মাকন্দ ভু'ল,.৮. ॥ 

৬ থ৷ শুনিয়। শী করে, এহায়। 

ম%, (পোয়ের কথাঞ্চলে। লহ নাহি যায় ! 
বেটো: খল শু এগার মাগ হ'ল আন। 
..... হব পূর্বের কপ্যান ॥ 

মাথা ৫. কব! রাণিব বংড়ীঘর। 
গাবার কে বং সবাই খাবে এখণ। শ্বতস্তর ॥ 
এত শুনি রঃ কালু গণিল প্রঃ়াদ। 
হেনকালে ছাড়িল সিংহনাদ ! 

ভূমি পিংহ রায় আমি তোমার দনিত! | 
নাউপেনে ধরাতে পারিব গড়েন ছাতা ॥ 
ইন্জ এমে রণ দেয় আমি দিব হানা। 

তিন লোকে শুনাব সমরে ঝনঝন! ॥ 
প্রজাপতি পুরন্বর বধিব তাহারে । 

যম এলে বলি দিব ছর্গার খর্পরে ॥ 


এখন দু 


) 


২১৯ 
ছয় বেটা সাত বেটী তের ছেলের মা। 
থাকে বীর সঙ্গে জাধু নখের সেনার ঘা ॥ 
তের ছেলের ম| বটি তবু নহি বুড়া। 
বাটুলে উড়াতে পারি পর্বতের চূড়। | 
হয়-নয় চিনিয়ে দেখ মাথার ছত্বর । 

“তামার কানে পুলে চোহ হামা ততর ॥ 
তের ডোমে তোমার বাশে দিতে নারে ভর! । 
সেই বাশ কেবল লখের ধন্থ খাড়।॥ 
কালু বলে ও বথায় প্রতায় নয়. মনে। 
মৈল সন্ত্রাজিৎ রাজ! ভুবন বাখানে ॥ 
এক শরে পাথর করিতে পার ফাড়। 
তবেত তোমাকে দিব ময়নার ভার ॥ 
এত শুনি ভূমুনী চরণে করে ভর। 
অবিল'ন্ব চঞ্রে দেখ বাদর ভিতর ॥ 
স্উর্গরে বাশ আনিল পাড়িয়ে । 






এর্পেতের আগলে ধুল1! দিল উড়াইয়ে। 


বন্থুর উপরে বাশ বুকে দেয় পা! 
শন্থিতের ধম তীর বিপরীত ও ॥ 
হাদেংগ! (ডামেদের বেটী ভান লগ ধন্। 
ভাঃঘার শরীর ভরে কাপে নোব ৩১ ॥ 
লক্ষে বলে পন্থ তোর মুণ্ডে পড়,ক বাঙ্। 
এমন কথা কহিলি তোর খুধে নাই লাজ, 
যেক'লে টপ মহাভারতের রণ । 

মৃষ্ধিযিন রণেতি নাজিল ছর্ষোধন ॥ 
রঘুংশ জরবংশ সযাবংশ বল। 
তায়চেত্ে ভ্দ্রধংশ রণে বনবাণ্‌ ॥ 

গজার ননন উ লবাকান মুল । 

কেমনে সহলে তার ধনুকের হন ॥ 

এত বলি বাশ তুলে রাথিল অঞ্চলে 
জয় হূর্গ। ছুর্গ| ঘন ডেকে ডেকে বলে ॥ 
কালজাম বাশখানি গেটে গেটে মণি। 
কালামুখী কালিকে কেবল ্যাদদ্থিনী ॥ 
তিন গোটা বাণ লয়ে করিল গমন। 
বীরের নিকটে গিয়৷ দিল দরশন॥ 


২৯৬. 


অনাগ্থপদরাধিদ্দ ভরসা কেবল। 
রামদাস বিরিচিল অনাস্ক মঙ্গল ॥ 





লখে লয়ে ধছুশর . বীরে বলে ঞ্োড়কর 
কর বীর সন্বরে গমন। 

কেমন পাষাণ খান 
চল যাব আখড়! ভবন ॥ 

আমি লক্ষে মেয়ে ছার সঁপিলে ময়নাভার 

' বিদ্ধিবারে দারুণ পাথর । 

কেবা হেন বীর আছে আদিবে আমার কাছে 
মরিবারে ময়না! নগর ॥ 

কালরাত্রি নিশাঘে!র এসেছিল একচোঁর 
কালিনী করিয়ে পার | 

সেই হ'তে সঙ্জাগেতে ধর্ম পুরজি-উক্ছচিতে 
তোমা লয়ে হল মহামার ॥ 

শুঁড়ির বাড়তে গিয়ে 
করছিলে অকাল প্রলম্ম । " 

রাজা নাই রাজপাটে হাকণগ্ু নদীর ঘাটে 
দিতে গেছে পশ্চিমউদয় ॥ 

লক্ষিয়ে যতেক ভাষে কালু মহাবীর হাঠে। 
ভূমুনীবে মাগি আলিঙগন। 

রচিয়ে ত্রিপদী ছন্দ পাচালী করিয়ে ৭ম 
রামদাস করিল রচন ॥ 





তুলে দাও পাধাণ সুসার কর তুমি। 

' তবে ত পাধাণখান বিধতে পারি আমি ॥ 
এত গুনি বীর গে পাবাণ তৃলিতে। 
হুমের পর্ধ্বত যেন লাগে বীরের হাতে ॥ 
গুরুগিরি গোবন্ধন কিবা হিমালয় । 
তুলিতে না পারি বীর মাগে পরাজয় ॥ 
ত| দেখিয়ে ভোমের বেটি ধিক খিক বলে। 
বাম হাতে পাষাণ তুলে ধনুকের ছলে & 


দেখাইবে বর্তমান 


স্থরাপানে মণ্ত হয়ে 


অনাদি-মঙ্গল 


ধন্্কের হলে তুলে ঘন দেয় পাক। 
আকাশে ফিবায় যেন কুমারের চাক ॥ 
আজ্ঞ। হোক পাষাণ বিদ্ধিয়ে কাজ কি। €) 
এই পাষাণ রাবণের গড়ে ফেলে দিই ॥ 
নয় আজ্ঞ! কর ফেলি দক্ষিণ সাগরে। 
নয় আজ্ঞা! কর ফেলি কামাখ্যা ছয়ারে ॥ 
বলিতে কহিতে পাষাণ ফেলে ভূমিতলে। 
জয় ছুর্গা রক্কিনী বিশাল! বলে চলে ॥ 
শরভুড়ে ধন্থুকেতে ডেকে বলে মাঁর। 
ফেল সাঙ্গের পাষাণ শরেতে হ'ল ফার ॥ 
পাষাণ বিলিয়ে শর ভার! হেন ছুটে। 
গগন মগুলে শর তালি হেন উঠে ॥ 
সেই শর পড়ে গিয়া লঙ্ক(র ভিতর । 
বিভীষণ তরা মেতে কংপে থর থর ॥ 
উদ্কাপাত সম শর ঘুরে ঘুরে বুলে। 
পাঁতালে ঠেকিল বরণের রসাতলে ॥. 

গলি রাজ! অনন্ত বাস্থকী কৈল ভর । 

ষ্ঠ রহিল গিয়া ডূমুনীর শর ॥ 

মন্থনে.. ন্দর ধরিয়ে ছিল যে। 
ডূমুনীর শর - "* পৃষ্ঠে থুইল সে। 
পাষাণ বিদ্ধিল লঙ্গেসামস্ত ঝাকড়। 
কালু বলে রাখ লক্ষে মর্ননর গড় ॥ 
এত বলি বাঁর কালু পড়িল ধ+স । :” 
বিধ তলে বন্ধ্যাকালে শনিবার, 
তা দেখিয়ে ডুমুনী কপালে মানে ওত । 
ন! জানি এবার কি করেন রা!/লাথ ॥ 
এত বলি প্রাপনাথে কোলে কাঁর নিল। 
আপনার শয়ন মন্দিরে চলি গেল॥ 
প্রাণনাথে শোদাইল খাটের উপর। 
ছুলিচ| বিছান! তায় উড়নি চাদর ॥ 
এক্ষণে পরাণনাথ নিদ্রা যাও তুমি । 
যা কর গোবিন্দ আজ চৌকি দিব আমি ॥ 
অন্ধকার রাতে বুড়ি নাহি দেখে বাট। 
রেউু্টি পাষাণ বান্ধ] কালিনীর ঘাট ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


অন্ধক।র রাত্রে বুড়ি চারি গালে 'ঢাঁয়। 
ভাতকাটী ফেলে হাড়ি জলে ভেলে সায় ॥ 
ভৃতকাটী ভেলে যায় আর কলাপাত। 
লক্ষে ভাবে ময়নাতে কেবা খেলে ভাত ॥ 
লাফ দিয়ে উঠে বুড়ি গড়ের প্রাচীরে। 
দেখিল রাজার দল গড়ের বাহিরে ॥ 
ডাক ছেড়ে বলে লক্ষে ডাগর ডাগর । 
কোন্‌ বেট! এসেছেরে ময়নার গড় ॥ 
ঘরদল কি পরদল পরিচয় দে। 

এত রাত্রে ময়নার গড়ে এলি কে ॥ 

সত্য কনে বল তোর কাহার নফর। 
নতুবা! সবাকে আমি পাঠাব যমঘর ॥ 
থরে থরে দেখি তোমা নবলক্ষ দল । 
সবাকারে দেধি যেন আশ্বিনের ছাগল 
নামজাদ] রাউত মাথাবু যার টায়ে। 
আগু বলিদান দিব এসব ভের়ে+ 
সিপাই »দ্দার কাঁটিব যেন কলর গাছ । 
পুকুর গাবানে যেন চিলে খায় মাছ ' 
হল্জী ঘোড়! কাটিসা করিব খাদি ..|ন | 

»দ্বাছকুটে বাটে যেন খ,রুরু:ঘরণী ॥ 

| 'ামার লাম বটে লঙ্গে মামন্ত ঝকড়। 
হাড়ী ঘোড়। কেড়ে নিব গালে দিব চড় ॥ 

লক্ষের গন পর বড় ভয় পেয়ে) 
লক্ষে ্লাছেতে গেল হাঁসিয়ে হাসিংয় । 
হেসে হেঁয়ে কথা কয মাহদে পাত্তর | 
রামদাস বলে পাত্র কাটালি লন্বর ॥ 


(ছি তাহট 


পাত্র কহে বাণী 
ক্রোধ না করিহ তুমি। 
মিথ্য। নাহি কই 
গৌড়ের পাতর আমি ॥ 
রাজা গৌড়েশ্বর 
তাহারি যতেক সেনা। 


আঁক রাজ্য 


গুনগে! ডূমুনি 
গৌড় দেশে রই 


রাজোর ঈশ্বর: যেন রঘুনাথ 


২১৩ 
রা আজ্ঞ। দিল হেত্যার লইল 
ইন্দ্রের উপর দিতে হান! ॥ 
যে করিলে আশা সে হল নিরাশা 
তোর লাউসেন মৈল। 

নহিল উদয় সর্বলোকে কয় 
বহিত্রে ফিরিয়ে এল । 

বিষম আরতি দিল নরপতি 
পশ্চিমউদয় রাতি। 

নহিল উদয়. সর্বলোকে কয় 


বিষ খাইল রঞ্জাবতী ॥ 
তাজ! জখ সন পুনের কারণ 
মরে গেল খন্দীশালে ! 
ছাঁড়িল ঠাকুর জানিল কর 
এল । দিল গঞ্গাজলে। 
বুঝে নদ কারা 
মোরে পামাইল রাজ! । 


/সনের ঘত দন তোরে সমপণ 
আনছে পালহ প্রা । 
ধসাইয়ে 1ড| চডনেন (ধা 


কালু নীবে দান দিল । 


কালের কপালে সেটেরর শালে 
বিধাত। লিপরে ছিণ ॥ 
তসংরর হুঁণি পর্মাগা ঠমুনি 


আব যত এল্ঙ্গাব ! 
শীণাঁম লক্ষণ 
গলে পর স্বণহার ॥ 
রতন মন্দিরে থাকবে আদরে 
পালঞ্ধে ঢালিবে গা! 
গৌরব বাড়াৰ দালী সজে দিব 
করিবে চামরের বা॥ 
কহি হিতবাণী গুনগো ডুমুনি 
তোমার হইবে কার্ধ্য। 
বালি করে বধ 
সুগ্রীবে দিলেন রাজ্য ॥ 


শঙ্ বিচক্ষণ, 


২১৪ অনাদি-মঙ্গল 


আমার বচন করহ পালন 
পাছে করে থাক শঙ্ক1। 

শ্রীরাম লক্ষণ বধে দশানন 
বিভীষণে দিল লঞ্চ | 

হত্িন! ভূবন রাজা ছর্যোধন 

* কৌরৰ €দীরব কুকু। 

গঙ্গার তনয় ভী্ব মহাশয় 
যার সঙ্গে প্রোণগুরু ॥ 

পাগুব নন্দন ভাই পঞ্চজন 
সীম অঙ্জুন মহাবীর । 

ভারতের রণে জিন্নি দুর্ষেযোধনে 

' রাজ! হল যুধিষ্ঠির ॥ 
তেমতি সন্ধান তোমার সন্মান 
| তোরে রাজ্যা*বিক্ংম. আমি। 

একগাত্রি তরে পলাহ'ংহ দরে 
গড় ছেড়ে দেহ তুম ॥ 

কলিঙ্গে কানড়। ধরেদাদ খাও। 
বিলাব হাসান হোসনে । 

ভাগিন। মরিল  মতিটী বল 


বেটে যাব চিএসেনে ॥ 


গনররারার্যারাহারএট ৯7 


জাগরণ পাল। 


একণ। শ্ু'ণয়া বাপিণ লক্গিয়। 
শেল মাইল যেন গায়। 

জসস্ত আগুনে যেমত হান্ধণে 
দ্বত ঢেলে দিল তভায়॥ 

ভাবে মনে মনে শুধিব লবণে 
কটিব সকল সেনা । 

রাউও দাউত যত রাগ্গপুত 

রক্তে বহাইব হান]। 

এতেক ভাবিয়ে . »*স্মবে লিয়ে 

কহিছে মধুর 


রঘুর নন্দন গীত বিরচল 
গাইপ রামের জাস ॥ 





রি 


॥ পয়ার ॥ 


লক্ষ্মী বলে ওহে পাত্র হ্বতস্তর নই। 

বীর ঘরে আছে আগে তাকে গিয়া কই॥ 
দণ্ডচারি এখানে বিলম্ব কর তুমি। 
বীরকে সংবাদ করে আলিতেছি আমি ॥ 
সাকাশুকে। ছই পুত্র মহা! ধন্র্ধর। 

তের ঘর ডোম আছে যমের দোসর ॥ 
সবা সত পরামণণ করে অসি আছি। 
নিষষণ্টক বরে রাজ্য দিয়ে বাবে তুমি !.. 
এত বলি কথায় পান্রে সন্ত করিয়ে । 
গড়েব্‌ ছয়ারে লঙ্গী উত্তনিল গিয়ে । 
'চড়ুর ছয়ারে লক্ী চারবানে চাষ! 

'ট মাহিক খিল কর হায় হাছ॥ 

উন» রে লক্ষ্মী দিলেক মহলা। 

এই যারে ছয়ারী আছি পর্বম্লা ॥ 
জাগ'য়ে উত্তর ছুমার পিল গমন | 
পশ্চিম দুরধারে লক্ী দিল দরশন ॥. 
পশ্চিম ছথাবে দিল দুরম্ কষঈ।ট । 

পবন পমনে যার নাই পায় বাট ্ 
দশ্সিণ ছুয়ারে দিল পাথরের তান |. 
এই গয়ারে হুযারী আজি সর্বমঙ্গল! ॥ 
পূর্ধ্ব ছুয়ারে জাগাইয়ে ভেবে ভদ্রকালী। 
পাথরের তালা দ্রিল ভাবিয়ে বাসলী ॥ 
চারি দুয়ার জাগাইয়ে করিল বাসনা । 
মনে করে একল! যাইব এক হানা।॥ 
এক যুদ্ধ দিয়ে আগে সত্যে হব পার। 


' বেঁচে আলি প্রাণনাখে- দিৰ সমাচার ॥ 


আপনার শয়ন মল্দিয়ে দরশন। 


(স্থানিল হেত্যার যত ভেবে নারায়ণ | 
নী. 


। উড়পারর 98 ৯ ম নববই গজ খানা 


গাথায় বাদ্ধিস পাগ ভাতে জর কসি। 
শিখরে উদয় থেন ছুধামের শশী ॥ 

বাক্ষিল বিনোদ পাগ টেয়ে দিয়ে তার। 
শিখীর পালক রাখে উড়ে যেতে চায় ॥ 


সাঁজ কয়ে ভোমের বেটি গান আঙারখী। 


পয়োধর যুগল কাচুলে করে লুকি ॥ 
দারুণ মহিমে ঢালে ছেয়ে তুলে গা । 
বন্রিস হেতের বাদ্ধে তের ছেলের মা ॥ 
গুণে গেঁথে বাদ্ধিল বাইশ হাজার শর। 
ছু্দিগে বান্ধিল খাড়! ছুরি যমধর ॥ 
মেলা টা্গি সম্মুখে রাখিল চারিপাঁচ। 
যার মুখে হীরা জলে নীরে দবন্দা মাছ ॥ 
সাঙ্গি শেল পাটল বধির প উড়ে। 
ছুরিশ্যমধর গুলে! কসে &. [:বড়ে ॥ 
ধঙ্থক শর হাতে করে ' ঙগডুমুনী। 
দস্ছজ নাশিতে ষেন বিশাললোচনী ॥ 
হান হান করিয়ে লস্কর দিল হান] । 


রণতৃমে ? ৯ ই! বর সামস্ত ঝকড়।. ৮ 

ধমকে ৬. গৌয়ের ভাবড় ॥ 
বলে »।পস্থত দেখ দৃষ্টি দিয়ে। 
মাগি লক্ষে আইল ধনুক ধরিয়ে। 

ভয় চার হুসিয়ার হইয়া সব দল। 


সবে গিয়ে বেড় বেটিকে পাঠান মোগল ॥ 


এত বলে লম্করে করিল চারি ভাগ। 
রাউত সকল ধায় ঘোড়া করি বাগ ॥ 
বন্দুকী ধন্তুকী ঢালী বিজরির লতা । 
বারি হইল ঢালী সব ঢালে দিয়ে মাথা ॥ 
ডাকাঙাকি মোগল পাঠানে রণ লেই। 


হারামজাদি গয়বানি বলিয়ে গালি দেই ॥ 


থরে থরে বনে গেল বঙ্গুকী ধানুকী। 
বেণাগাছ আড়ে যেন লুকায় জন্থুকী ॥ 
তিন লক্ষ ধানুকী ধরিল কলি চাপ। 
লক্ষের উপর গুলি পড়ে ঝুপ ঝাপ ॥ 


অনাদি-মঙ্গ-দ | ২১৫ 


লক্ষে বল সাক্ষী থাক অনান্ক গোসাঠিি। 
মেয়ে হয়ে পুরুষ কাটি যোর দোষ লা ॥ 
থুকুলে ব উলে ব্ড়ী ঘুরে ঘুরে বুছে। 
দশবিশ হাতা €কটে উভে আস তুলে ॥ 
এক “চাঁটে ,কটে ধায় দশ বিশ ঘোড়া। 
অমনি রাউতে হানে বাথে মেন মেড়া? 
সিংহের সমান 'সম্মুথে ভাক ছাড়ে। 
শরতের মেঘ যেন পর্বতের আড়ে ॥ 


পদাতিক পাইয়ে হানিছে দশবিশ। 


মহাপুজার কালে যেন ছাগল মহিষ ॥ 
কারে কাটে কারে বিদ্ধে কারে। পানে চায়। 
ঘুরুলে বাতাসে যেন তৃণ উড়ে যাঁয়। 
বিপাক পড়িল আজি অষ্টমীর দিনে। 
খুব খুব সির পড়িছে বলিদানে ॥ 
হান হলিশবদে হাতীর শু'ড় হানে। 
গড়াগড়ি যায় কুস্ত ময়ন মশানে ॥ 
জিয়স্ত লুকায় কত মড়ার মিশালে। 
একলক্ষ বাহিনী ডূবিয়া মৈল জলে ॥ 
পড়িল রাজার বেট। রাজার জামাই। 
বাহিনী পড়িয়া গেল লেখা জোখ! নাই ॥ 
রুধিরের ধারা বর তিন ক্রোশ জুড়ে। 
হাতী ঘোড়া ভেসে যায় ষেব। গেল পড়ে ॥ 
মান্থষের মাথ! ভাসে যেন শতদল। 
(াড়াগুলা ভেসে যায় কুমুদের দল।॥ 
পাগ বান্ধা পাঠান মোগল রক্তজবা। 
পড়িয়া! তখন করে তোবা তোবা॥ 

শকুন গৃধিনী সব করে রক্ত পান। 
জব] ফুল দেখিয়া রাক্ষলী ধরে গান॥ 
এক শিবা ডাকে তো হাজার শিবা ডাকে। 
কত পাগী তরম্ত মড়ায় মাথ! ঢাকে ॥ 
শ্গাল কুল র হল রণে অবতার। 
দশবি* নে সঘনে চীৎকার ॥ 
তীরগাল ফুরাইল সাঙ্গ হোল রণ। 

জজ. ॥ পল যতেক সেনাগণ ॥ 


২১৬ 


প্রথম বণেতে হ'ল মাউদের.তঙ্গ। 
রামধস বিরচিল অপ।দির খল | 


॥ “একাবলী” ॥ 


সেনাভঙ্গ দিল রণে। 
দিশা লাগে জনে জনে ॥ 
কেহ পড়ে ভূমিতলে।. 
কেহ ঝাপ দেয় জলে॥ 
কেহ দশনেতে খড়। 
কেহ লক্ষের করে গড়। 
কেহ ধরে ছুটী পাও । 
প্রাণরক্ষা কর মাও ॥ 
ঢাল খড়গ মোর লেহ। 
ধর্শপথ ছেড়ে দেহ ॥ ঃ 
বাহিনী কাতর দেখে। 
ধর্মপথ ছাড়ে লখে ॥ 

ভঙ্গ দিয়! গেল সেন!। 
পছুয়া করিল থানা ॥ 
একাবলী পদ মনে । 
কবি রামদাস ভগে॥ 


ত্র 





পাত্র মাছদিয়ে লস্কর লইয়ে 
পছয়৷ করিল থান! । 

নব লক্ষ ছিল তিন লক্ষ টমৈল 
গুণে দেখে সর্ব জনা ॥ 

কেহ বলে জ্যঠ রূণে গেল কাটা 
কেহ বলে মৈল ভাই। 

কান্দে খানসাম! রণে মল মামা 
হায় চল ঘরে যাই ॥ 

.এতেক শুনিয়ে কছে মাহদিয়ে 
যে জন পাজ।বে ঘরে। 

যত ঘোড়। হাতী লবে খেসারতি 
গুণাগার সরকারে ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


পার বলে ভাই : ও লিপ 
আররার দিব '.না। 
] 


হকুম রাজার দিবে গুধাগুর 
পলাইৰে ধেই ঈ*. ! 

এতেক উত্তর হপিয়ে ত্র 
সবে বসে চারিপানে। ূ 

সর্দার লিপাই বসে ঠাই ঠাই, 
বিচারিল মনে মনে ॥ 

কাতর বাহিনী দেখিল ডুমুনী 
বুঝিল রণের কলা। 

রাউতের মুগ্ড মাতঙ্গের শু 


গলে দিল গণ্ডমালা ৷ 


সমর জিনিয়া - কালুর পাশে গিয়া 
কহে বর্জ নিদ্রা যাও। 


বিপদের বেল! নুর! পানে ভোলা! 

ৃ লখের মাথাটী খাও ॥ 

দেশে নাই রাজা লুটে গেল প্রজা 
মানুদে পাতর এল," 

এসেছিল সেনা আমি দিন হানা 
পছ্য় পাল,য়ে গেল ॥ / 

দি খেদাঁড়িয়ে গেছে পলারই । 
পছুয়া করিল থান] । 

গা তুল সত্বর বাদ্ধহ কোমর 
ডোম বীর তের জন|॥ 

কহিছে ডূমুনী বীর শিরোমণি 
বীর কালু নাই শুনে। 

অনাদি মঙ্গল শ্রবণ মঙ্গল 
রামদাস রস তথে ॥ 





গ! তোল পরাপনাথ কত নিদ্তর। যাও। 
জেগে যদি তুমাও লক্ষের মাথ! খাও ॥ 
এত বলি গায় দিল শীতল চন্দন। 
তথাপি না নিত্ব। ভাঙ্গে ডোমের নন্দন ॥ 


অনাদি-মঙগল 


শীতল চন্দন তায় যুবতীর হাঁত। 
বৃন্দাবনে নিষস্্া যেন যায় রাধানাথ ॥ 

লক্ষে বলে সাক্ষী থাক অনাদ্য গোর্ণাই। 
চাঁপড়ে জিয়াব পতি মোর ৫দাধ নাই ॥ 
চাপড়ের ঘায় যি যোর পতি মরে । 

এই হত্যা লাগুক গিয়। ধর্শের উপরে ॥ 
তিনবার অনাদ্ চরণে করি গড়। 

উঠ বলি হেন্য। দিল ভীষণ চাপড় ॥ 

চাপড় খাইয়া! বীর জলে কোপানলে । 
ক্রোধ ভরে ধরে গিয়া ডুমুনীর চুলে । 
ধশ্মপাল ভোমের বেট জানে ধাউতান |% 
তের ছেলের মা হলি তবু খোপা টান ॥ 
কোথা গেলি শাক সুকে শুন মোর কথা। 
এক চোটে কেটে ফেল্‌ তোর মায়ের মাথ। ॥ 
জমদগ্রির পুত্র যেই পরগুরাম ছিল। 
বাগের বচনে মার মাথ। কেটে নিল ॥ 
লক্ষ্মী বলে জানিবে ধাউতান পণ। ৷ 
চক্ষের মাথ! খেয়ে দেখ ঘিরেছে ময়ন। ॥ 
ডিবাড়ী স্থরা পানে শুয়ে ৫রলে তুমি । 

০ য় হয়ে রাজলম্করে হ।.1 দিই আমি ॥ 
একটা শুনিল যদি লক্্ীয়ার তৃণ্ডে। 
আকাশ ভা্গিয়া পড়ে কাঁলু বীরের মুগ্ডে ॥ 
কি বোল বলিলে সোখে বল বিবরিয়। 
তবে চল সিঙ্গের বনে যাই পলাইয়া॥ . 
বুনিব বাশের পেতে বেচিব তাল চাট! । 
মার্জারের গলে নাকি কুপ্তরের ঘাট! ॥ 
এত শুনি ডূমুনী কপালে হানে হাত। 
ধর্মের মাথা খেয়ে বুঝি যাবে অধঃপাত ॥ 
ভোজনের পান্ধ আগে কৈলে কলাপাত। 


এখন বড় ছঃখ যে সোনার থালে ভাত ॥ 
কর্ণসেন দাতা মৈল লবণের গুণে। 

তুমি পলাইতে চাও পিঙ্গেবের বনে ॥ 
কালু বলে গালি দাও করিয়! গঞ্জন! ৷ 


যা শালী রাখগে যা তোর বাপের ময়ন| ॥ 


* “কত ছল! জান'--পাঠাস্তর ৷ 
২৮ 


২১৭ 


এত বলি বীর কালু করিল শয়ন। 

আরবার ধরে লক্ষ্মী কাস্তের চরণ ॥ 

বারে বারে প্রাণনাথ নিদ্রা যাও তুমি। 
নিশ্চয় ময়না গেল নিবেদিলাম আমি ॥ 
কাঙগু বলে বারে বারে করহ জগ্াল। 
সতীনে ডাকিয়া তোর ধর খাণ্ড] ঢাল ॥ 
তবে যাঁ্দ সনক1 সমরে নাঞ্চি যায়। 

বড় বেটা স্থুখে আছে ডাক গিয়া তায়॥ 
এত শুনি ডূমুনী চরণে করে ভর। 

অবিলম্বে চলে গেল সতীনের ঘর ॥ 

লক্ষ্মী বলে উঠ উঠ ওগো বড় দিদি। 
এতদিনে বাম হ*ল ধর্ম গুণনিধি ॥ 

প্রাণনাথ মগ্য পিয়! হয়েছে কাতর। 

মাহুদিয়া লুটে নিল রাজাদের ঘর ॥ 

তিন লক্ষ হাতী ঘোড়া কেটে এলাম আমি। 
গড় করি বড় দিদি এবার চল তুমি॥ 

সনকা বলে বড় না কথার পরিপাটা। 
লাজের মাথ। খেয়ে এলি সান! ডোমের বেটী॥ 
আমার বাড়ী ছুটে এলি লাজের মাথ! খেয়ে। 
তখন আমারে তুমি দিলে খেদাড়িয়ে ॥ 
ফুলের বিছানায় শোও খাঁও বিড়িপান। 
আঁমাকারে নাঞ্ দিলে চাট! অঞ্ধখান ॥ 
হাঁতে পর সোনার বাউটি কানে ম্দনকড়ি। 
তুমি পার! ঠাকুরাণী আমি পার! চেড়ী ॥ 

যে ঘরে সতিনী থাকে সেই ঘর তিতে। 

এই দোষে রামচন্দ্র হারালেন সীতে ॥ 
তোমার কুবচনের আলায় মুঞ্জি মৈনু পুড়ে। . 
মোরে সার করে দিলে শ্রারামের কুঁড়ে ॥ 
কুলে! পেতে বুনিতে গচিয়া গেল হাত । 
এক রাত আত পুরে নাহি দিলে ভাত ॥ 
যদ্দি মরে পোড়ামুখে। সমাচার পাই। 

মস্ত এনে রেখেছি পোড়ায়ে ভাত খাই ॥ 
এত যদি গাল দিল নিদারুণ সতা। 

কাদিয়। চলিল লক্ষ্মী বড় বেট! থ। ॥ 


২১৮ অনাদি-মঙ্গল 


সাকার কোলেতে জাগে মহুয়! ডুমুনী। 
গা তুল কোলের চাদ ড।কে ঠাকুরাদী ॥ 
এত শুনি বীর উঠে নিজ্র। তেয়াগিয়া। 

মায়ের চরণ ধরে ধরণী লোটাইয়। ॥ 


কেন ম!1 কান্দিয়া আইলে ঘোর ছু*পর রাতি। 


তোমার বুকের মাঝে কে জেলেছে বাতি ॥ 
মুখে চুম্ব দিয়া বলে লক্ষি! ডুমুনী। 

চল বাপু সংগ্রামে করিতে হানাহানি ॥ 
সাক! বলে বল মাত! বাদ্ধিতে কোমর। 
কাল হ'তে মাথা ব্যথা! কাল হতেজর॥ 
থেতে শুতে দিন চার স্থুখ নাঞ্চি পাই। 
গুয়ে থেকে শ্বপনেতে গাধায় চেপে যাই ॥ 
কি জানি কপালে আজি ম্বত্যুকাল লেখা । 
এ দেখ কালপেচ। চালে দিল দেখ] ॥ 

এত শুনি ভূমুনী কপালে হানে হাত। 

দুর দুর ওরে বেটা দূর গাধার জাত॥ 
লক্ষ্মী বলে ওরে সাক! হ'য়ে না মরিলি। 
হেন ছার কথা কেন বদনে আনিলি ॥ 
জন্িলে মরিতে হবে কে করে অন্ত । 
তবে কেন মরিতে মনেতে পাও ব্যথা ॥ 
যত কিছু দেখ বাছ। সব দিন দোষ । 

যাস যাকু জীবন জগতে থাক্‌ যশ ॥ 
যশকীন্তি বিহীন জীবন অকারণ। 

যশ যার নাই তার জীবস্তে মরণ ॥ 

যশ লাগি স্ুধস্থা স্থুরথ কাট! গেল। 

যার মাথ! গোবিন্দ প্রয়াগে ফেলেছিল ॥ 
মরে ধারে সাকা কাল ফেলে দিব হাড়ি। 
এই বউ মহুয়া হউক কড়ে বাড়ি ॥ 

সাক! বলে গাল কেন দাওগে!। জননি । 
জন্মিলে মরিতে হবে আমি তাহ। জানি ॥ 
যাঈগে! মা রণে, ফিরে আসি ব! না আসি। 
মহুয়া রহিল ম! তোমার সেবাদাসী ॥ 
মন্থয়। বলে প্রাণনাথ করি নিবেদন । 
রামের রণেতে ভঙ্গ দিয়েছে রাবণ ॥ 


ভঙ্গ দিয়! রাবণ পেয়েছে বড় লাজ। 
রামের হাতে মরে গেছে সিদ্ধ তার কাজ। 
এত শুনি সাকা বীর বান্ধিল কোমর। 
সুবর্ণ টোপর লয় মাথার উপর ॥ 

মাথায় টোপর লয় চরণে নৃপুর । 

ঢাল খাণ্ড! হাতে নিল ভাবিয়া ঠাকুর ॥ 
বিদায় হইল সাক! মায়ের চরণে। 

অভিমন্গ্য যায় যেন ভারতের রণে ॥ 

কত দূর গিয়া বীর দেখিল লক্কর। 

জয় ধর্ম বলিয়া ধঙ্গকে যুড়ে শর ॥ 

এক শর ছুড়ে দিতে বাইশ ঘোড়া পড়ে। 
কদলী বিছায় যেন বৈশাখের ঝড়ে ॥ 
আচগ্িতে লস্করে পড়িয়া গেল রজ । 
গরুড়ের রণে যেন পড়িল মাতঙ ॥ 

পাত্র বলে রাজ সৈন্য দেখ দৃষ্টি দিয়া। 
কালুর বেট! সাক। এন ধনুক ধরিয়। ॥ 

পাত্র বলে যে আনিবে সাকা ডোমের মাথা । 
তাকে আমি ধরাইব ভাগিনার ছাতা ॥ 
আরো! ইলাম করিব ভাগিনার চারি রাণী। 
সালের কাবাই তারে পরাব এখনি ॥ 

এত শুনি চুড়ো তামলি উঠাইল পান। 
সাকার সম্মুখে গেল যমের সমান ॥ 
মহাবলবান্‌ বীর বড় বল ধর। 

আশী মণের ঢাল ধরে তার বাম করে ॥ 
বাহুবলে মহামত্ করে অহঙ্কার । 

ডাক দিয়ে সাকায় বলে রামরামী আমার ॥ 
এক কড়া কড়ি ভাই ছজনে রাখিব । 
চণ্ডী যার সহায় হবে সেই ফিরে যাব ॥ 
সাকা বলে সত্য কথা বল্লি চুড়ো ভাই। 
এক পা পিছাও যদি কালীর দোহাই ॥ 
চূড়ে। বলে ওরে ডোম দিব্যি দিলি মোরে। 
পাছে তুই প্রাণভয়ে পলাইবি খরে ॥ 
সাক! বলে রণে ভঙ্গ নাহি আমি দ্িব। 

মা দিয়েছে গালি আঞ্জি নিশ্চয় মরিব ॥ 


হি 


অনার্দি-মঙগল 


আগু হ'তে পিছু দিকে ফেলি এক পা। 
মন্থয়। ডূমুনী নয় সে আমার মা ॥ 
ভর্কদাচিত যদ্দি এক পা পিছাই । 
দোহাই ধর্মের লাউসেনের রক্ত খাই ॥ 
এত বলি ছুই জনে হানে পরম্পর। 
কেহ কারে জিনিতে নারে ছুজনে সোসর।॥ 
ছুই সিংহে যুঝে যেন ছুই মত্ত হাতী। 
পদাখাতে টলমল করে বন্ুমতী ॥ 

ফলঙ্গ মারিল ছুড়ে! সাকার উদরে। 
বাহির হইল অত দেখে ভয় করে। 
পাগ ছেড়ে কোমর করিল সাবধান । 
থেদাড়িয়! চুড়োকে করিল ছইখান ॥ 
চড়ে৷ তামলী সমরে গেলেন যমঘর। 
সাক বীর পড়ে ঢ'লে ধূলায় ধূসর ॥ 

মা মা বলিয়া বীর পড়ে বেণাবনে। 
কালিনী মায়ের প্রাণ জানিল ধেয়ানে ॥ 
অবোধ মায়ের প্রাণ বাছ৷ পাঠাইয়া। 
ঘরে মন স্থির নয় দেখে বাহির হইয়] ॥ 
আচম্বিতে রক্তপাত লক্ষের দুই স্তনে । 
লখে বলে কিছু নয় বেটা মৈল রণে। 
শুন সিঙ্গাদার ছোট বোনের জামাই । 
সন্ধ্যাকালে বাছ। «গেল কেন এল নাই ॥ 
ভাল মন্দ নাহি জানি সাকার সমাচার | 
মোর পোকে ডেকে আন যাও সিঙ্গার ॥ 
এত শুনি সিঙ্গাদার করিল গমন । 
সাকার সম্ুখে গিয়া দিল দরশন ॥ 
উচ্চম্বরে সাক বীর হরি বলে ডাকে। 
হেনকালে সিঙ্গাদার গেল তার সম্মুখে ॥ 
সিঙ্গাদার দেখিয়ে করুণা করে বলে। 


'গায় কবি রামদাস করুণার ফলে ॥ 


অথ করুণ! রাগ। 


ওরে দিঙ্গাদার ভাই কহিও মায়েরে । 
ঝড় বেটা তোমার আজি পড়ি সমরে॥ 


১৯ 


তরবচেয় সর দিও ডোম তের জনে । 
দুঃখ বড় দেখা না হইল কারে! সনে ॥ 
মোর হাতের ধনুকখানি দিও বাপের তরে। 
পাটের পাছড়ি দিও শুকো ভায়ের.করে ॥ 
স্থবর্ণ টোপর দিও মহুয়! ডুমুনী। 

মুণ্ড দিও যথ! আমার মাত অভাগিনী ॥ 
মরে যাই.সিঙ্গাদার কপালের লেখ! । 

ছুঃখ বড় বাপের সঙ্গেতে নৈল দেখ ॥ 
মাকে বলে! পাচীরে রাখিতে মোর মাথা । 
ঢাকা দিতে বলো মাকে অশ্বখের পাতা ॥ 
যদি লাউসেন আসে পশ্চিমউদয় দিয়া। 
ধর্ের পায় মোরে দিবে জিয়াইয়! ॥ 
হস্সি বগে সাকা বীর-তেজিল পরাণ। 
মুণ্ড কাটি দিঙ্গাদার করিল পয়ান ॥ 

দ্বর হতে দেখে লক্ষে সিঙ্গারে একেশখ্বর। 
অমনি আছাড় খায় ধরণী উপর ॥ 

তুমি এলে ঘরে মোর বাছা! রেল কোথা। 
সিঙ্গাদার বলে মাগে! এই লও মাথা ॥ 
পরাণ বিকল মাতা করে পরিতাপ। 
সাকাই সুন্দর বাছা কোথা মোর বাপ ॥ 
শাবক হারায়ে ধেন বাঘিনী ফুকারে। 
ভূমিতলে পড়ে লক্ষে কান্দে উচ্চন্বরে ॥ 
খুড়ি জেঠাই বোন কান্দে মাসী আর পিসী। 
ফুকারি ফুকারি কান্দে কাছের পড়িসী |, 
মহুয়। সুন্দরী কান্দে সোঙরিয়ে গুণ। 
এমন বয়সে দাগ! দিলে ধন্ম নিদারুণ ॥ 
লগ্মে বলে আমার জীবনে কাজ নাই। 
পরিবোধ দেয় ছোট বোনের জমাই ॥ 
গুন শুন ঠাকুরাণি আমার বচন। 

সকল তেজিয়ে সার কর নারায়ণ ॥ 

ধন বল পুত্র বল কেহ কার নয়। 

হাটের হাটুঃ। সঙ্গে যেন পরিচয় ॥ 
অভিমন্য মৈল কেন ভারতের রণে। 
প্রীকুষের ভগিনী প্রাণ ধরিল কেমনে॥ 


ত্২৩ 


আপনি মারধি যার দেবগদাধর। 

তার পুত্র মরিল কেন সমর ভিতর।॥ 
কারন্সিতে কান্দিতে লক্ষ্মী ভাবে মনে মনে। 
দয়ায় সাগর ধর্ম কত মায়া জানে ॥ 
এতেক বলিল যদি বোনের জামাতা । 
উঠিয়া বসিল লক্ষ্মে নাহি কয় কথা ॥ 

লক্ষ্মে বলে ভাল নয় শোকে দিলে মন । 
কোন বুদ্ধিতে রাজার রাখিব ধনজন ॥ 
পড়িল অগাধ চিন্তা লক্ষ্মীর উপর। 
কান্দিতে কান্দিতে গেল ছোট বেটার ঘর ॥ 
শুকো। শুকো বলে লক্ষী তিন ডাক দিল। 
বাহির হয়ে আয় শুকো তোর ভাই মলে! ॥ 
এত শুনি শুকো বীরের শুকাইল মুখ। 
কান্দিয় ঈাড়াল গিয়া! মায়ের সম্মুখ ॥ 
শুকে৷ বলে জননি গো আর কেন্দ নাই। 
যেই পথে গেছে দাদা আমি এই যাহী। 
লদ্ম্ে বলে যাও বাপু কোন্‌ কালকে আর। 
রাজার লবণ তোরা শোধ এইবার.॥ 

মায়ে প্রণমিয়। বীর বান্ধিল কোমর । 

সিঙ্গে পুরে শুকো। বীর ডাকে ধর ধর ॥ 
তের বীর সাজিল সিঙ্গার পেয়ে সাড়।। 
অমনি বাহির হল লয়ে ঢাল খাঁড়া ॥ 
উলটিয়া নাহি চায় শ্রীপুত্রের মুখ । 

ডূমুনী সকল কান্দে মনে পেয়ে দুখ ॥ 

নদী পার হয়ে যায় যথা রাজসেন]। 

পার ন! হতে তের দলুই পথে দিল হান! ॥ 
কাট কাট শবদে বাজিয়ে গেল ঠায় । 
সমরে পশিল ডোম ফিরে নাহি চায় ॥ 
ভেয়ের শোকে শুকে] হল আসল মাতাল। 
খেদাড়িয়ে হাতী পাড়ে যেন মেষপাল॥ 
হানে কাটে ডোম সব নাহি করে ভয়। 
ভঙ্গ দিল রাজসেন। রণ হল জয় ॥ 

রণ জিনে তের ডোম করিল গমন। 
কালিনীর ঘাটে করে স্বান তর্গণ ॥ 


অনাদি-মঙগল 


নরহত্যা মহাপাপ খগ্ডাইব জলে । 
নান করে ঝাট যাব শুকো! বীর বলে ॥ 
ঘাটে রেখে হেত্যার যতেক কোমরবন্দ । 
নান করে ভোম সব পরম আনন ॥ 
নদীকৃলে গদ| পাইক ছিল লুকাইয়!। 
গু'় গুড়ি ডোমেদের হেত্যার নিল গিয়া ॥ 
ছেনকালে মহাপাত্র পেয়ে হবর্ণ খাড়।। 
মার মার বলিয়ে বিঘোরে দিল ভাড়া ॥ 
মার মার ভাক ছাড়ে গৌড়ের স্তাবড়। 
শুকার উপরে গুলি যেন বহে ঝড় ॥ 
ঝুপঝাপ শুকোর উপরে গুলি পড়ে। 
একে একে তের দলুই গেল যমঘরে ॥ 
গড়ের ভিগরে'লক্ষ্মী সমাচার পায়। 
পাধাণে কুটিয়া মাথা! করে হায় হায়।॥ 
দুই বেট! কাটা গেল সাধের জামাই। 
তের ঘর ডোমের কেউ বাতি দিতে নাই ॥ 
কেমনে রাখিব আর ময়নার গড়। 
বীরের নিকটে লক্ষ্মী গেল দড়বড় ॥ 

গ! তুল পরাণনাথ মোর মাথা খাও । 
কি হল বিপদ আজ দশে নাঞ্জ পাও ।॥ 
ময়না! রাখিতে বীর হও তরাম্িত। 
রাবণ সাজিল যেন মৈলে ইন্দ্রজিত॥ 
কৃষ্ণের ভাগিনা! মল সুভদ্রা নন্দন । 
তার পিত1 ধনঞ্জয় করিল প্রাণপণ ॥ 
সাক! শুকো প্রাণে মৈল আর ছুই পো। 
কিসের কারণে কাস্ত কর মায়া মো ॥ 
এত শুনি বীর কালু মুখে দিল জল । 
দেবীর শাপ পুত্রশোক গায়ে নাই বল॥ 
মেনা টাঙ্গী-হাতে কালু করিল গমন। 
রাজার বাহিনী যথ| দিল:দরশন ॥ 

দুর হতে কালু বীর করে অগ্ুমান। 
থাকরে যাইয়! এই দিব বলির্দান ॥ 
কালু বীরে তখন দেখিয়া! নদদীকূলে। 
ধাস্ুকী ধনুক ফেলে উভরড়ে চলে ॥ 


অনাদি-মঙ্গল 


ওতে খাতে লুকায় বলে কালু হল কাল। 
বাথায় হাত দিয়! ভাবে নবলক্ষ দল ॥ 
থান্ন; ভেম্গে পলাইল সদর চউকী। 
রামরায় রূপদেনে লাগিল ভেলুকি ॥ 
পাত্র বলে ষে আনিবে বীর কালুর মাথা! । 
তাকে আমি ধরাইব ভাগিনার ছাতা ॥ 
এন শুনে গ্রাণ উড়ে গেল সবাকার। 
কেহ বলে বাপরে বিপাক হল আর 
পতঙ্গ হইয়! বাদ মাতঙ্গের সনে। 
পিপীলিকা করে গিরি ধরিবে কেমনে ॥ 
শশকে মশকে কোথ। শ্দল শৃগাল। 
মরকত মণি কোথা তিমির মিশাল ॥ 
পাচ লক্ষ সেনা যর্দি হোল হেটমাথা। 
পাছু ছিল কেমে! ডোম আগু কয় কথা ॥ 
পান উঠাইল কামু কালু বীরের ভাই। 
কালুর আনিতে মাথা কামু বলে যাই ॥ 
এখনি আনিব মাথ প্রবন্ধ করিয়া । 

সবে মাত্র মোর মাথ! দিও মুড়াইয়া ॥ 
ঈঙ্গিত বুঝিয্া পাত্র (তোর) মাথা মুড়াইল। 
গাধার পিঠেতে তারে চাপাইয়! দিল 
যেন কত অপমানে তাড়াল তাহারে। 
দূর হোতে কালু ৫ডোম পায় দেখিবারে ॥ 
ভেয়ের কাছে কেমো৷ গেল কান্দিয়া কান্দি । 
এত ছুঃখ পাই দাদা তোমার লাগিয়া ॥ 
মরণ অধিক লজ্জ| মত্তক মুগ্ডন। 
তোমার কাছেতে তাই লইন্থ শরণ ॥ 
আশ্ব।স করিল কালু দিব ঘরবাড়ী। 
রাজ। এলে মাহিন! বাড়াব সরকারী ॥ 
কামু বলে কালু ভাই তু বড় চগ্ডাল । 

' ঘর তেঙ্গে পগাইলি বুকে মেরে শাল ॥ 
এত বলি কুগ্জর উপরে তার৷ খসে। 
সুখছুঃখ কহিবারে নদীকূলে বনে ॥ 
হেনকালে লক্ষ্মী ভূমুনী'করে নিবেদন। 
ঘর ভেদি মরে গেছে লঙ্কার রাবণ। 


২২১ 


বালি বধে স্থুগ্রীব রাজত্ব কেন করে। 
বাড়ী ঘর বনিত1 সকল লইল পরে ॥ 
রাবণ বধিয্বা রাজ্য করে বিভীষণ। 

তার! সতী দেবর লইয়! ঘর করে কেমন ॥ 
আমি হৰ অনাথ স্বদেশ হবে ভেল। 
কালু বলে তোর কথা বাজে যেন শেল ॥ 
কুস্তল ধরিয়া কালু দেয় ঝুটিনাড়া। 
বাদ্ধিল লক্ষমীকে লয়ে কাম্বের গোড়া ॥ 
নিভৃতে বসিল তখন ভাই ছুইজন। 
হেনকালে কেমু ডোঁম করে নিবেদন ॥ 
কেমু বলে বড় দাদ। আগে সত্য কর। 
তবে চিরকাল হব দাদার নফর॥ 

কালু বলে যেবা চাবে সেই ধন দিব। 
প্রাণতু্য ছোট ভাই কোথ! গেলে পাব ॥ 
এত শুনি বীর কালু ভূলেতে তূপিল। 
গঙ্গাজল তুলসী তথনি হাতে নিল। 

সত্য সত্য ব্রহ্গনত্য যদি করি আন। 

এই সত্য লঙ্ঘি করি নরকে পয়ান। 
বন্থমতী৷ শস্য হরে কপিল! হরে ক্ষীর । 
ব্রাহ্মণেতে বেদ হরে ইন্দ্র হরে নীর ॥ 
তবে কেমে! ডোম বলে কহি শুন দাদা। 
টাঙ্গী করে কেটে দাও আপনার মাথ! ॥ 
কালু বঙ্গে ওরে কেমে। কি কর্ম করিলি। 
তার পাকে মায় করে গঙ্গাজল দিলি ॥ 
এখনি করেছি সত্য যদি করি নয়। 

এই পাপে হবে নাঞ্জি পশ্চিমউদয় ॥ 
অবশ্ঠ মস্তক দিব তায় ছুঃখ নাই। 

বড় দুঃখ হত্যার ধরিতে পাইন নাই ॥ 
কেন হল্গ বিধাতা মলিন এতদিন। 

কেন ধর্ম ঠাকুর মোর দশ! কৈলে হীন ॥ 
ছোট ভাই হয়ে রে চগ্ডাল হোলে তুমি । 
এক চোটে কাট ভাই মুণ্ড দিলাম আমি॥ 
এক চোট বিনে ভাই না কর দোসর । 
এক চোটে কেটে ভাই সত্যে কর পার॥ 


হ 


এত বলি ভেয়ের হাতে তুলে দিল টাঙ্গী। 
বসির উত্তর মুখে খসাইল রাঙ্জী ॥ 

তুলসীর মালা নিয়! রাম রাম বলে। 

কেমে! ভোম টাঙী তবে হাতে লইল তুলে। 
ছু হাতে ধরিয়! টাঙ্জী ওসারিল চোট। 
পড়িল কালুর মুণ্ড ভূমে যায় লোট ॥ 
কাটিয়ে ভায়ের মুণ্ড বাহনে কৈল ভর। 
লাফ দিয়া চাপে গিয়া হাতীর উপর ॥ 
চাঁলাইয়৷ দিল হাতী নাহি দেখে পথ। 
ইন্্রকে ₹ইয়া যেন চলে খ্রীরাবত ॥ 
হেনকালে লশ্মে ডূমুনী দেখিবারে পায়। 
দেওর হোয়ে মোর কান্তের মুণ্ড নিয়ে যায় ॥ 
তিন বার ভুষুনী সোঙরিল ভগবান্‌। 
ভাঙ্গিল কদস্ব গাছ দিয় ঝুট টান ॥ 

দূর হতে মারে টাঁজী কিবা তার কথা। 
এক চোঁটে কেটে ফেলে দেওরের মাথা ॥ 
হস্তী কেটে কেমোর মুণ্ড ফেলে দিল জলে । 
কুড়ায়ে কাস্তের মাথা কোলে নিল তুলে ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে লঙ্ষ্বে চলে গেল ঘরে । 
বিপাক বাড়িল বড় ভোমেদের তরে ॥ 
অই মা বলিমা কান্দে ডোমেদের মেয়ে । 
কেহ শঙ্খসোন1 ফেলে গড়াগড়ি দিয়ে ॥ 
কেহ বলে কোথ!। গেল গোসাঞ্চি গোসাঞ্ি। 
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের অন্ত গতি নাই ॥ 
কেহ বলে বিধাত। হইল নিদারুণ। 

ময়নার গড়ে পাত্র জালিল আগুন ॥ 
ডোমেদের রাম! কান্দে উদারিয়া শোক। 
দেখিয়া! চপল হল ময়নার লোক ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে লক্ষে করিল গমন। 
কলিঙ্গার কাছে গিয়া দিল দরশন ॥ 
করপুটে কান্দিয়া কহিল সব রাম! । 

রাত্রি হান! দিতে আইল লাউসেনের মাম! ॥ 
সাক! শুকো। কাট! গেল ডোম তের জন। 
মোর কান্ত কাটা গেল সত্যের কারণ ॥ 


অনদি-সঙ্গল 


এত শুনি পাটরাণী করে হায় হায়। 

ছুই চক্ষু বহিয়! যেন মন্দাকিনী বায় ॥ 
সকল সংসার শূন্ত একজন বিনে। 

কেবা আছে সারথি আপনি যাব রণে॥ 
বিষাদ্ধে বিক্রম টুটে ভাল কথ! নয়। 
সবাকারের ভাল হয় পশ্চিমউদয় ॥ 
লক্ঘ্বেকে পরিতে দিল তসরের তুনি। 
তবে ঘরে চলে গেল যতেক ডূমুনী ॥ 
সমরে সাজিতে রাণী করে লাস বেশ। 
স্থবর্ণ চিরুণি দিয়! আচড়িল কেশ ॥ 
চরণে নূপুর দিল গায়ে সুধাকর। 

বিদায় হতে চলে গেলেন সতীনের ঘর ॥ 
কি কর কি কর ঘরে কুমারী কানড়া। 
বলিতে লাগিল রাম! দিয়ে বাছনাড় ॥ 
মাম! শ্বশুরের কথা লোক মুখে শুনি। 
চৌদ্দিকে বেড়িল সেন! ময়ন। অবনী ॥ 
ঘরে থাক সতিনী গে! হোয়ে সাবধান | 
আমি যাব সমরে যা করেন ভগবান ॥ 
এত শুনি কানড়া হাসেন খল খল। 

কে জানে বড় দিদি তোমার এত বল। 
সহজে হুন্দরী তুমি পূর্ণচন্্রমুখী 

এমন বেশ করিয়াছ ভাল নোই দেখি ॥ 
সোনা মণি অলঙ্কারে সেজেছ পরিপাটি । 
পাছে তোমায় লোকে বলে গোল! হাটের নটা॥ 
তোম! হতে লোকমুখে হবে উপহাস । 
কুখ্যাতি ঘটিবে কান্তের হবে জাতিনাশ ॥ 
তবে যদি মাম! শ্বশুর করেছে লাজনি। 
আমি যাব সমরে করিতে হানাহানি ॥ 
কলিঙ্গ! বলেন ন! গে তুমি থাক ঘরে। 
বড় থাকিতে ছোট যাবে যুদ্ধ করিবারে ॥ 
চিন্তরসেন বাছায় লয়ে ঘরে থাক তুমি । 
রাজার লস্কর আগে দেখে আসি আমি॥ 
তা শুনিয়! কানড়1 করেন নিবেদন। 
তোমারে রণে যেন ন। চিনে কোনোজন ॥ 


অনাদি-মঙ্গল ২২৩ 


পুরুষের কাছে গে! পুরুষ বেশ চাই। 
রাজার হেত্যার লও রাজার কাবাই ॥ 
মাথায় মকুট পরো! অঙ্গে জাম! জোড়।। 
৪ আজ! দাও সেজে দিকু ঘোড়! ॥ 
এত শুনি রাজরাণী ঈষৎ ভাসিয়!। 

অঙ্গ হতে আভরণ ফেলে খসাইয়৷ ॥ 
অঙ্গের যতেক সাজ আর আভরণ। 
কেবল না খসে শঙ্খ শ্রীরাম জক্ষমণ ॥ 
দক্ষিণে ধনুক ফেলে বামে ফেলে তৃণ। 
পৈত। গলে দিয়া যেন সাজিল বামুন ॥ 
সমরে সাজিতে রাণী সত্বরিল সেলা। 
খোপাতে তিলক লইল এওতে যাবে চেনা ॥ 
ঘর হতে কলিঙ্গ৷ বাহিরে দিল প1। 
চিত্রসেন বাছ! ডাকে কোথা যাও মা ॥ 
আসি বলে গেল পিত| পশ্চিমউদয় দিতে । 
এত বলি চিত্রসেন লাগিল কান্দিতে ॥ 

ছু হাতে ধরিয়া কোলে লইল সুন্দরী । 
মরি বাছা তোমার বালাই লয়ে মরি ॥ 
মরি বাছ! কেঁদো নাঞ্জি ওরে বাপধন। 
এত বলি সতীনে করিল সমর্পণ ॥ 

হাতে হাতে সপে দিতে ভেমে গেল লে। 
পাছে দিদি মনে কর সতীনের পো ॥ 
কানড়া বলেন দির্দি আমি তোমার দ্বাসী। 
তোমাকে সতীন বলে কতু নাঞ্ বাসি ॥ 
পানরিছি মা বাপ তোমার মুখ দেখি। 
এমন সময়ে ওরূপ কথ! কেন বল দেখি॥ 
এত বলি দুদতীনে করে কোলাকুলি । 
এই রণ জিনিলে ঘুচিবে চুণ কালি ॥ 

লাফ দিয়া কলিঙ্গা! ঘোড়ার পিঠ নিল। 
নৃতন নটুয্া যেন নাঁচিতে লাগিল ॥ 
পসারিতে চরণ মাথায় ঠেকে চাল। 
কালপেচা চালে বসে খন ডাকে কাল ॥ 
গুরুতর কোন্দল করিছে খাওয়াখাি। 
সজারু সজারু মনে পড়িল সদাই ॥ 


অধাজ্িক মহাপাপ হতেছে স্মরণ। 
তিনবার স্মরণ করিল নারায়ণ ॥ 

খর চলে বাজী যথা রাজার বাহিনী। 
দুর হতে দেখে সবে করে কানাকানি ॥ 
পাত্র বলে রাজসৈন্য দেখ দৃষ্টি দিয়া। 
লাউসেন ভাগিনা এল যুদ্ধের লাগিয়া ॥ 
সেই আভরণ আছে সেই ঢাল খাড়া । 
বর্তমানে দেখ সেই সরফরায়ে ঘোড়। ॥ 
সবে দেখ প্রমাণ ভাগিন! থাকে ঘরে। 
যেমত অজ্জন ছিল বিরাট নগরে ॥ 
ভাগিনার চরিঞ্জ সবাই দেখ চেয়ে। 
কেবল সেজেছে বার বছরের মেয়ে ॥ 
ধিক থাকে ভাগিনা মেয়ের থাকে কাছে। 
ইহার অধিক লজ্জা আর কিযে আছে॥ 
পুরুষ হৈয়া পরে কপালে দিম্দুর । 
চগ্ডালের লাছে রবে হইয়৷ কুকুর ॥ 
যুবতীর পার! দেয় বদনে অর্দন্থত। 

পায় পায় পাতক দেখিলে তার মুখ ॥ 
ফাট। শঙ্খ করে দিলে হয় সর্বনাশ। 
পতিনিন্দা শুনি সতী ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস॥ 
পরিচয় করিছে কলিঙ্গ৷ পরদলে। 

ধিক্‌ থাক শ্বশুর গে! বাজ পড়,ক কপালে ॥ . 
কপ্গুরধলের কন্য! আমি কলিঙ্গা কুমারী। 
কদাচিৎ নই হে আমি ময়নার অধিকারী ॥ 
পাত্র বলে স্বাদে বেটি নটিনীর চেড়ী। 
হুসেনের হোয়ে থাক্‌ বেগমের নড়ি ॥ 
হুসেন দুয়াজি যদি পাত্রের আজ্ঞ। পায়। 
হুসেন বলেন বাবা যা করেন খোদায়॥ 
বাহ নেড়ে আসে পানর হাসান হুমন। 
হরি প্রতিকূল যেন এ কাঁল যবন॥ 
হেনকালে পাট রাণী মনে যুক্তি করে। 
প্রতিকূল যবন ছুহাঁতে পাছে ধরে ॥ 

যবন পরশে জাতি যুবতীর যায়। 

তবে পশ্চিমউদয় না দিবেন ধর্শরায় ॥ 


২২৪ অনাদি-মঙ্গল 


শ্বশুর শাশুড়ী মোর না হবে ছাড়ান। 
প্রাণনাথে নিশ্চয় ছাড়িবে ভগবান্‌ ॥ 
হেনকালে যবন ধরিতে আসে হাতে। 
কহিতে লাগিল বাণী তাহার সাক্ষাতে ॥ 
তুমি ধর্দ বাপ হও আমি মেয়ে হই। 
আমার পানে এস দি ধর্মের দোহাই ॥ 
এত বলি যমধর নিল বাম করে। 

রাম বলে তুলে মারে আপন উদরে ॥ 
ঢলিয়া পড়িল রাণী ধরণী উপর । 
বড়রাণী কলিঙ্গা গেলেন যমঘর ॥ 
অপরূপ মরণ সবাই দেখে তায়। 

রাম রাম সোঙরণ করিল রাম রায় ॥ 
মোগল পাঠান সেখ কেউ দিওনা হাত। 
খুব হিন্দুর মেয়ে খুব তেরী জাত॥ 

পাক্র বলে ভাগিনবউ গেলেন ষযমঘরে । 
সরকারী করিয়ে রাখ ওগ্ডির পারে ॥ 
এত শুনি বাজীবর করিল হ্্ষোণি। 
তরাসে পলায় কত তোখর বাহিনী ॥ 
কত শত বীর পড়ে চরণের ঘাস । 

লেজ সাটে দশ বিশ ষমের বাড়ী যাঁয়॥ 
ছুটে গিয়া উপন্িগ গড়ের ছুয়ার। 

প্রণ ত্যজে হ্রেষাণি করিয়া তিনবার ॥ 
সাড়া গুনি কানড়া উঠিল ব্যস্ত হোয়ে। 
বারিভর! ঝারি নিয়ে দাসী চলে ধেয়ে ॥ 
ধুমনী দেখিল আমি বার হোয়ে তুর্ণ। 
নিধন হোয়েছে ঘোড়া জিন তার শুন্ত ॥ 
কলিঙ্গ। মহিষী পারা! পড়েছে সমরে। 
সমাচার দিতে যায় কানড়ার ঘরে ॥ 
কান্দিয় ধুমসী বলে শুন ঠাকুরাশি। 
রণে হত হুল চিত্রসেনের জননী ॥ 

এত গুনে কানড়। হইল শোকাকুল। 
অঙ্গ আছাড়িয়া কান্দে নাহি বান্ধে চুল 
ইহ! তরে দিয়! গেল দুধের ছাওয়াল । 
মোর বুকে মেরে গেল নিদারুণ শাল ॥ 


বিকল হইল রাণী প্রবোধ না মানে। 
জোড়হাতে ধুমসী কহিছে বর্তমানে | 
সতীন মরিলে হয় সোহাগে আগল। 
তুমি সতীনের শোকে হতেছ পাগল 
চিনিতে রোপিয়! নিম দুগ্ধের সিকনে। 
জেতের স্বভাব তিক্ত না ছাড়ে কখনে। 
সাপিনী বাধিনী সিংহী পোষ নাঞ্জি মানে। 
চন্ত্রকেতু রাজ! মৈল মণি বিমানে ॥ 
সাপে কেটে মরে গেছে ধন্বস্তরি রোজ]! 
বাঘ পুষে মরে গেছে দক্ষিণের রাজ! ॥ 
যাউক সে সব কথা ছাড়হ হুতাশ। 
জয়ছূর্গ পুজ দেবি বিপদ যাউক নাশ ॥ 
এত বলি কানড়ার মুখে দিল জল। 
দেবী পৃজা করিবারে আনে শতদল ॥ 
অনাদি পদারবিন্দ ভরসা কেবল। 
রামদাস বিরচিল অনাদি মঙ্গল ॥ 





একমনে কানড়া! চণ্তীর করে পৃক্গা।] 
কৈলাস ছাড়িয়া মা 'এলেন দশভূজ। ॥ 
অ্টাঙ্গ লুটায়ে রাণী করে প্রণিপাত। 
স্তব করে গলায় বসন জোড়হাত ॥ 
শঞ্করঘরণি শিবে শঙ্করমোহিনি। 
গশুভদ। সারদ1 সদ! সমররঙ্গিনী । 
বিপদে পড়িয়া! মাগো ডাকি বার বার। 
তোম! বিনে মহাদেবি নাহি দেখি পার ॥ 
এত শুনি মহামায়া কোলে নিল তুলে। 
প্রবোধে মুছায় মুখ নেতের অঞ্চলে ॥ 
কি লাগি কান্দহ বাছা! কহ বিবরিয়া। 
ব্র্মার অধিক তোরে করুণার ছায়া ॥ 
কানড়। বলেন মাগো. কর অবধান। 
তুমি ত মকপি জান ৫কন কহ আন॥ 
পশ্চিমউদয় দিতে গেল ময়না অধিকারী । 
গৌড় হোতে মামাশ্বশুর থেরিয়াছে পুরী ॥ 


অনাদি-মঙল ২২৫ 


সাকা শুকো কাট! গেল ভোম তের জন। 
বীর কালু কাট! গেল সত্যের কারণ ॥ 
তবু রণে সেজে গেল চিন্তরসেনের মা । 
মনোহ্‌ঃখে মরিল বুকেতে মারি ঘা ॥ 
চণ্তিকা বলেন বাছ! তোর ভয় নাই। . 
কোন ছার গৌড় কিব। করে বড়াই ॥ 
অনেক দিবস কোথা রণ নাঞ্জ পাই । 
ঘুড়ী সাজাও মায়ে ঝিয়ে চল রণে যাই ॥ 
উপলক্ষ বিনা আমি রণে যেতে নারি। 
এত শুনি উল্লাসিত কানড়। কুমারী ॥ 
আজ্ঞ। হোল বারালে সাজিয়ে দিতে ঘোঁড়!। 
বারাল মহলে বড় পড়ে গেশ্স সাড়া ॥ 
জিন কসে বাদ্ধে পাচ রঙ্গের থোপন!। 
কত অপরূপ তায় অরুণ বসনা ॥ 
সাবধানে বামদিকে রাখিল কলস । 
তার উপর উরুমাল ঘাগর গপ্ডা দশ ॥ 
রুণু রুণু ঝুণু ঝ,ণু বাজিছে মেখলা । 
গলায় পরায় গজ মৌক্তিকের মাল! । 
চলিতে চরণে বাজে চারি পায়ে মল। 
বিনা মেঘে বিজরী করিষ্ছে ঝল মল ॥ 
কানড়! করিল সাজ রাউতের বেশে। 
মনে করে যাব মামা শ্বশ্তর উদ্দেশে ॥ 
মাথায় বাক্ধিল পাগ' করিয়ে উঠানি। 
দপ দপ জ্বলে যেন অজগর মণি ॥ 
ক্ষীণ তঙ্ অন্ধকারে দেখিতে ন! পাই। 
গায়ে তুলে পরে রামা লক্ষের কাবাই। 
সোনার্বপ। তাহাতে ঝগকে মন্দ মন । 
রতন মণি পটুকা করিল কমরবদ্ধ ॥ 
পরিল ইজের খাসা নামে মেঘমাল! । 
টুষিণে তুলিয়া বান্ধে আশী মণের ফল॥ 
ধুমনীর লাজন দেখিয়া ইন্দ্র কাপে। 
কেহ বলে এ মাগী মাচ্ষ হোল শাপে। 
না বলিতে ধুমসী রণেতে আগুসার। 
ঘন খন রাউতে ভাকিছে মার মার |. 
২৯ 


পড়িল ময়নার গড়ে সদ! গতিভর। 

হাতী ঘোড়! একাকার বাজার লস্কর ॥ 
পাত্র বলে রাজসৈস্ত দেখ দৃ্টি দিয়া। 
এবার ভাগিনা এল যুদ্ধের লাগিস্না ॥ 

বড় স্ত্রী ষে ভাগিনার গেছে যমদ্বারে। 
তার পাকে এল সেন যুদ্ধ করিবারে ॥ 
এত বলি মাহুদিয়ে পসারিল পা। 
ভাগিনা বউকে বলিছে ভাগিনে বটে বা ॥ 
জলম্ত অনলে যেন ঢেলে দেয় ঘি। 

হাত তুলে ডেকে বলে হরিপালের ঝি ॥ 
মনে পড়ে নাই তোমার পূর্বের বারত1। 
কানড়া আমার নাম হরিপালের সৃতা! ॥ 
হাতে স্থতা বেদ্ধে তোর রাজা হল বর। 
সাধ ছিল আমাকে করাতে স্বয়গ্থর ॥ 
সে সব পূর্বের কথ! মনে নাহি পড়ে। 
বান্ধ! ছিলে কুঁড়ে! খেলে সিমুলের গড়ে ॥ 
পাত্র বলে ভাগিনা বউ কুলে দিলি কালি। 
মামাশ্বশুরের কুলে দিলি জলাগুলি ॥ 
একবোলে ছুবোলে ছুজনে বোলচাল। 
ছইজনে মহাযুদ্ধ আগুন উতাল॥ 

পবনে করিল ভর কানড়ার ঘুড়ী | 
দুহাতে ধরিয়া কাটে কানড়ার চেড়ী ॥ 
একচোটে কেটে যাঁয় দশ বিশ ঘোড়া । 
অমনি রাউতে হানে গায়ে জামাযোড়! ॥ 


. পিংহনাদ সমান সঘনে ডাক ছাড়ে। 


শরতের মেঘ যেন গরজে গভীরে ॥ 
মার মার ডাক ছাড়ে গৌড়ের ন্যাবড়। 
তীরগুলির শবদে বহিল যেন ঝড় ॥ 
বাণের উপরে বাগ আগুনের ছট।। 
বিষম ধন্গকগুলো বাশ টানে গোট। ॥ 
তার আগু ঢালী যুঝে বত্রিশ কাহণ। 
হান হান ডেকে আইল হাসান হুলন ॥ 
ধাইতে ধরণী টলে ধুমসীর ভরে। 
পদ্মপত্রের জল যেন উলমল করে ॥ 


২২৬ অনাদি-হজল 


ধর ধর শবদ সে গুনিতে বিষম । 

অকালে ক্লবিল ঘেন কালাম্তক ঘষ ! 
বাজীর পিঠে বসি বুধে কুমান্ধী কানড়া। 
ভুজল রসন1 লঙ্ হাতে চাল খাড়া । 

এক চোটে ফেটে যাক কুঞঙ্জর মানয। 
ফুটিল কমল কলি ফনক কৌরব। 

বহিল রক্তের হোত ভাঁটনীর ধাক্সা। 
হাতী গোড়! ভাসে তাগ্গ হীন কূর্ন পারা ॥ 
হেনকালে মহাখায়া উরিল অণদিয়া । 
ডাকিনী ঘোগিনী গান। নাচে থৈ তৈষ্থা | 
ডান হাতে খন কাধে বা হাতে খর্গর। 
বিপরীপ্ত ভা ছাড়ে ভাগর ভাগর ॥ 
তালগাছ সমান দানা লাফ দিয়! পড়ে। 
দশ বিশ হাতী গিলে গলা নাঞ্রি নড়ে ॥ 
বিশেষ ঘোগিনীগুলে! হাতী ধরে গিলে 
মত্য কুড়াছে ঘেন লয়ে ঘায় চিলে ॥ 

কুরজ ভূয় ফেছ করে ফেলাফেলি। 

লাফ দিয়া কালকে খায় কায়ে দেয় গালি। 
ঢালী পাগী স্বাউত সারিক্ে ধায় গালে? 
ছেলে যেন মুড়ি খান অতি উধাকালে ॥ 
দিকে দিকে ছিপ্তণ দক্গিথে দানার ঘট] । 
লাফ দিতে পড়ে থাক্স বাইশ হাত জটা । 
দেবত। মানবে রণ অতি ভয়ঙ্কর। 
সহিতে না পায়ে বণ গোড়ের পাঁতর | 
ভঙ্গ দিল বাহিদী তাড়িয়ে যায় ফালা । 
লম্ফ দিয়! পড়ে শবিখ হাত খানা । 
গুড়ি গুড়ি ফ্দেতে পাজায় রাম বাক্ব। 
তাড়াতাড়ি ভাঁফিলী গিলিয়া ফেলে হার 
জলে ডুবে রহিত কেহ সড্কার মিশালে। 
বাছিয় মাহিয়া! দানা খরে খরে গিলে ॥ 
এলাহি ভাবিয়া মিম! পলায় তখন । 
বাজী ফেলে পলাইল হাসান ছুসন 1 
শিবকে ছাগল মেনে গাভী পলাইতে। 
তাড়াতাড়ি াফিনী ভূলিয় দিল বেতে। 


এইক্ধপে হয়ে গেল কতেক স্বাছিনী। 
মহাপাত্র পলাইতে ন! পায় সরণি । 
সম্মুখে ইঞ্জুর বন গৌড়ের পাতর | 
তরাসে লুকায় পা তাছার ভিতর ॥ . 
ধাইয়! ধুমসী গিয়! অন্্রি দিল তায়। 
শ্গাল গর্ডেতে পাজ তরালে লুকায় ॥ 
দেবী প্রতিকূল তায় পুড়ে গৌপদাড়ী 
ধেয়ে গিয়ে ধূমলী মারিলেক গড়ারী ॥ 
লাফ দিয়া খুমসী পাত্রের ধরে ঝুঁটি। 
ধুপধাপ শবদে ফিলেক পরিপাটা ? 
হেনক্ষালে আগু হল কুখারী কানক়া। 
মামাশ্বশুরে কাটিতে উঠ।য় ঢাল খাড়া ॥ 
একচোট 'দেয় যদি যায় মাথাখান। 
হেনকালে মহামায়া কহিল সন্ধান ॥ 
শুন শুন কানড়। বচনে দাও মন। 
মহাগুরু নিধন কত্সহ কি কারণ ॥ 
মহাগুরু মামাশ্বগুর বধ অঙ্গচিত । 

হেন ছার কর্ঘদ ক শেষে বিহিত ॥ 
মাথায় বনন নাই চুল যার দেখা। 

লাজ খেলি লাজেক্স ঝি মাথায় দাও ডক! ॥ 
বাদী মেয়ে বিবার কবিবে কার সনে। 
ভবানী করিল কক্ষ! পাত্রের মরণে ॥ 
এত বলি ভধানী বলিল তক্কুতলে। 
কানড়। বাতাল করে নেতের অঞ্চলে ॥ 


'ধুমসী পানের গলায় ভুলে দিল রেড়ী ! 


আগু টানে জন দশ পাঁছু মারে চেড়ী ॥ 
বচন বলিতে নিল গড়েন ভিতর ॥ 

ডাক দিয়া আনিল নাপিত বরারর ॥ 
পাত্রের মুড়ায় যাঁখা কালিনীর কৃল। 

গাধা খচরের মূতে ভিজাইল চুল । 

ডানি গালে চুণ দিল বাম গালে কালি। 
কোথা ছিল গুড়ের মা! এনে দিল মালী। 
বালক বালিকাগুলে! বলে নানা রোল। 
ধেয়ে এসে গোস্াপা মাথায় ঢালে ঘোল ॥ 


উঠিতে বগিতে কেহ মারে বেতের বাড়ী। 
নলাথার উপরে কেহ ভাঙ্গে ছ'তো হ্াড়ী ॥ 
হাতে ঝঁটামুড়ে। কেহ মারে ফেলে। 
মেয়েগুলো! গালি দেয় 'দেশভাঙজ।' বলে । 
নানা অপমান করে নগরে নগরে । 
বাহ্ছরে বানর যেন নাচায় ঘরে ঘরে ॥ 
পরদল ধুম্ী করিল দেশবই। 
পণাইয়া যায় পাত্র মাত্র প্রাণ লই ॥ 
উঠিগা পত়্িয়া গুন ফিরে ফিরে চায়। 
দারুণ ধুমসী পাছে আবার গোড়ায় ॥ 
ধাওয়াধাই উচ!নলে হইল সকাল। 
হেনকালে ধেন্ু লগে গোষ্ঠেতে রাখাল ॥ 
ঘর হোতে মহাপাত্র করে অন্মান। 
এক মুটে! চাউল মেগে বাচাইব গ্রাণ ॥ 
পাত্রকে দেখিয়া গরু ছুটিয়৷ পলায়। 
দশ বিশ রাখালেতে ধরিয়া কিলায়॥ 
নগরে নগরে পাত্র পেয়ে অপমান। 
পাছু রেখে ফেলে গেল দেশ বর্ধম।ন ॥ 
ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার। 
দেখাদেখি উপনীত রমণ্ডি রাজার ॥ 
পাত্র বলে দিনে দেখা করিব কেমনে। 
ওতে আতে লুকাইয়া রহিল এক বনে ॥ 
পরিতে বসন নাঞ্জি মাথা হল নেড়া। 
বসন বিহনে বেশ যেন লক্ষমীছাড়া ॥ 
দশ! খাট হলে পুরুষ এমনি ছুঃখ পায়। 
মহামত্ত বারণে বেঙের জাথি খায়॥ 
হেথা হচ্ছমান আইল পাত্রের আবাসে। 
বড় পুত্র কামদেবে কহে সবিশেষে ॥ 
দৈবজ দেখিগ্না কাম দেয় সিংহাসন। 
» না বমিতে বলে ধিজ বড় অকল্যাণ ॥ 
মঙ্গলবার আজি একাদশী তিথি। 
পরিপূর্ণ সারাদিন আছয়ে রেবতী ॥ 
ভিন যাম.লিঙ্ধযোগুসটান মলিন । 
নিবেদিলাদ এই মাসের হইল বার দিন ॥ 


কামদেব বিরুদ্ধ মিথুন ভাল (দেখি । 

তুরগ দশনা লেখ! দশদিকে লিখি ॥ 

বাস গুণে বাড়ীর পশ্চাতে ফেলে খড়ি। 
সকল আছে ভাল বাপু বাড়ীর বড় ভেড়ি। 
বাড়ীর ঈশানকোণে ভূতের আশ্রয়। 

এসে দেখ! দিবে রাহি হলে দণ্ড ছয় 
আপনার ঘর ছয়ার আপনার নারী। 

নাম ধরে ডাকিবে অনেক মায়া করি ॥ 
বলে গেলাম এই কথা নকলে থাক দড়। 
পাটকেল পাথর করিয়ে রেখ জড় ॥ 

চাল কড়ি অনেক দৈবজ্ঞ পাইল দান। 
রাখালে বিলায়ে দিয়ে যান হ্ছমান ॥ 

দিন গেল অন্ত যদি আইল অন্ধকার। 
ধীরে ধীরে যার পাত্র আপন আগার ॥ 
আবছায় ছয়ারে দেখিল তার বি। 

বাপে দেখি মাকে বলেন্থাদে ওট| কি॥ 
ছি ছি বলে তখন কামদেবের ম1। 
মামান্বশুর বট তুমি হোথা থাক বা॥ 

পাত্র বলে আমি তোর মামাশ্বগুর নই। 
কামদেবের বাপ বটে তোর পতি হই॥ 
কে কার দোহাই শুনে অন্ধকার রাতে। 
পাটকেল পাথর কত পড়ে চারিভিতে ॥ 
বলিতে বিশেষ ধরে বামহাতে বাতি। 
কোথা ছিল দাসী মাগী ঘাড়ে মারে লাখি। 
খাইয়া দাসীর লাখি গড়াগড়ি যায়। 
দশাখাট পুরুষ এমনি ছুঃখ পায় ॥ 

বিপাকে পড়িয়া পাঞ্র উঠে ধাই দিল। 
ধাওয়াধাই রাজার গৌড় চলে গেল 
আমার বচন রাজ! শুন মন দিয়! । 

সর্বনাশ হোল তোমার সৈন্তগণ টৈয়! ॥ 
ঘরে লুকাইয়৷ আছে লাউদেন ভাগিনা । . 
মেয়ের বেশে কেটে ফেলে নয় লক্ষ সেনা ॥ 
পশ্চিমউদয় নাহি দেয় লুকাইয়! আছে ঘরে। 
যেমত অর্জুন ছিল বিরাট নগরে । 


২২৮ অনাদি-মঙ্গল 


এত শুনি ছুঃখী বড় গৌড়ের রাজন। 
কানড়াকে লয়ে তবে শুনহ বচন ॥ 
কানড়া পাগল হোল সবাকার শোকে । 
হাতে ধরে ভগবতী জল দেয় মুখে ॥ 
ন1 কর ক্রন্দন বাছ! শুন সাবধান। 
কলিঙ্গার অগ্রিকন্্ম কর পিগুদান ॥ 
তবে পশ্চিমউদয় দিবেন ভগবান্‌। 
এত বলি ভগবতী হইল অস্তর্ধান ॥ 
বড় রাণী কলিঙ্গাকে তুলে নিল ঘাটে। 
অগ্নিকর্খ কর্তে যায কালিনীর ঘাটে ॥ 
সধি দ্বিজজ আনিল চিতার আয়োজন। 
ধৃপধুনা ঘ্বত আর স্থগন্ধি চন্দন ॥ 
কলিঙ্গার দেহখানি তুলিল চিতায়। 
কানড়া কুমারী আদি অগ্নি দিল তায় ॥ 
নয়নে ভাসিল জল যেন স্থুরধুনী। 
সতীনের সপিগুন সারিল তবে রাণী ॥ 
মা মা বলিয়! যবে চিত্রসেন ডাকে । 
নানা ছলে পরবোধে চুম্ব দেন মুখে ॥ 
আদর করিয়া রাণী তুলে নেন কাথে। 
ছুঞ্ধের বালক নাকি চুম্বে কভু থাকে ॥ 
নিরবধি কান্দেন কানড়া চন্ত্রমুখী । 
খেতে শুতে অন্তরে বাঁড়িল ধুকধুকি ॥ 
কানড়া কুমারী রৈল ময়না নগর । 
হাকন্দে সেনেরে লয়ে শুনহ উত্তর ॥ 
আনন্দের সীম! নাই হাকন্দের ঘাটে”। 
বিধিমত ভক্তিতে গাজন সব খাটে ॥ 
নিয়ম ধরে বসে আছে সেথা রাণাহাড়ী। 
ধর্ম জয় বলে বেটা যায় গড়াগড়ি ॥ 
অর্থ্য দান করিছে ছর্লভ সদাগর। 
জোড়হাতে বলিছে ধর্ঘের বরাবর ॥ 
ওহে ধর্দদ ঠাকুর দিনের দিবাকর । 
কপট তেঞ্জিয়ে দাও পশ্চিমউদয় বর ॥ 
এত বলি লাউসেন অর্থ দান দিল। 
আচন্বিতে সেই অর্থ; ভূমিতে পড়িল ॥ 


কলিঙ্গা মরেছে তার অশুচি কারণ। 
অতএব অর্খ্য তার না নিল নারায়ণ ॥ 
লাউসেন কান্দেন মাসীর ধরে পায়। 
অনাগ্যমঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥ 


সাত পাচ ভাবে সেন কুমারের চাক। 
কি জানি ময়না রাজ্যে পড়িল বিপাক ॥ 
কলিঙ্গ। কানড়া আর অমল বিমল। | 
এই চারি রাণী যেন নব শশিকল! ॥ 
কি জানি কলিঙ্গ। গে। অধর্খে দিল মন। 
সেই অপরাধে আমায় ছাঁড়িল। নারায়ণ। 
মাতা পিতা বন্দী থুধে এলাম কারাগারে। 
আমাম না দেখিয়! ম! মৈল অনাহারে ॥ 
দেশে পারা ব্রহ্ষগারী হয়েছে উপবাস। 
পান মত্ত হয়ে কালু ন৷ ৫কল তল্লাস ॥ 
নিশ্চয় বিপত্তি হল মাসী আমায় লয়ে। 
হেনকালে সারি শুক বলে ডাক দিয়ে॥ 
আমি খুড়া আমি জোঠ1 সোদর সারথি। 
আমি এনে দিব ময়নর কুশল ভারতী ॥ 
পক্ষীর বচন শুনি করে হায় হায়। 
বিপত্তি দেখিয়! পাখী উড়িয়া! পলায় ॥ 
অকালে পুষিলাম পক্ষ ঘ্বত অন্ন দিয়!। 
আমার বিপদ দেখি যায় পলাইয় ॥ 
অনাস্ভের পদরেধু ভরম! কেবল। 
রামদাসে দয়া কর ভকতবৎসল ॥ 





সারি শুক বলে রাজ কর অবধান। 
নিশ্চয় আমারে রাজ! কৈলে পণ্ড জ্ঞান ॥ 
পশু পক্ষী বল রাজ! পণ্ড পক্ষী নই। 
গোলকেতে ব্রাক্মণের ছাওয়াল মোরা হই ॥ 
আমার পিতার নাম দ্বিজ হরিহর। 
সত্যই জানিও মোর! হই সহোদর ॥ 


একদিন পিতা মোর সঙ্গে করি নিল। 
বরগুরু বৃহস্পতি ইঞ্জ্রপুরে ছিল ॥ 
স্তিবারে গেলাম মোরা শিষোর মিশালে। 
গুরুকে প্রণাম না! করিনু এককালে ॥ 

এই দোষে গুরু মোরে দিল বড় গালি। 
পক্ষ কুলে জন্ম লৈবে আবি কিংবা! কালি ॥ 
অলজ্ব্য গুরুর বাকা না যায় খগুন। 
সেইখানে হইলাম বিহজগ জনম ॥ 
অনেককাল ছিছু মোরা ইন্দ্রের ভূবনে। 
খাইতে থেন্কুর আইলু ময়না দক্ষিণে ॥ 
হেটমুখে খাই মধু মুছে ফেলি চট] । 

দারুণ আক্ষেটী মোর পক্ষে দিল আট|॥ 
আখটির বন্ধনে ঠেকিলাম ছুটী ভাই। 
কাছাড়িয়া মারে, দিলাম ধর্শের দোহাই ॥ 
ধর্শের দোহাই দিতে হাতে কর্যা নিল। 
বিক্রম লাগিয়া আদি নগরে পশিল ॥ 

পক্ষ লবে পক্ষ লবে ডাকে ঘরে ঘরে । 
নগরের ছাওয়াল এল পক্ষ কিনিবারে ॥ 
গুণের নাগর রাজ! দেখিলে আপনি । 
পঞ্চাশ কাহণ মৃল্য করেছস্তখনি ॥ 
থসাইয়ে দেহ রাজা হাতের অঙ্গুরী। 
প্রত্যন্ন পাইতে চাক্স তোমার সুন্দরী ॥ 
বার বৎসরের পথ 'ময়ন। হাকন্দ। 

সবে মাত্র বিলম্ব হইবে বার দণ্ড ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিতে পারি ধশ্মের সভায়। 
বার দণ্ডে এনে দিব বারতা তোমায় ॥ 
সেন বলে নারে অঙ্গুরী নাঞ্ি দিব । 

এক দণ্ড বিলম্বে লিখন পাঠাইব ॥ 

এত বলি সেন রাজা তালপত্র নিল। 
*কলিঙ্গার নামে পত্র লিখিতে বসিল ॥ 
শমতী কলিঙ্গ! তোমায় আমার আশিস্‌। 
ভাল মন্দ ন। পাঈ্লাম তোমার উদ্দিশ ॥ 
তোমার কল্যাণে হয় আমার কল্যাণ। 

ধন কড়ি ভাগার হইবে সাবধান ॥ 


গোঁড় কারাগারে নিবে মায়ের তল্লাস। 
দেশে যেন ব্রদ্ষচারী ন। হয় উপবাস ॥ 
কালুকে ইলাম দিবে পঞ্চাশ মোহর। 
পালনে রাখিবে ঘোড়া ওগ্ডির পাখর ॥ 
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন । 

ছুষ্ট জনে অবশ্ত করিবে সুশাসন ॥ 

আর কি লিখিব প্রিয়ে ছঃখ লমাচার। 
পশ্চিমউদয় নাই দিল ঠাকুর নৈরাকার ॥ 
বার দিন মাসের তারিখ দিল তায়। 
আপনি বাদ্ধিল পত্র পক্ষের গলায় ॥ 

ছুই পক্ষ সেন রাজ! হাতে করে নিল। 
যাঁও বলে শূন্যপথে উড়াইয়৷ দিল ॥ 
পাখ। মেলি উড়ে পক্ষ উপর গগনে । 
চিনিতে না পারে পঙ্ছ কত পড়ে মনে ॥ 
সেনার চাপানে ময়ন! হয়েছে ছারখার । 
শুক বলে এই দেশ চিহ্ন নাঞ্চি তার ॥ 
বৃহৎ দাড়িম্বগাছ লাউসেনের নাছে। 
প্রত্যয় পাইয়। পক্ষ বসে সেই গাছে ॥ 
এই বটে মন! বাপার বাড়ী ঘর। 
দেখিয়! ভাঙগিল দিশা সোনার পিঞজর ॥ 
উড়ে গেছে পঙ্গের গায়েতে পড়ে জল। 
কোথা গো কলিঙ্গ! মাডাকে কল কল॥ 
তা শুনিয়া মনে করে কানড়া যুবতী । 
নাম ধরে কেবা ডাকে ঘোর ছপর রাতি ॥ 
বাহির হইল কানড়। সঙ্গেতে সখীগণ। 
সারিশুক দুটী হাতে বসিল তখন ॥ 

করে বসি কমলবদন পানে চায়। 
কানড়। সুন্দরী দেখে করে হায় হায়॥ 
অকালে পুষিলাম পক্ষ ঘ্বৃত অন্ন দিয়ে। 
আমার পরাণনাথে কোথ! আইলে থুয়ে ॥ 
জাহাজ ডুবেছে বুঝি দরিয়ার ভিতর । 
তেকারণে জানাতে আইলে বুঝি ঘর ॥ 
সারিশুক বলে মাতা না কর ক্রন্দন। 
আমার গলেতে আছে বাপার লিখন ॥ 


২৩ পা অনাদি-সজল 


হাকন্দেতে মাছে বাপ! আম! পানে চেয়ে। 
তুমি কেন কান্দ মাঁ সমাচার পেয়ে ॥ 
পাচ দিন তোমর! পাথরে বাধ হিয়ে। 
যাবৎ ন। আসে রাজ! পশ্চিমউদয় দিয়ে ॥ 
তাবৎ ধর্শের নামে দেহ পুষ্পজল। 
কলিকালে জানিবে ধর্মের বড় বল॥ 
কহ পক্ষ রাজার বিলম্ব কতদ্দিন। 

কুলের কমলফুল হয়েছে মলিন ॥ 

এত বলি কানড়। মুখেতে দেয় জল। 
মদিপআর যোগায় ধুমসী পরদল ॥ 

স্বস্তি আদি লিখে যত পত্রের বিধান। 
শ্রীযৃত ময়নাপতি ইন্ত্র মঘবান্‌ ॥ 

মহাপদ চরণকমলে দণ্ডবত। 

অভাগীরে ছাড়িল বার বচ্ছরের পথ ॥ 
একাদশী গেলে নাথ পশ্চিমউদয় দিতে । 
ছুয়াদশী এল পাত্র মযনন। লুটিতে ॥ 

গৌড় হতে তোমার মাম! লয়ে যত সেন! । 
ছারখার কৈল তোমার দক্ষিণ ময়ন] ॥ 
সাকাণুডকো৷ কাট! গেছে ভোম তের জন। 
বীর কালু কাটা গেছে সত্যের কারণ ॥ 
তবে রণে সেজে গেল চিব্রসেনের ম1। 
আপনার বুকে হানে কাটারীর ঘা। 
কালমুখী হেনে মৈল তোমার বড় রাণী। 
দুগ্ধ বিন! বাছ। মরে আমি অভাগিনী ॥ 
আর কি লিখিব কান্ত ছু:খ সমাচার । 
লঙ্কাকাণ্ড গুনেছ লকঙ্কার ছারখার ॥ 

বার দিন মাসের তারিখ দিল তায়। 
রাজনুতা পাতি বাদ্ধে পক্ষীর গলায় ॥ 
পাক] আম্্র পনস খেজুর দিল খেতে । 
ক্ষুধা দুর যাবে শুয় ধায়াধাই যেতে ॥ 
গুয়৷ বলে ধর্মের নিয়ম এতদিন। 
এগুলো! খাইলে হবে তপস্য। মলিন । 
এত বলি গগনে উড়িল সারি শুক। 
পশ্চিম গগনে যায় মনে পেয়ে দুখ ॥ 


হাকন্দে আছেন সেন পক্ষপানে চেয়ে। 
হেনকালে সারিগুক উতরিল গিয়ে ।॥ 
পক্ষ বলে মহারাজ কি বলিব আর। 
পত্রপাঠ পাইবে.সকল নমাচার ॥ 

এত শুনি সেনরাজ। পাতি এলাইল। 
কলিঙ্জার মৃত্যু দেখি ঢলিয়! পড়িল ॥ 
লাউসেন কান্দেন মাসীর ধরে পায়। 
কেন মিছে পুজিলাম ঠাকুর ধর্শরায় ॥ 
ধর্মপৃজা করিতে অধর্ম কিবা হল। 
কোন্‌ অপরাধে আমার কনিঙ্গ! মরিল। 
কলিঙ্গার রূপ গুণ কেমনে পাসরিব। 
ৰল মাসি উপায় আমি আর নাঞ্ি জীব ॥ 
মরে যাকু কলিঙ্গ। তার নাই দায়। 
চিত্রসেন বাছ। আমার ধুলায় লোটায়। 
যেইখানে কলিঙ্গার মুণ্ডটি পড়িল। 
হাড়িয়া চামর কত গড়াগড়ি গেল ॥ 
যেইথানে পড়িল কলিঙ্গার ডান হাত। 
সরল নবনী জিনি কমলের জাত ॥ 

হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম পল্প সর্ব গা। 
বাধুলি ঘ্ভবক জামাঞ্সাজে ছটী পা ॥ 
তিলফুল জিনি নাস! তুলনা! দিব কি। 
বল মাসি উপাঘর আমি আর নাঞ্ি জী' ॥ 
এমন তন্থ কলিগ! হইল ছারখার। 
কলিঙ্গ! বিহনে মাসি জী'বনাক আর ॥ 
কোলে করে সামুগ] তূলিল বোদ পে।। 
নেতের অঞ্চলে মাসী মুছেদিল লে! ॥ 
শোকসিস্ু কিছু নয় শুন বাপধন। 
বনিতা সম্পদ সখ নিশির স্বপন ৷ 

তুমি কবি পণ্ডিত এমন বুদ্ধি কেনি। 
বলবুদ্ধি হারাইলে ময়নার গুণমণি ॥ 
স্রধুনী জামাতা জয়মণি নাম যার। 
সর্পাথাতে মরে গেছে ঘোল রাণী গার ॥ 
যোল গুণবতী ছিল পরম সুন্দরী । 

রূপে গুণে একজন ইন্জের বিভ্ভাধরী ॥ 


তথাপি দধক্কণ শোক নাঞ্ি ছার মনে। 
তোমার এত শোক কেন বনিতা স্মরণে ॥ 
মা বাপ হাখিলে বন্দী তার নাহি দ্বাস়। 
রী শোকে পাগল হয়েছ যুবরায় ॥ 
ধন্মকে জানায়ে মাগ পশ্চিষউদয় বর। 
ধর্মপদে মন দিয়ে শোক পরিহর ॥ 

ধশ্ম বই গতি নাই ধর্মে দাও মন। 
আসান করে এসে পুজ খর্দের চরণ ॥ 

এত শুনি সেন রাজা হইল খেউর। 
নান করে পুনে লেন গোবিন্দ ঠাকুর ॥ 
সামুলা বলেন বাচ্ছা সাবধান চাই । 
পচল্পক্ষ বৎসর সেবিলে বর পাই ॥ 
ছুমন করিলে এতে সর্বনাশ হয়। 
একমনে সেবা কর আনন্দ হৃদয় ॥ 

সেন বলে কছিতো লোকের বিস্তমানে । 
হাকন্দে ধন্মকে মাপাব সাত দিনে ॥ 
সাতমাস গেল বয়ে বংসর সম্মুখ । 
তপস্থা। করিয়া মাসি কত পাব ছুখ ॥ 
তপন্তা করিতে মাসি আব শক্তি নাই। 
ঘটে বিসঙ্জন দিয়া চল গ্রেশে যাই ॥ 
আপনি রহিব বন্দী রাজ কারাগারে । 
মা বাপের ছাড়ান করিব গিয়! ঘরে ॥ 
এত শুনি সামুল৷ ফয় পুজার উপদেশ । 
কুষশ ঘোষিবে রাজা! কেন যাবে দেশ॥ 
জিজঞাসিলে পূজার কথা বলে দিতে পারি। 
কলিষুখে মাতে বশ জনান্ধয শ্রীহরি ॥ 
অভ্ভ পূজা ক্ষর এনে কমলের ফুল । 
তবে ঠাকুর ধন্ম হবেন অন্থকৃল ॥ 
লাউসেন বলে মাসি তখন না কহিলে। 
. লক্ষ ভার ফুল ফুটে সাটি দীঘির জলে ॥ 
ইঙ্গিতে লইতাম তুলি পদ্ম শতভার। 
এবে কোথা পাব মাসি নুমুত্রের পার ॥ 
সামুল। কহেন বাছা -সেহ ফুল নয়। 
চারিবর্ণ কমল জগতে যারে কয় ॥ 


পরাপর কমল ফুটে ঝন্ধার মন্দিরে। 
দ্বিতীয় কমল ফুটে মহাদেবের শিরে ॥ 
ভূতীয় কমল ফুটে যষুনার জলে। 

চতুর্থ কমল বাছা তুমি কলিকালে ॥ 
তোর মাথা লোকে বলে কমলের ফুল। 
তোর ছুটী পায় বলে কনকের মূল ॥ 
তোর ছ্‌টী হাত বলে মালের লতা । 
তোর বক্ষস্থল দেখি কমলের পাত ॥ 
মাথা কেটে ফেলে দাও তেকাট। উপর । 
সেন বলে মাসি তবে গায় এল জর ॥ 
আপনি কাটিয়া দিব আপনার মাথা। 
আমি যদি মরে যাব ধর্ম পাব কথা ॥ 
মাথা কেটে দ্রিতে মোরে মাসী হোয়ে বলে। 
মামার সনে যুক্তি বুঝি করেছে বিরলে ॥ 
সামুল। বেন দূর ময়নার ভূপতি। 

তুই ব্যাট। হলি কেন সহজে দুর্দতি ॥ 
মানাতে নারিলি ধর্ম একমন চিতে। 

ছ মন করিলি বেট! মাথা কেটে দিতে ॥ 
যখন তোমার মাত! শালেভর দিল। 
খানিদশ বাণের উপর হয়েছিল ॥ 
চতুভু'্জ চাম্পায় দেখিল রঞ্জাবতী। 
আমি বলে দিলাম রে তেঁই পুত্রবতী ॥ 
উত্তানপাদের বেট] ঞ্রুব মহাশয় । 

যাহার তপস্ঠার কথা ভাগবতে কয় ॥ 
গ্রব বড় বৈষ্ব ঠৈষঞ্ণবী তার মা। 
বেটাকে বলিল বাপু হরি গুণগা॥ 
অনাহারে তপস্ঠ! করিল মধুবনে। 

পচ বছরের শিশু কৃষ্ণ পাইল কেনে ॥ 
আন কথা নাহি বাপু হয়ে একমনে । 
মাথ। কেটে ফেলে দাও গোবিন্দ চরণে ॥ 
সেন বলে মানীম1 তবে ঘরে যাও। 
অভাগার সঙ্গে কেন তুমি হুঃখ পাও ॥ 
যাও ভাই ঘরে যাও বাইতি হরিহর। 
যাওরে ভকিতা তোমর! সবে যাও ঘর ॥ 


২৩২ 


যাও ভাই ঘরে যাও গোপাল পণ্ডিত। 
নবখণ্ড হাকন্দেতে হইব তুরিত ॥ 

গৌড় যেয়ে কইও আমার বাপ মায়। 
নবখণ্ডে মরিয়াছে তোমার তনয় ॥ 
বঞ্চিল বিধাত! ঘত মনে ছিল সাধ। 

মাসী হোয়ে সেজে আইল মামার বিবাদ 
ভকিতা বলেন রাজ! ঘরে নাহি যাব। 
তুমি মরিবে মহাশয় আমর! মরিব ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে বলে ইছারাণ! হাড়ি । 
প্রাণ গেলে মহাশয় নাহি যাব বাড়ী ॥ 
বেটুয়া কুকুর বলে আমিও সংহতি । 
নয়নেতে হেরিব ঠাকুর যুগপতি ॥ 

তুমি নবখণ্ড হবে আমি তাড়াব মাছি। 
তার পাকে এতকাল তোমার বাড়ী আছি ॥ 
এত শুনে উল্ল/সিত ময়নার তপোধন। 

জয় জয় শব্ধ হইল ধর্মের গাজন ॥ 

সামুলা জালিল আসি মন ধুনাচুর। 
সেনরাজা বসিলেন পুজিতে ঠাকুর ॥ 
আপনার অঙ্গ রাজ! দেই উৎসগিয়া। 

যেন মযরধবজ দেন কৃষ্ণ ধেম়াইয়া ॥ 
কাতি হাতে বসিল ময়নার তপোধন। 
একান্তে ধেয়ায় সেন ধশ্মের চরণ ॥ 

কাটিয়া গায়ের মাংস পোড়ায় আগুনে । 
জাতিপুষ্প হয়ে পড়ে গোবিন্দ চরণে। 
কাটিয়! গায়ের মাংস হল অস্থিসার ৷ 

তবু দয়! না করিল ঠাকুর নৈরাকার ॥ 
দয়র ঠাকুর ধর্ম দীনের বাপ মা। 
অস্তিমে ভরসা! এবে ওই রাঙ্গা! পা॥ 

এত বল্যা গলায় কাতি দিয়ে দিল একটান। 
অবনীতে পড়ে মুড ডাকে ভগবান্‌॥ 
সামূল! রাখিল মুণ্ড তেকাটা উপর । 

তবু মুণ্ড বলে দেহ পশ্চিমউদয় বর ॥ 

আল চাল কাচ! ছুগ্ধ হুধ্য অর্থ) দিয়া । 
বারটা ভকিতা মৈল সন্তযাস করিয়া ॥ 


যোগেতে তেজিল প্রাণ কুলের ব্রাঙ্ষণ । 
সামুলা মরিল কেটে হয়ে দুইখান ॥ 
ইছারাণা হাড়ি মরি্গ কোদালে করে ভর] 
ঢাক ভেঙ্গে মরিল বাইতি হরিহর | 
সারিগুয় পুড়িয়! হইল ছাইচুর। 
কেবলমাত্র জিয়ে রইল বেটুয়া কুকুর ॥ 
গে! হত্যা! ব্রাহ্মণ হত্যা স্ত্রী হতা। হইল। 
গগনে রবির রথ অমনি থেমে গেল ॥ 
আচন্থিতে রক্তবৃত্টি বজ্রাঘ।ত হয়। 
উল্কাপাত ভূমিকম্প হাহাকারময় ॥ 
শৃন্তের বিমান কীপে শুন্টের উপর | 
হনুমানে ডাকিয়ে বলেন মায়াধর ॥ 
চক্রাবর্ত ফিরে কেন আমার বিমান। 
কোন্‌ ভক্ত বিপদে ব! হারায় পরাণ ॥ 
জানিয়! ন! জানে প্রভূ মায়ার কারণ। 
হনুমান করপুংট করে নিবেদন ॥ 
সাংজাত মরেছে প্রভু ময়নার তপোধন। 
বারখণ্ড শেষ হ'ল বাশ্মখতি পূজন ৷ 
অবনী মগ্ডলে যদি পাবে পুষপঙল। 

ভক্ত মৈল এই দণ্ডে র্জয়াইতে চল ॥ 
ঠাকুর বলেন রথ আন হ্মান । 

যথ। ভক্ত তথ। আমি ইথে নাঞ্চি আন ॥ 
বীর হনুমান করে রথের সাজন । 

থরে থরে গাথনি পরেশ হীরা মণ ॥ 

সিন্দুর বরণ রথ হিচ্কুলের ছটা। 
চাঁরিদ্বিকে উরুমাল ঘ।গর কত ছটা॥ 
চামর পতাক1 কত রথের নিশান। 

রথ লয়ে হন্থমান যোগান তখন ॥ 

আপনি চলিলেন হরি গোলোক ছাড়িয়৷ । 
ব্র্মা আদি দেব চলে পাছু গোড়াইয়া 1 
দেবত! বলিল চল কৌতুক দেখিব। 
অন্থুর বলেন চল পাপ খপ্ডাইব ॥ 
দেখিতে দেখিতে রথ গোলোক বাহির। 
মম্বাকিনীর ঘাটেতে গেলেন যুদ্ধবীর॥ 


হেনকালে চরণে পড়িজ হস্ুমান ॥ 

ইবে সে কোথাকে বাপ করেছ পয়ান! 
এ ব্ধূপ দেখিলে পাপী আজি তরে যাবে। 
তা নাকি কলিষুগে আর পুজা হবে ॥ 
চারিষুগ পৃদ্ব! করে নিবেদন করি। 
আমার বচনে তুমি হইও ব্রদ্ষচারী ॥ 
এত শুনি ঠাকুর হেল ব্রদ্ষচারী। 

কুশ ডোর কোমরে হাতেতে কুশাঙ্গুরী ॥ 
তিলকুশ সঙ্গেতে অজেতে বাধছাল। 
মুখে সদা হরিবোল হাতে অক্ষমাল॥ 
এইব্দপে যাত্রা কৈল অনাগ্য ঠাকুর । 
পথে পড়ে নিদ্রা যায় বাটুর। কুকুর ॥ 
ঠাঁকুর বলেন বেটা পথ ছেড়ে দে। 
হাকন্দ নগর যাব আশীর্বাদ লে ॥ 
এদেশে তোমারে কেবা দিন অধিকার। 
পথ আগুলিয়। দেহ কোন্‌ সমাচার ॥ 
বেটু বলে কহ কহ তুমি কোন্‌ জন। 
তোমার বচনে কেন ছেড়ে দিব গণ ॥ 
এদেশে আমার ঘর ছিল অনেক দিন। 
তপন্তা করির। আমি হয়েছি মলিন ॥ 
অনেক দ্িবল আমি মখুরানিবাসী । 

গয়। গঙ্গা মথুরা পৈরাগ হতে আমি ॥ 
বলিতে কহিতে ৫বটু মুখ তুলি চায়। 
কুকুরের তরাসে পেছুলেন ধ্মরায় ॥ 
ব্রহ্মচারী রূপ বেটু নয়নে দেখিল। 
গোবিন্দের পায়ে পড়ি কান্দিতে লাগিল ॥ 
আর কেহ নও তুমি অনাস্চ ঠাকুর । 
প্রায় বুঝি আমাদের ছু:খ গেল দুর ॥ 
এত শুনি হেসে হেসে বলেন ঠাকুর । 
বিষ্ণুর ভকত তুমি কে বলে কুকুর ॥ 
কুকুর হুইয়] বেটু কিব। ভাগ্য করে”। 
পূর্ব তপস্যার ফলে চিনিলি আমারে ॥ 
বেটু বলে ও কথায় প্রত্যন্ন নাই মনে । 
চতুতু'জ রূপ আগে দেখিব নয়নে ॥ 


২৩ 


যেই দ্ধূপে বসেছিলে অঞ্জনের কাছে। 
সেই রূপ দেখিব মনেতে সাধ আছে ॥ 
নতুবা ষে রূপে লৈলে গোপীর বসন। 
সেই রূপ দেখিব নন্দের নন্দন ॥ 
বলিতে বলিতে বেটু গড়াগড়ি যায়। 
দৃঢ়ভাবে ধরিল ধর্মের ছুটী পায়॥ 
ভকতের কথ! শুনি দেব নারায়ণ। 
স্বরূপ ধরিল। (কব ভূবনমোহন ॥ 
সজল জলদরুচি নবঘনশ্তাম । 

বাম করে শোভে বাশী ত্রিভঙ্গ সুঠাম ॥ 
সে রূপ দেখিয়ে বেটু কান্দিতে লাগিল। 
আনন্দে নয়নে ধারা উলি উঠিল ॥ 
শিঙগ। বেণু বেত বাড়ি সেই ত আপনি। 
নৃপুর অঙ্গদ বাল! পলা নীলমণি ॥ 
শিখিপাথা বিউনি বক মালানিধি। 
একই ব'লকে স্তব করিল দশ বিধি ॥ 
ঠাকুর বলেন বেটু মেগে লহ বর। 

আর কেন স্তব কর ধুলায় ধূনর ॥ 

বেটু বলে মোরে যদি হলে বরদায়। 
তুলসী করিয়। তুমি রাখ রাঙ্গা পায॥ 
এত শুনে ঠাকুর হৈল হেটমাথ| | 

শ্বান যদি হতে চায় তুলসীর পাত ॥ 
তুলসী করিখা যদি তোরে বর দিব। 
দন যজ্ঞ তপন্ত। কল মিখ্য। হব ॥ 
তোরে যদি বর দিব কিয় তুললী । 
কদাচারী হবে আমার ঝান্ষণ সঙ্গ্যাসী ॥ 
গঙ্গাজল তুলসী অপর ষোল নাম। 

এই তিনে হয় মোর অভেদ উপাম ॥ 
যাহার বাড়ীতে থাকে তুলসীর গাছ। 
তার বাড়ী গোলোক বৈকু তার নাছ ॥ 
স্থানের মাঞ্জনা! করে যেবা দেয় বাতি। 
শতেক পুরুষ তার গোলোকে বসতি ॥ 
একভাবে তুলপী দণ্ডবত করে যে। 
পুরটের বিমানে বৈকুঠে চলে সে ॥ 


২৩৪ অনাদ্দি-মঙ্জল 


এত কথ শুনিলি বেটু এক কথা বই। 
সত্যভামার পুরাণ শুনেছ দেশ টব ॥ 
সত্রাজিতের কন্ত। সেই সত্যভাম৷ ছিল। 
পারিজাত হরণে গোবিন্দ দান দিল | 
ফুল লয়ে নারদ আপন দেশে যায়। 
কান্দিয়! রুক্সিণী বলে কি হবে উপায়॥ 
রুক্সিণী বলেন মুনি আমি কি বলিব। 
কুষকে ফিরিয়ে দাও জুথে ধন দিব। 
সায় দিয়া স্বরায় ধরিল দেবগণ। 

এক ডালায় রাখে ফুল আর ডালায় ধন ॥ 
নানা ধন আনিল যাহার নাঞ্জ মূল। 
কোন্‌ ধন আছে হে হরির সমতুল ॥ 
ছাঞ্সীক্নকে।টি যছুবংশে যত ধন ছিল । 
গোবিন্দের সমান জুখিতে নাই হে।ল। 
যত ধন ছিল প্রভুর সরকারি পাটে। 
গোবিন্দের সমানে ভুখিতে নাই আটে ॥ 
হেনকালে উদ্ধব সে সমাচার পেয়ে। 
রুক্সিণীর তরে মুনি বলে ডাক দিয়ে ॥ 
হেদেগে! রুক্সিণী আমার বচন শুন। 
ধনের গৌরব তোমরা করেছিলে কেন ॥ 
একদিন বসেছিলাম তুঙ্গপী কাননে । 
তাতে আমি শুনেছিলাম প্রভুর বদনে॥ 
সেই কথার পরীক্ষা লইব এই স্থানে। 
একটা তুলসী পত্র আনহ যতনে ॥ 

হাতে করে লয় মুনি তুলসীর দাম। 
শীরুষ্ কেশব বলি লিখে ছুটা নাম। 
ধন এড়ে দিল সেই তুলসীর পাত। 
তুগসীর প্রমাণ হইল রাধানাথ ॥ 

এত বড় মহিমে লিথিছে মহামূনি। 

মন দিয়া শুন বেটু তুলসী কাহিনী ॥ 
অন্ত বর মাগ বেটু অন্ত বর মাগ। 
তুলসীর মহিমে মুকতি মহাভাগ ॥ 

বেটু বলে তবে আমার বরে কাঞ্জ নাই। 
তুলসী হইতে কেন বঞ্চিলে গোসাঞ্ি ॥ 


কেতকী চম্পক নয় মল্লিকা টগর? 

এত শুনে হাসিতে লাগিল মায়াধস ॥ 
ঠাকুর বলে বেটু তোর ফুলে অভিলাষ। 
আকন্দ হইয়! তুমি হইবে প্রকাশ ॥ 
আকন্দ হইল বেটু ধর্রের মায়ায়। 
এখন ফলেতে সাক্ষী কুকুরের প্রায় ॥ 
আকন্দ ফুলের জনন বেটুয়া কুকুর । 
আপন গাজনে যান গোবিন্দ ঠাকুর ॥ 
যেই খানে লাউসেন হয়েছে নব খণ্ড । 
খর্পর জলবে যথা আগুন ধূন! দণ্ড ॥ 
সিন্দুর বরণে রুধির বয়ে যায়। 

তা দেখিয়া ঠাকুর বলেন হায় হায় ॥ 
ওরে বাপু লাউসেন এমন বুদ্ধি কেনে। 
আপনা কাটিতে আজ্ঞ। দিল কোন্জনে ॥ 
দেবতা অস্থর এহা সাধিবারে নারে । 
হেন ছার কর্ম কর মনুষা শরীরে ॥ 
কাটামুণু ধন্ত ধন্ত বলে ঘনে ঘন। 
কোলে করে আপনি তুলিল! নারায়ণ ॥ 
গলিয়া গিয়াছে দেহ অতি পচা গন্ধ । 
ঠাকুর বলেন আমার।স্থধ! মকরন্দ ॥ 
শুদ্ধ করে তন তোলে হাকন্দের জলে । 
কুশজল দিলেন আর বেদমন্ত্র বলে ॥ 
বেদ পাঠ অন্ুভাব কুণজল দ্রান। 
সেনের গ।য়ের মাংন ধরিল উজান ॥ 
পঞ্চপ্রাণ পঞ্চস্থান করিল অধিকার। 
আপনি ঠ।কুর ৫কল জীবন সঞ্চার | 
উঠিয়া! বসিল রাজ! চারিপানে চায়। 
কারে না দেখিয়া! ঠাকুর করে হায় হায়॥ 
দেবতা এসেছে কিন্ব! যক্ষ কি কিন্নর। 
মায়া করে' কেব৷ এলে গাজন ভিতর ॥ 
মরেছিলাম এখানে জিয়ায়ে গেল কে। 
যেই জন জিয়াইলে সেই বর দে॥ 

নয় অভাগার হত্যা লও আরবার। 

দয়! যদি না রহিল বুথ গিয়ে আর -. 


এত বলে সেন রাঙা হাতে নিল ক্ষুর। 
ব্যস্ত হয়ে হাতে এসে ধরেন ঠাকুর ॥ 
ম'রো নাঞ্চি বাপধন আমি ধর রাজ]। 
মা হ'তে কলিতে প্রকাশ হবে পুজা । 
সেন বলে তুমি যদি সত্য করতার। 
কারাগার কর আমার মায়ের উদ্ধার ॥ 
ঠাকুর বলেন বাপ দিলাম এঁ বর। 
অস্তগিরি উদয়গিরি রাত্রের ভিতর ॥ 
সেন বলে ও কথ প্রত্যয় নয় মনে। 
আগে জিয়াইয়! দেও ভকিতে বার জনে ॥ 
এত শুনে ঠাকুর হাসেন খল খল। 
উঠ ভকিতে বলে ফেলে দিল জল ॥ 
প্রাণ পেয়ে গ! তুলিল ভকিতে বার জন। 
জয় জয় শবে হোল ধার্মর গাজন॥ 
সামুল। সেনের মাপী শঙ্খ বাঁজাইয়ে। 
হরে বাইতি ঢাক বাজ।য় নাচিয়ে নাচিয়ে ॥ 
চারি দিকে বমিল দেবতা! সারি সারি। 
মধ্যখানে আপনি বসিলা শ্রীহরি ॥ 
দেবতা মনুষ্য জড় হই এক ঠই। 
সেন ভাবে মোর সম গ্রণ/বান্‌ নাই ॥ 
একে একে সকল দেবতা পানে চাই । 
সমস্ত এসেছে কেবল হ্র্যা আসে নাই ॥ 
পশ্চিমউদয় হবে নাই এহার লাগিয়ে। 
সপ্তম পাতালে সূর্য্য গেছে পলাইয়ে ॥ 
ঠাকুর বলেন শুন শুন বীর হনুমান । 
সূর্য্য গেছে পাতালে তৎকাল ডেকে আন ॥ 
ধাইল পাতালে হন্থ পবনের বল। 
নিজরূপে তরণী করেছে ঝলমল ॥ 
ছেন কালে চরণে পড়িল হনুমান। 
পশ্চিমউদয় দিতে হূর্ধ্য করহ্‌ পয়ান ॥ 
সকল দেবতা আছে তব মুখ চেয়ে। 
গোবিন্দ তোমাকে লইতে দিল পাঠাইয়ে ॥ 
এত শুনি তরণী তবে হুইল.তরল তনু । 
দুর হও দুরাশয় জারজাতা| হু 


৬৫ 


অকালে অবিধি কথা কভু শুনি নাই। 
তের দণ্ড রাঞ্রে পশ্চিমউদয় হতে যাই ॥ 
হন বলে গোবিন্দ আজ।য় গাপি খেছু। 
তোমার নাম ভানু হে আমার নাম হচ্ছু॥ 
যেকালেতে যুদ্ধ হল রাম আর রাবণ। 
ওষধ আনিতে গেলাম সে গন্ধমাদন ॥ 
নিষেধ করিন্ু তখন না শুনিলে কানে। 
লেজে তোমায় বেঁধেছিলা'ম পড়ে না কি মনে। 
এক বোলে ছুই বোলে দুঙ্গনে গালাগালি। 
লেঙ্গে বেঁধে হূর্ধ্যকে লইল কক্ষে ভুলি ॥ 
নুর্ধযকে বাধিয়ে লয়ে চলিল হনুমান । 
দেবত] সভায় হেথ! গণিল নিদান ॥ 

ঠাকুর বলেন বাপু যাও নারদ মুনি। 

তুমি নিঙ্গে যায়া। আন হুর্যোর আগুনি ॥ 
কোন্দলিয়া গুরু মুনি কোনল ন। পায়। 
বেণ] গাছে বেধে ঝুঁটি গড়াগড়ি যায় ॥ 
তা দেখিয়া! দিবাকর ভাবে মনে মনে। 
অন্থরের হাতে দশ! হইছে এমনে ॥ 

কিল খেয়ে নারদ হোয়েছে অচেতন । 

দয়! করে সূর্যা তার এলায় বন্ধন ॥ 

নারদ বলেন স্থ্ধ্য কি কঙ্খ করিলি। 

তুই বেট। কেন আমার তপস্য। ভাঙ্গলি ॥ 
বেণা গাছে ঝুঁটি বেধে আমি স্তব করি। 
এইখানে নিতি দেখি চতুর্ভজ হরি ॥ 

হেন স্তব লঙ্ঘন করিলে কি কারণ। 
তোরে বেট] বিনাশিব রাখে কোন্জন ॥ 
এত শুনে হূর্য্য হল পরাণে কাতর । 

লঘু দোষে গুরুদণ্ড ন৷ কর আমার ॥ 
সম্মুখে কান্দেন সুর্য এই কথা বলি। 
অবশেষে তিন দেবতা! হল কোজাকুপি ॥ 
অবশেষে উপনীত যথা দেবগণ। 

এম বলে আদরিল দেব নারায়ণ ॥ 

এত বলে রথে তুলে বসাল তরণী। 

বাজি নাই কাছি নাই ভাবেন আপনি ॥ 


ইগ৬ অনাদি-মঙ্গল 


পাতালে বাসকী এসে রথের হল দড়া। 
কোন কোন দেবত। রথের হোল ঘোড়া ॥ 
দেবতা অস্ুরে রথ করে টানাটানি। 
নারায়ণ কাছি ধরে চলেন আপনি ॥ 
উপলক্ষ রথ উঠে গগন মগ্ুল। 

সকল সংসার রৌড্রে করে ঝলমল ॥ 
সকলে দেখিল যদি রজনী পোহাইল। 
ঘর দুয়ার মাজনে সবাই মন দিল ॥ 
হাটুরে সাজিল হাটে পসর! লইয়া! | 
পণ্ডিত পুরাণ গায় সভায় বসিয়া | 

লাঙ্গল লইয়া মাঠে ধাইল কৃষাণ। 

প্রথম বৈশাখ মাসে নৃতন বুনে ধান ॥ 
বৈশাখের খর রৌদ্র সপ্তমীর তিথি। 
নারায়ণ উদয় দিলেন শনিবার রাতি ॥ 
পঞ্চম পাতকী যত সংসারে আছিল । 
পশ্চিমউদয় দেখে তার! স্বর্গে চলে গেল ॥ 
ধেয়ে গিয়ে মায়ের কাছে কহেন কর্পর। 
বাহির হয়ে দেখ দয়! করেছে ঠাকুর ॥ 
রঞ্জাবতী কর্ণসেন দেখে বন্দিখালে। 
হাতে কড়ি পায়ে বেড়ি খসে সেই কালে ॥ 
কানড়! কুমারী দেখে ময়না! নগরে । 
ময়নার প্রজা আদি ধন্ম পূজা করে॥ 
আনন্দের সীম! নাঞ্চি ময়নার প্রজা । 
আজি কালি আগ্সিবেন বাড়ীতে মহারাজা ॥ 
চিত্রসেনে কানড়! কোলেতে করে লেই। 
পশ্চিমউদয় তখন দেখাইয়ে দেই ॥ 

রাজা গৌড়েশ্বর দেখে রাজ দরবারে। 
অনেক ব্রার্ষণে রাজা আনে গঙ্গাতীরে ॥ 
সোনা বীধা খুর গাভী শত পরমাণ। 
ব্রাঙ্মণে ডাকিয়া রাজ! করিলেন দান ॥ 
রাজা দান ধ্যান করে পাত্র করে মানা । 
পশ্চিমউদয় কোথা লাউসেন ভাগিন! ॥ 


স্থমেরু শিখরে নাকি রজকের ঘর। 

তারা নাকি নিত্য কাচে দেবতার অস্বর ॥ 
পোড়ায়েছে ক্ষার কেটে শুকৃন। ভাল পালা। 
পর্বতে আগুন জেলেছে তায় হয়েছে আলা ॥ 
মাহ্দের বচন রাজা আর নাঞ্জি শুনে। 
হেমতুল! দান করে অনেক ব্রাঙ্গণে ॥ 
সেনেরে ডাকিয়ে হেথা কহে ধর্বরায়। 
বার দণ্ড উদয় হ+ল হুর্যোর বিদায় ॥ 
লাউসেন ডাকিল বাইতি হরিহরে। 
গঙ্গা বল তুললী দিজেন তার করে॥ 
সাক্ষাতে দেখিলে ধর্ম দিলেন উদয়। 
গাছে মোর ঠক মাম] ইহা মিথ্যা কয় ॥ 
তার পাকে গলাজল সাক্ষী রাখি আমি। 
এ কথা মামার কাছে কবে গিয়া ভূমি ॥ 
বিদায় হয়ে বৈকুঠে গেলেন মায়াধর। 
অন্ধকারে তখনি ঢাকিল অতঃপর ॥ 
ফল্শ্রুতি লিখিল কপিল মহাশয়। 

কত পুণা গায়নে শুনিলে কিবা হয় ॥ 

যে গাঁওবে যে শুনবে তাঁর জগ্ম নাঞ্ডি। 
এক মনে শুনিলে গোথ্োোকে পাবে ঠাই ॥ 
ব্রাহ্মণে শুনিলে হবে সেই বেদগুক। 
সবংশে শুনিলে হবে কলিতে কল্পতর ॥ 
ছাত্রগণ শুনিলে গুরুকে রাঙ্জ ভাব। 
গুরুভক্তি করেন যত অনেক বিদ্যালাভ ॥ 
রাজ! শুনিলে বাড়ে রাজ অধিকার । 

কায়স্থ শুনিলে হয় সম্পদ অপার ॥ 
উদাসীন গুনিলে তাহার ভক্তি বাড়ে। 
জঙ্মে জম্মে তার বিদ্যা ভক্তি নাঞ্ ছাতে ॥ 
সধবা শুনিলে তার ধনপুত্রবতী। 

বিধবা শুনিলে তার ধর্খে হয় মতি ॥ 
অতঃপর জাগরণ পাঁল। হল সায়। 

রামদাস গায় গীত গাওয়ালেন কালুরায়। 


ইতি জাগরণ পালা সমাপ্ত। 


২৩শ ও ২৪শ কাণ্ড। 


অফ্টমঙ্গলা ও স্বগারোহণ। 


জয় জয় ধর্গায় আনন্দ ঠাকুর । 

রণ লইম্থ পদে ছুঃখ কর দূর ॥ 

/মি দেব দয়াময় দীনের সম্বল । 

খন্তিম কালেতে তোমার ভরল। কেবল ॥ 
মাবাহন ঘটে সেন বিসঞ্জন দিয়ে। 
বাজাত সব নিল নৌকায় তুলিয়ে॥ 
বর্ণ কলপে পুরে হাকনে'র জল। 

[য়ে গিয়ে আরোহিল ময়নার বীরদল ॥ 
'গুধারী কাগডারী বসিল বিশাশয়। 
রাজার চাকর তার! চিরকাল রয় ॥ 

বাহ বাহ বলিয়ে ডিঙ্গায় হল ত্বরা। 
ছুটিল বহিয়ে যেন গগনের তারা। 
গোদাবরী গোমুবী দৃর্মতি নর্মদায়। 
যোগেশ্বর ছাড়াইয়ে যমুন| গিয়ে পায় ॥ 
বাহ বাহ বলে রাজা বাজাল বাজন]। 
তিনমাসে ছাড়াইয়! এল হাটখান! ॥ 
ঝষি,পুরে-শুনিল সিংহের বড় ভয়। 
পাগুবের দেশে এল সেন মহাশয় ॥ 
নদী বাহে সদাই না রহে এক তিল। 
সেন রাজ! হল গিয়ে গোঁউড়ে দাখিল ॥ 
দেশে গিয়ে উত্তরিল তৈরবীর ঘাটে। 
বান্ধিল বহিত্র রাজ! বাস্ত ভাগ উঠে॥ 
দামাম। দগড় বাজে ধাউন ঝাঝর। 
সওদা করে' দেশে যেন এল সওদাগর ॥ 
কাপিল গৌঁউড় রাজ্য বাস্ভরব শুনি। 
বেহ বলে কোথ! হতে আইল নৃপমূণি ॥ 


একবোলে হ্ববোলে রাজাকে সমাচার। 
পশ্চিমউদয় দিয়ে এল রগ্রার কুমার ॥ 
মাথায় হাত দিয়! পাত্র করে হাম হায়। 
ভাগিনা বাচিয়ে এল কি হবে উপায় ॥ 
মূনে করি ভাগিন। হাকন্দে গিয়া মৈল। 
কলিষুগে বর্ণ বুঝি পরীগিতত হইল । 
মরিয়া ন| মরে ভাগিন। ধর্মের মেবক। 
মকরের জলে পারা জশ্িল পাবক ॥ 
বন্দী ঘরে একবার যদি দেখা পাই | 
চোর বলে বান্ধিগা আনিব দুটা ভাই॥ 
এই যুক্তি মনে ভাবে মাহুদে গান্তর। 
লাউসেন বিদায় করে নায়ের নফর ॥ 
সাংজাত ভকিতে যত নায়ের নফবে। 
মবাকারে তুষে রাজা বন্ত্র অলঙ্ক।রে ॥ 
সামুল৷ আমিনী পাইল তমরের ভুণি। 
আশীর্বাদ করে যায় ধর্পের আমিনী ॥ 
হেমতুলা দান করে ব্রাঙ্মণে দক্ষিণ । 
ডিঙ্গ। বেয়ে যায় তবে দর্গিণ ময়ন| ॥ 
সাংজাত ভকিতে যত হইল বিদায়। 
লাউসেন চলিলেন দেখিতে বাপ মায়॥ 
বাজারে চলিল সেন আলো! করে পথ। 
লোক সব ধেয়েছে করিতে দগ্ডবত ॥ 
কেহ বলে ইহাকে দেখিলে পুণ্য হয়। 
কলিযুগে দেখাইল পশ্চিমউদয়॥ 

বর্পুর পাত্র ছিল মায়ের সেবনে। 
কতদুরে দেখিতে পায় দাঁদা এসে গণে॥ 


২৩৮ অনাদি-মঙ্গল 


কর্পর বলেন মাগো! এস বাহির হয়ে। 
দাদ] পার! এল এ পশ্চিমউদয় দিয়ে ॥ 
তপস্ত। করিয়ে দাদ! হয়েছে মলিন। 

বার হোয়ে দেখ ম। তোমার শুভদিন ॥ 
এত দিনে কর্পুর বালা নাহি দেখে পথ। 
রাম আইল ঘরে যেন আকুল ভরত ॥ 
নয়নে বহিছে ধার! যেন গঙ্গাজল। 
দাদার বন্দিল যুগল চরণকমল ॥ 

ছুটা ভাই দাগ্ডাইল দাদার বরাবরে। 
লব কুশ জানকী কেবল শোভ1 করে॥ 
বাহু পসারিয়া মাতা পুত্র নিল কোলে। 
লক্ষবার চুষ্ব দেন বদন কমলে ॥ 

কহ কহ বাপধন কুশল তোমার। 

কিরূপ দেখিলে তুমি ঠাকুর কর্তার ॥ 
বিবরিয়! সেন রাজা কহে নব মায়। 
দোল! চেপে মাহুদিয়ে আইল তথায় ॥ 
কপূর মামাকে তখন দ্রিল সিংহাসন। 
আসনে বলিয়। কোপে জলে হুতাশন ॥ 
পাত্র বলে সেন তুমি ছিলে লুকাইয়া। 
কাটিলে রাজার সেন কানড়া হইয়া ॥ 
পশ্চিমউদয় না| দেও লুকায়ে ছিলে ঘরে। 
যেমন অর্জুন ছিল বিরাট নগরে ॥ 

“মা বাপে করিয়ে চুরি পলাইবে তুমি। 
কি বলে রাজার কাছে জবাব দ্দিব আমি॥ 
কপালের ভাগ্যে আমার দৈব ছিল সখ|। 
তেঞ্ি আজি চোরের সহিত হল দেখ ॥ 
এত বলি ধরি! লইল ছুট ভাই। 

বিষম চোরের কান্না জান! ষায় নাই ॥ 
উভয় সঙ্কট হোল বলে রঞ্জাবতী। 
লাউসেনে বলে বাপু স্থির কর মতি ॥ 
তোমার মামার অঙ্গে যদি তুল হাত: 
তবে তোমায় নিশ্চয় ছাড়িবা জগক্লাথ ॥ 
পারের পায়েতে ধরি করি নিবেদন। 
দৈবকী ধরেছে ষেন কংসের চরণ॥ 


নানা মতে করে রঞ্তা কাকুতি মিনতি । 
হেন অনুচিত দাদা ভাগিনার প্রতি । 
জাহ্বী পুরাণে ছিল রায় চন্ত্রহাঁন। 
ভাগিনার চুলে ধরে তার সর্বনাশ ॥ 
তুমি ভাগিনার চুলে কেমনে ধরিলে। 
বিশাশয় পুরুষ দাদ! নরকে ডুবালে ॥ 
বোনের ভারতী পাত্র নাই শুনে কানে। 
দিগরে হুকুম দিয়ে আনিল লাউসেনে ॥ 
আগে পেয়ে কোটাল বান্ধিল পেছমোড়া । 
ধরাধরি দিগরে পড়িয়ে গেল সাড়া ॥ 
বার দিয়ে বসেছে ভূসতি গৌড়েশ্বর। 
লাউসেন বেঁধে লয় তাঁর বরাবর ॥ 

পাত্র বলে মহারাজ! শুন মন দিয়]। 
ভাগিনার কথ। কব সম্ভায় বগিয় ॥ 
পুরাণে ছৃষ্টের কথা শুনেছ যেমন। 
সেইরূপ ভাগিন! করিত এতক্ষণ ॥ 

মা বাপ করিতে চুরি এসেছে ভাগিনা । 
আপনার হুকুমে কাটিল বন্দিখানা ॥ 

এত শুনে মহারাজ! কহে লাউসেনে। 

কি বলে তোমারধ্মামা কহ এইঞ্ষণে ॥ 
এত শুনি লাউসেন হাত জুড়ি কয়। 
আমার হঃখের কথা শুন মহাশয় | 
হাকন্দ যাইতে হোল তোমার আদেশ । 
সাংজাত ভকিতে কত লইলা'ম বিশেষ ॥ 
বার বৎসর তপস্যা করিলাম উপবাস। 
তবু কিছু না পাইন্ু ধর্মের তল্লাম ॥ 

তবে মাথা কেটে দিমু ধর্মের ধেয়ানে। 
হামিয়া৷ কহেন পাত্র ভাল কথা মেনে। 
যে কথ। কহিপে ভাগিনে মনে নাঞ্রি লই। 
কাটা মুণ্ড কথা কয় কোথ| শুনি নাঞ্চি॥ 
তা৷ শুনিয়া সায় দিল যত সভাঞ্জন। : 
সবে বলে লাউসেন একথ| কেমন ॥ 
তোমার গায়ে দেখিব নবখণ্ড চিন! । 
তবে জ্বানি উদয় দিল পাত্রের ভাগিনা ॥ 


ত শুনে সেনরাঁজ। হল হেটমাথা। 

চকে বলে দয়ার অবধি নাথ কোথা ॥ 

হে কৃষ্খ কোথ! গেলে যশোদ1 দুলাল। 
বাঞ্িআমার লজ্জ। নিবার গোপাল ॥ 
ত বলি ধশ্ম জপে মনে অনুরাগ । 
1চস্িতে গায়ে হোল নবখণ্ড দাগ ॥ 
শুচ্ছেদ হয়ে পড়ে দরবার ভিতর । 
শ্িমউদয় প্রমাণ দেখ পান্রবর ॥ 

বে সুগড লাগে জোড়া কম্ধের উপর। 

ধু সাধু ধশ্ম জয় সভার ভিতর ॥ 

দরে সেনেরে রাজ। বসায় কোলেতে। 
[উসেনের গৌরব বাড়াল বিধিমতে ॥ 
হাপাত্র মনে বড় ছুংথিত অস্তর। 

জাকে গঞ্ভিয়া বলে মাহুদে পাতর ॥ 
বশেষ দক্ষিণ দেশে বটে ওই ধারা । 

থে। বেচে খায় তার। মগধের পার] ॥ 
তঙ্গকি ভোজের বাজি শিখিবে ভাগিন!। 
তুবা বলন পায় গজমুক্তা সোনা! ॥ 

ঠবে জানি ইন্থার সাক্ষী থাকে একজন। 
ত্য মিথ্যা উদয় দিয়েছে নু!রায়ণ॥ 

নত শুনি সেনরাজ। হাত জুড়ি কয়। 

[রি বাইতি সাক্ষী আছে শুন মহ।শর ॥ 
গত শুনে মাছদিয়ে,হাল হেটমাথা। 
তবে ত ফুরায়ে যায় কন্দলের কথা ॥ 

বনে ভাবে মহাপান্র বাইতিরে ভূলাব। 
ভয়ে কিম্বা লোভে তারে অধর্ম বলাব ॥ 
এই যুক্তি মনে করে মাহুদে পাতর। 

আর বার কহিছে রাজার বরাবর ॥ 

ধাক এর বিচার পরেতে হবে ভাই। 
আজ্ঞ। কর রমতীর খাজন! কর্তে যাই ॥ 
আদেশ পাইয়৷ পাত্র আরোহিল দোল|। 
বাইতির বাড়ীতে গেল মহার।জার শালা ॥ 
মহাপাত্রে দেখিয়া বাইতি করিল জোহ।র। 
পাত্র বলে কহ ছুরি কুশল তে। তোমার ॥ 


পশ্চিমউদয় দিতে গিয়াছিলে তুমি । 

ওঁ কথা শুনিয়া ধেয়ে এলাম আমি ॥ 
যখন তেএমায় জিজ্ঞাসিবে রাজ! মহাশয়। 
তুমি বলিবে হয় নাই পশ্চিমউদয় ॥ 

এই লও অঙ্কুরী রতনের হার। 

এঁ কথা দরবারে কহিবে একবার ॥ 

এত বলে চলে পাক্র বিদায় হইয়া । 
উপনীত হল তবে দরবারে গিয়া ॥ 
রাজার সাক্ষাতে পাত্র হাত জুড়ি কণ। 
ভাগিনার বিচার করহ মহাশয় ॥ 

রাজ! বলে শুনরে কোট।ল ইন্দ্রজাল। 
কার নাম হরি বাইতি ডাকরে তৎকাল ॥ 
আজ্ঞ! পেয়ে নিগের ধ।ইল বামুভরে। 
দড়বড়ি পৌছিল হরি বাইতির ঘরে॥ 
রাজার তলপ বেটা চল এই বেলা । 
উচিত পাইবি শান্তি করিস্‌ যদি হেল] ॥ 
হরি বলে একদণ্ড বিলম্ব কর ভায়া। 

জল ভরিতে গেল ওই আমাদের জায়া ॥ 
জল ভবে বাইতি বউ অতি দড়বড়ি। 
পথের ঘাটে পড়ে তার শ্বশুর শ্বাশুড়ী ॥ 
পুল হয়ে মিথ্যা কবে তির কারণে। 
সপ্তম পুরুষ পড়ে ধরণীর গণে ॥ 

আপন বধূর ত্বরে বলে ডাক দিয়া। 
কেন মিথ্যা কহিবে মা কিসের লাগিয়া ॥ 
পেয়েছ রাজার ধন দাও ফিরে লয়ে। 
বাড়ী গিয়া বাছারে তুমি বলে বুঝা ইয়ে ॥ 
এত শুনি বাইতি বউ করিল গমন ॥ 
ঘরে গিয়া ধরে আগে কাস্তের চরণ ॥ 
কেন মিথ্যা কৰে তুমি কিসের লাগিয়া 
লয়েছ রাজার ধন দাও ফিরাইয়া ॥ 
তোমার মাবাপ কান্দে পড়ে” ভূমিতলে । 
এত গুনি বাইতি বেট। অগ্নি হেন জলে ॥ 
ঠিক হুপুর বেল! গেলি জল ভরিবারে । 
ভূত প্রেত পিশাচ দেখেছিস্‌ পুকুরে ॥ 


২৪০ অনাদি-মক্গল 


বলিতে কহিতে বাইতি দ্বিগুণ উথলে। 
বনিতার চুল দড় বেন্ধে তবে ফেলে ॥ 
বনিতাকে বেদ্ধে রেখে করিল গমন। 
রাজ দরবারে গিয়া দিল দরশন ॥ 

পা বলে হরিদাস এসো এসে! হেতা। 
কি দেখেছ হাকন্দের কহতে! বারতা ॥ 
সেন বলে কেন মাম! করিলে ইঙ্গিত। 
কিছু নয় এর পাছে আছে বিপরীত ॥ 
র্িক সুজন রাজা সব তত্ব জানে। 
গঙ্গাজল তৃলমী আনিল সেইখানে ॥ 
হাতে লয়ে যতনে তুলসী গঙ্গাজল। 
যেইরূপ দেখেছ হরি সেইরূপ বল ॥ 

যদি মিথ্যা কহিবে পাইবে প্রতিফল । 
নরকে পচিবে পুনঃ যাবে রনাতল ॥ 
বন্থমতী বলে আমি সবার ভার বই। 
মিথ্যাবাদীর ভার আমি কতু নাঞ্চি সই॥ 
যুধিষির মিথ্য। দিল গোবিন্দ চরণে। 
কাল দেখ! দিল তার গোলোক দক্ষিণে ॥ 
এত শুনে হরি বাইতি মিথ্য! বলতে চায়। 
সরস্বতী এমে তার বসিল জিহ্বায়॥ 
বৈশাখের ছয় দিন সপ্তমীর তিথি । 
গোবিন্দ উদয় দিলেন শনিবার রাতি॥ 
এত শুনে মহারাজ! সাধুব।দ দিল। 
জাম] জোড়। ইলেম তখনি কত হল ॥ 
ঘোঁড়। চেপে হরি বাইতি চলে যায় বাড়ী। 
ঘড়ে আড়ে চায় মাহুদে মুচড়ায় দাড়ি ॥ 
টাক] থেয়ে বাইতি বেট! ঠকালে আমাকে। 
লাউসেন আগে থাকু মারিব শালাকে ॥ 
এই যুক্তি মনে ভাবে মাউদে পাতর। 
আরবার কহিছে রাজার বরাবর ॥ 
চোরের উৎপাত বড় হয়েছে নগরে। 
ভাগার লুটি্ন নিল কাল রাত দুপুরে ॥ 
এত শুনে মহারাজ! কম্পিত অস্তর। 

ছুই চক্ষু রক্তবর্ণ কাপে কলেবর॥ 


রাজ! বলে ডাক দেখি সহয় কোটাল। 
পাত্র বলে জান নাঞ্চি কোটালের ঠাকুয়াল ॥ 
'রাত্রিদিন বেট! পড়ে থাকে খাটে। 
শুনি নাকি চার রাড়ী তার ভাঙ ঘুটেকী 
ডাকাত পিদেলের সঙ্গে করেছে মিতাকি। 
চুরি করে সঙ্গে বেটা নাম কোতোয়ালি ॥ 
রাজার হুকুমে হাজির কোটাল ইন্দ্রজাল। 
ঢাল তরোয়াল পিঠে যেন জমকাল ॥ 
পাজ্জ বলে কোটালরে কোথ। গিয়াছিলে। 
রাজার ভাগারের টাকা কার বাড়ী দিলে॥ 
কোটাল বছ্গিল ও'গা নিবেদন মোর। 
বাপকে প্রত্যয় নাঞ্জ যদি হয় চোর ॥ 
গিয়াছে রাজার টাক আমি এনে দিব । 
স্বদপুরে থাকেতে। ইন্দ্রের ঠাঞ্চি যাব ॥ 
আজ্ঞা কর দিন চারি হবে বিলম্বন। 
যা হয় উচিত দণ্ড পাইব তখন ॥ 
লিখে পড়ে দিয়ে দূত হইল বিদায়। 
মহাপাত্র ডেকে কানে কহিল তাহায় ॥ 
পাইৰি রাজার টাকা হরে বাইতির ঘরে । 
ইহার সন্ধান আমি, বলে দিস তোরে॥ 
একে সে কোটাল জাতি পাত্রের আশ্বান। 
হাত বাড়াইয়া! যেন পাইণ আকাশ ॥ 
বেড় বেড় বলে ধান কোট্রালের ঠাট। 
বাইতির ধর যেন বসে গেল হাট ॥ 
লায়ের কাছী আনিয়ে কোমরে দিল ডোর । 
কেহ বলে আই মাগো বাইতি বেটা চোর ॥ 
কাল এল হরে বাইতি পশ্চিঘউদয় দিয়ে। 
কেমন করে রাজাদের টাকা নিল গিয়ে ॥ 
হরের গলায় দিল লোহার শিকল । 
ঘর দুয়।র সকল করিল পয়মাল॥ 
রাজার ভাগারের টাক দাখিল করিল । 
রামরস থাইতে কোটাল কিছু পাইল॥ 
হরিদাসে নিয়ে গেল দরবার ভিতর । 
হেনকালে হেসে বলে মাহদে পাতর॥ 


পাত্র, বলে রাজসভ। দেখ দৃষ্টি দিয়ে। 
বাউসে্নের সাক্ষী এল এই দেখ ধেয়ে ॥ 
মধ্যা কয়ে লাউসেনে করেছে খালাস। 
তারঞাক্ষী মহাজনের গলে দেখ ফাস ॥ 
(রিদাস বলে বটে নিবেদন মোর । 
পরীক্ষা করিবে রাজ। যদি হই চোর।॥ 
সান বলে মহারাজা তুলো নাঞ্ি তুমি । 
চারের পরীক্ষা রাজ! সব জানি আমি ॥ 
চার হলে বিস্তর সাধিয়ে রাখে ছল।। 
গ্রিভীরা জানে শ্রী হাতচোর শাল! ॥ 
ন্নামি জানি বিস্তর তোমার আছ্চমুল। 
চারের পরীক্ষ। রাজ। কেবল ত্রিশুল ॥ 
সীন্রভেদী রাজা আর নারীভেদী নর। 
পান্রভেদী ভূপতি ভূপিল গৌড়েম্বর ॥ 
টভে আশী হাত কাষ্ঠ উভা৷ করে থুইল। 
হরিদাঁল বলে হরি এই দশা হৈল ॥ 

"দশ ভেঙ্গে ধেয়ে আইল যত সব লোক। 
হরিদাস কান্দেন মনেতে পেয়ে শোক ॥ 
হরিদাস স্তব করে ভেবে ধর্রাম়। 
'দালায় চেপে মহাপাত্র আইল তথায়॥ 
চকাটালের তরে পাত্র কহিছে গঞ্জিয়ে। 
এত কেন বিলম্ব বাপের খুতি খেয়ে ॥ 
আকাশে হইয়া গেল ছুপ্রহর বেলা । 
চারের খাইলে থুতি কোটালিয়া শালা ॥ 
এত শুনে কোটালের কাপে কলেবর! 
হুরিদাসে তুলে দেয় ত্রিশূল উপর ।! 

কক্ষ হরি' বলে ভাকে বাইতিনন্দন। 
কোলে করে রথেতে তুপিল নারায়ণ ॥ 
হরিদাস স্বর্শে গেল লইঘা। শরীর । 

কেহ বলে এই ত দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির ॥ 
বাইতিবেটার পুণ্য নম্র কান্ঠের এট। গুণ। 
পান্ধ বলে গুন এর পূর্বববিবরণ ॥ 
ুর্ববকালে এই কাষ্ঠ দেব অংশে ছিল। 
তে বেটা পাতকী পরশে হ্বর্ধে গেল । 


৩৯ 


স্নে বলে বুদ্ধে বিশারদ হও মাম! । 
এক কথ! কই আমি দোষ কর ক্ষমা! ॥ 
দেব অংশে কাষ্ঠ যদি মামা ইহা জান। 
তবে মামা সংসারেতে ছুঃখ পাও কেন ॥ 
আর কেন ছুঃখ পাও সংসার বহিয়1। 
মাম! তুমি স্বর্গে যাও ভ্রিশুলে চাপিয়া ॥ 
পাত্র বলে নারে বাপু আমি নাঞ্ঞ যাব। 
বড় বেটা কামদেবে এখনি পাঠাব ॥ 
পাত্রের হুকুমে দূত তেমনি ধাইল। 
কামদেব পাঠ পড়ে ধরিয়ে আনিল। 
পাত্র বলে যাও বাছ! উপদেশ কই। 
তোর তরে রথ লয়ে বসেছেন গোসাঞ্চি॥ 
হরিদাস স্বর্গে যায় সঙ্গে যাও তুমি।* 
লাউমেন রহে তেঞ্ি রহিলাম আমি ॥ 
কামদেব বলে পিতা করি নিবেদন । 
ভিশুলে চাপিলে হবে আমার মরণ ॥ 
হরিদাসের পারা আমি পুণ্য নাই করি। 
পাতে বলে মিথ্যা! কথ! দেখিয়াছে হরি ॥ 
তবু ছুষ্ট মানুদের দয়া নাই মনে। 
ত্রিশুলে চাপায়ে দিতে বলে ঘনে ঘনে ॥ 
ধরাধরি ত্রিশখলেতে দিগ চাপাইমা । 
হনুমান বলে তবে ঠাকুবে ডাকিয়]॥ 
মহ্কাপাপী আদে রথে দিই দুর করে। 
মারিল বজ্জরলাগি কামদেব মরে !॥ 

পাজ্র বলে এই বেট! মহ[পাপী ছিল । 


মেজো বেট! জয়মণিকো ভ্রিশূলে তুলে দিল ॥ 


হনুমান্‌ পদাঘাতে দিল যমালয়ে। 
আর তিন বেটারে আনিল-দুতে গিয়ে ॥ 


_____ শশী শা শা শা 

* মুল পুর শেষ কয়েক পাঠ নই তইয়| যাওয়া 
এবং বছু অনুসন্ধানে তাহ! আর কোথায়ও না পাওয়ায় 
গানের মৌগিক গান সংগ্রহ করিয়া গ্রস্থথানি সম্পূর্ণ 


খরা হহীল। 
1 বৈছিনি। 
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একবারে তিন জনারে জিশুলে তুকে দিল। . 


, হঙ্ছমান্‌ পদাধাতে যমালয়ে নিল ॥ 

পাচ বেটা! মরে গেল ভাবে মনে মনে । 
ছ মাসের শিশু আনিতে পাঠায় তখনে ॥. 
পান্দরের পাইগ্। পান দিগের সব ধায়। 
ধরাধরি করি শিশু আনিল তথায় ॥ 

ছুষ্ধ বিহনে বাছ। কাঙ্দিয়া ব্যাকুল। 
অকালে শুকাল যেন কমলের ফুল ॥ 
ভগীরথ যেমন ১কল বংশের উদ্ধার। 
পাত্র বলে করিবে মোর কনিষ্ঠ কুমার ॥ 
এত বলি আপনি ত্রিশুলে তুলে দিল। 
হন্থমান্‌ পদদাঘাতে যমালয়ে নিল ॥ 

ছ বেটা মরিয়। গেল পর্বতের চুড়ে। | 
রপ্ত।কে দিতেন গালি আপনি আটকুড়ো ॥ 
ভাল করিলে মন্দ ফল ন৷ দিবে গোসাঞ্চে। 
পরের মন্দ করিলে আপনার ভাল নাই॥ 
হেন কালে রঞ্জাবতী সমাচার পেয়ে। 
সেনের গলায় আসি ধরিল কান্দিয়ে ॥ 
ওরে বাছ! লাউদেন কি কর্ম করিলি। 
বাপের বংশের মোর বাতি নিভাইলি ॥ 
যার সঙ্গে কোন্দল তাহারে ন৷ থুইলি। 
অজ্ঞান পশুর তুল্য শিশু!র বধিলি ॥ 
এত শুনি সেন রাজ ঈষৎ হাসিয়। । 
ছ*মাসের শিশুটারে দেন ঞিয়াইয়া ॥ 
প্রাণ পেয়ে মৃত শিশু হাসে খল খল। 
দেখিয়া বিস্ময় মানে সম্ভাস্থ সকল। 

তা দেখিয়া মহাপান্ অস্থতপ্ত টয়! । 
ভ।গিনাক়্ গলে আমি ধরিল কান্দিয়] ॥ 
ক্ষম অপরাধ ভাগিন! ক্ষম অপরাধ। 
কপ করে দাও আমায় অভয় প্রসাদ ॥ 
সেৰ ৰলে কেন মামা এখন এমন। 

শবে কেন পোড়াইলে ময়ন। ভূবন ॥ 
যেমন কন্ম করিলে ফন ভূরপ্তহ তাহার । 
পুড়িয়। যাউক অঙ্গ দেখুক সংসার ॥ 


এই বাক্য বলিতে ময়ন।র সদাগর। 
তখনি গলিয়া পড়ে মাহদে পাতর ॥ 
সর্বাজ গলিয়! পাজের পড়িছে রসানি । 
ভেয়ের ছূর্গতি দেখে কান্দে রঞ্জারাপী ॥ 
ওরে বাপু লাউসেন আশীর্বাদ লাও। 
তোমার মামার দিব্য অঙ্গ করে দাও ॥ . 
এত শুনি সেনরাজ] ঈষৎ হানিয়। 
পরিবার বসন রাত দিল আজাড়িয়া ॥ 
সেই বস্ত্র মাছদিয়! পরশিল গায়। 
আছিল যতেক ব্যাধি ছাড়িয়া পলায় ॥ 
মুখে না লইল বস্ত্র বাসীর কারণ। 
ংসারেতে মহাব্যাধি বাড়িল এখন ॥ 
মাছদে পাতর যদি বস্ত্র মুখ দিত। 
তবে কেন মহাব্যাধি সংসারে রহিত ॥ 
পাত্র বলে যাও বাপু দেশে যাও তুমি। 
ধা্মীঁহলে তুমি রে অধন্মী” হলাম আমি ॥ 
মা বাপ লইয়া সেন চাপাল দোলায় । 
আপনি লাউসেন গিয়া চাঁপিল ঘোড়ায় ॥ 
অন্য এক ঘোড়া চাপি চলিল কর্পর। 
অযোধ্যায় যাঁয় যেন্‌ শ্রীরাম ঠাকুর ॥ 
দশ দিনে ময়ন। দাখিল গিয়ে হল। 
মন্বনার প্রা বলে রাত্রি পোহাইল ॥ 
আনন্দসাগরে ভাসে ময়ন]র প্রা । 
কেহ বলে বাটাতে আইল রাম রাজ! ॥ 
লক্ষপতি প্রজা সব হয়েছে কাঙ্গাল। 
অগ্নের বিহঙ্গে সাঁর কেবল কঙ্কাল॥. 
প্রজার দারিদ্র ছুঃখ হেরি সেনরায়। 
হেটমুখে মনে মনে ধর্মকে ধেয়ায় ॥ 
ভক্তের ভাবন! বুঝি দেৰ নারায়ণ ।: 
অম্বতকুণ্ডের মেঘ ভাকিল তখন ॥ 
অম্বতকুণ্ডের মেঘ মন্দ বরিষণ। 
যত জন মরেছিল পাইল জীবন ॥ 
শকুনী গৃধিনী খেলে কারে খেলে দানা ।.. 
গুস্তিয প্রমাণ জিল নবলক্ষ- সেনা! . :* 
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প্রাণ পেয়ে গা তুলিল ডোম তের জনে। 
কলিঙ্গ। সুনরী বেঁচে উঠিল শ্বশানে ॥ 
সক্ত। শুকে। প্রাণ পাষ কালু বীরবর। 
প্রাণ পেয়ে গা ভূলিল ওগ্ডর পাখর ॥ 
পূর্বব প্রায় হইল সব দক্ষিণ-ময়ন1। 
নান। ধনে পরিপূর্ণ বিচিজ্ঞ সাজন] ॥ 
ধর্মের কূপায় কারো নাই রোগ শোক। 
সর্ববধর্ম ক্ষমাশীল সুখী সর্ধ লোক॥ 
এইরূপে কিছু কাল লাউসেন রায়। 
রাজত্ব করেন ম্বে ধঙন্মের কণা ॥ 
কলিরে আগত দেখি দেব মায়াধর। 
হন্থমানে ডাকিয়া কহেন অতঃপর ॥ 
ঠাকুর বলেন যাও বীর হমুমান। 

কলি এল লাউসেনে রথে করি আন ॥ 
এত শুনি রথ লয়ে পবননন্দন। 
সেনের সাক্ষাতে গিয়। দিল দরশন ! 
গুরু দেখে দুটী ভাই করে গ্রণিপাত। 
দাড়ায়ে রহিল ঠৌহে যুড়ি ছুটা হাত ॥ 
হঙ্গ বলে শুন বাপু ময়নার তপাধন। 
তোমার তরে রথ পাঠ।ঠেন নারায়ণ ॥ 
সেন বশে কহ গুরু কলির ধর্ম কি। 
হন্ছমান্‌ বলে শুন এই বলে দি॥ 

দান করি ফল হাতে লহ গঙ্গাজল। 
একমনে পৃজ ধন্ধের চরণকমল ॥ 
কলিচরিজ্রের গীত গান হন্ুমান। 
রামদাদ বলে কর নায়কের কল্যাণ ॥ 

শুন রাজা লাউমসেন কলির ভারতী । 

পরীক্ষিত পতনেতে কলির উংপত্তি ॥ 
হরিবে সাগর গঙ্গা না রহিবে চিন । 
'অকুলীন কুলীন কুলীন হবে হীন ॥ 
নগর সাগর হবে সাগর হবেডঙগা। 
কলিষুগে অপরূপ ক্রাঙ্ষণের লাজ] ॥ 
কায়স্থ ব্রাঙ্মণে ঘর হবে একত্বর॥ 

বিয়্ালী ভেজিয়ে হবে সেঙ্গালীর খর ॥ 


্রাহ্মণে বেচিবে মাংস চাউল লবণ ঘি। 
কহ নেন কলিতে নিস্তার আছে কিঞ& 
আশদ কাটিয়া লোক রুইবে শেওড়!। 
কায়স্থ ব্রাঙ্গণ তুলে বসাবে শুড়িপাড়া ॥ 
*কলিযুগে নৃপতি হইবে দুরধর্ষ। 
অবিচারে পৃথিবী হরিয়| লবে শন্ত ॥ 
কলিষুগে বালব হরিয়! লবে জল। 
কলিযুগে বৃক্ষ আদি হবে মন্দফল ॥ 
পরধনে তস্কর দিবসে দিবে ডাকা । 

খল জনে মঙ্জাইবে পুণ্যবানের টাকা ॥ 
ভা ভাই দ্বন্ব করে দুয়ারে শিবে কাটা। 
বউ হয়ে শাশুড়ীকে মারিবেক ঝাটা॥ 
পুণ্যের শরীরে এসে পরশিবে পাপ। 
কলিযুগে দুহিত। সম্ভাষ করিবেক বাপ॥ 
ভাই ভগিনীতে লোক পরশিবে অঙ্গ । 
শুন রাজা লাউসেন কলির যত রঙ্গ ॥ 
মাত বছরের নারী হবে রজন্বল]। 
একভাগ বিয়ালী হবে তিন ভাগ পালা ॥ 
এত শুনি কর্পর কর্ণেতে দিল হাঁত। 
বর্পুর বলেন দাদ! এতট। উৎপাত ॥ 
বিদায় হয়ে যাই চল লাউসেন ভাই। 

মা বাপের চরণে বিদায় হয়ে যাই ॥ 

এত বলি ছটী ভাই করিল গমন । 
পিতার নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥ 
লাউমেন বলে পিতা করি নিবেদন । 
তোমার তরে রথ পাঠালেন নারায়ণ ॥ 
কর্ণসেন বলে রে বৈকুগ্ঠ যাব আমি। 

এ সব ধন সম্পদ কাকে দিবে তুমি ॥ 
সেন বলে ব্ষিয় মায়া হইল তোমারে। 
এই দেশে রাজ! হবে জন্মজন্মাস্তরে ॥ 
বাপকে প্রবোধ দিচ। করিল গমন। 
মায়ের নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥ 

সেন বলে ওগো! মাঘ শুন মন দিয়া। 
গোবিন্দ পাঠালেন রগ সোনার লাগিঘ়া ॥ 


২৪৪ অনাদি'মঙ্গল 


রঞ্জা বলে মোর স্বর্গ স্বামীর চরণে। 

পতি বিনা গতি নাই যাব কার সনে॥ 
সেন বলে তোমাকে পূর্বেতে আছে বর। 
দেহ পালটিয়া যাবে ইঞ্জের নগর ॥ 
পূর্ববেতে তোমার নাম ছিল জান্ববতী। 
পুজার কারণে নাম হল রঞ্জাবতী ॥ 

এত বলি ম। বাপেরে পরবোধ দিয়া । 
কৃষঃ যেন যান নন্দ যশোদা ছাড়িয়।॥ 
প্রণাম করিয়া দৌহে হইল বাহির । 
রঞ্জাবতী কর্ণসেনের প1য।ণ শরীর ॥ 

চারি পাটরাণী ডলে রথের উপর । 

শারি গুক পক্ষী নিল পিঞ্জর ভিতর। 
বারটী ভকিতে এসে হল উপনীত। 
রথেতে তুলিল রাজা হয়ে আনন্দিত ॥ 
সামুল! আমিনী চাপে রথের উপর। 
ঘোড়া ঘুড়ী রথে সেন তুলিল সত্বর ॥ 
কালুকে বলিল কালু রথে চাপ গিয়া। 
গোবিন্? পাঠান রথ তোমার লাগিয়া ॥ 
কালু বলে তামার সঙ্গেত যাব আমি। 
মদ মাংল তথায় গিয়া খেতে দিবে তুমি ॥ 
সেন বলে ওরে কালু ৫কলি সর্বনাশ। 
ঝাপড় হইয়া তুমি হওগে প্রকাশ ॥ 
ঝাপড় হইয়। থাক বৃক্ষের উপরে। 

ডোম তোমায় পৃজিবে পাইয়৷ শনিবারে ॥ 
.লখেকে বলিল লক্ষে রথে চাপ গিয়া । 
গোবিন্দ পাঠান রথ তোমার লাগিয়] ॥ 
লক্ষ্মে বলে মোর স্বর্গ স্বামীর চরণে। 
পতি বিন! গতি নাই যাব কার সনে ॥ 
সেন বলে তোমাকে পূর্বের আছে বর। 
যী হয়ে থাক বটমূলের উপর 

যে কালেতে জরানন্ধ পালন করেছিলে । 
সেই কালে জরা রাক্ষমী নাম থুইলে ॥ 
তে কারণে তোমাকে পূর্বের আছে বর। 
যী হয়ে থাক তুমি সংসার ভিতর ॥ 


এত বলি বিদায় চাহেন সওদাগর। 
ভাঙ্গিয়৷ পড়িল লোক ময়না সহর ॥ 
আকুল হইয়। কান্দে ময়নার প্রজা । 

কেহ বলে কোথাকে চলিলে রামরাজা ॥ 
প্রজাকে ব্যাকুল দেখি লাউসেন রায়। 
রথ হইত চিল্রসেনে ভূমিতে ন।মায় ॥ 
চিত্রসেনে রাজ! করি রথে গেলেন দেশে । 
রাম যেন রাজা করি রাখিল লবকুশে ॥ 
দশ অনতার গীত গান হনুমান । 

রাম্দাল বলে কর নায়েকের কল্যাণ ॥ 


নাহি ছিল জল স্থল স্বর্গ মর্ত্য রসাতল 
নাহি গিরি মেউর মন্দার। 

মনরূপে মহামতি শুন্তেতে করিয়। স্থিতি 
একাকী ভ্রমেন নিরাকার ॥ 

ফিরেন পরম শূন্যে স্বস্তি নাহিক মনে 
উলৃক জন্মিল নাদিকায়। ূ 

ক্ষুধায় কাতর পাখী ভগবান্‌ ভক্ত দেখি 
মুখের অমৃত দিল তায়॥ 

কিছু বা উলুক খাইল বিশ্বতে জন্সিল জল 
জলেতে হইল একাকার । 

রহিতে না পেয়ে স্থল ধর্দ হলেন বিকল 
মীনরূপে হলেন অবতার ॥ 

কুস্ত বাসকী আদি হইলেন গুণনিধি 
বরাহ হইল শেষকালে। 

হিরণ্যাক্ষ মহাকায় যুদ্ধ করিবারে যায় 
তারে বধ করিল! পাতালে ॥ 

দৈত্যরাজ মহাশুর জিনিতে ইন্জের পুর 
দেবপুরে গণিল প্রমাদ। 

নরসিংহ রূপ ধরি দৈত্য বিদারিয়া মারি 
প্রহলাদে করিলেন প্রসাদ ॥ 

স্থখর্ব বামন বেশে যাইলে বলির দেশে 
জিপাদ ধরণী লৈতে ছায়। 


' আনাদি-মজল 


ক্ষিতি জুড়ে পদ একে আর পদব্রক্ষলোকে 
তৃতীয় পা বলির মাথায় ॥ 

তহেষ্লারায়ণ হরি 'রামরূপে আবতরি 
ভরত লক্ষণ শক্রঘন। 

দারুণ দৈবের পাকে বনবাস দিল তাকে 
সত্য লাগি রাম গেল বন॥ 

রামের হরিল লীতা স্থুগ্রীব তাহার মিত। 
জাঙ্গাল বান্ধিল সিদ্ধুজলে। 

বধ করি দশাননে র'জা দিল বিভীষণে 
সীতারে আনিল চতুর্দোলে ॥ 

অধোধ্যায় রাম রাজা আনন্দে যতেক প্রজা 
লিখিল বান্মীকি মহামুনি | 

উগ্রসেনের সুতা গোবিন্দের তেঁহে! মাতা 
নাম তাঁর দেবকী ঠ'কুরাণী॥ 

অষ্টম গর্ভেতে হরি দেবকী উদরে ধরি 
কৃষ্ণপক্ষ ভাও্রণদ মাসে। 

ধরাভার নিবারিতে হরি আইল অবনীতে 
তাহা শুন কহি অনায়াসে ॥ 

পৃতন! বধিয়ে হরি শকট তঞ্জন করি 
বধ কৈল যমল 'অজ্জুনে। 

শ্রীদাম স্থুদাম দাম কৃষ্ণ সহ বলরাম 
ধেন্থ লয়ে চলিল বাথানে ॥ 

অথান্থর বকান্থুর তৃণাবর্ত মহান্থর 
কেশীবধ করিল গোপালে। 

জগতে হইয়ে কান গোপীর সাধিলে দান 
অবশেষে ঝাপ দিলে জলে ॥ 

কালিয় মর্দন করি গোকুলে আইলে হরি 
অক্ুর যোগায় আনি রথ। 

অক্রুরের রে হরি চলিলেন মধুপুরা 

গোপীকার শিদ্ধ মনোরণ ॥ 

কুবলয় হস্তা ছিল তারে হরি বধ &কল 
বধ কৈল মুষ্টিক চ'নূর | 

ছুরাশয় কংস ছিল শক্র ভাবে মুক্ত হুল 
হরি রহিলেন মধৃপুর ॥ 


২৪৫ 


দশ অবতার কথা ভারত পুরাগ গাথ! 
ইতিহাস করিল ধাহার। 


পরাশর মহামতি তেজে যেন প্রজাপতি 
ব্যাসদেব তনয় তাহার ॥ 


ব্যাস নারায়ণ হরি তাহারে গ্রণাম করি 
চারি বেদ বদনে যাহার। 

দশ অবতার সায় কবি রামদ!ন গায় 
হরি বল জ্বন্স নাহি আর.॥ 





প্রথমে করিল পুজা ছ্বিজ হরিহর। 

এক লক্ষ বাতি জলে গাজন ভিতর ॥ 
তার পর পুর্জিল মুনি উর্বশী । 

এক লক্ষ গাজনে রাখিল সন্গাসী ॥ 
তবে সদাশিব প্রভূ সদা ডোম হয়ে। 
মেঘ রাউলে জন্ম নিল গিয়ে ॥ 

দুর্গ হল ডোমনী আর শিব হল ভোম। 
মেঘ রাউলে পৃজ! করিল ধরম ॥ 

তবে পূজ। দিয়াছিল বল্প,কা গাজন। 
যেই যজ্ঞে গঙ্গ! এল করিতে রন্ধন ॥ 
তবে রাজা মোহিনী মান্ধাতা পুজেছিল। 
যার ধনে যুধিষিরের অশ্বমেধ হল ॥ 
ধর্পুত্র আছিল পাগুব যুধিষ্ঠির । 

স্বর্গ চলে গেল রাজ! লইয়া শরীর ॥ 
মহারাজ! হরিশ্চন্দ্র হয়ে দুরাচার। 
ডাঙ্গিয়া ধর্পের ভিটা করিল ছারখার ॥ 
পুত্র কাম্য করে রাজা ফিরে বনে বনে। 
বার বৎসর ছিল গিয়া বন্ধুক! গাজনে ॥ 
ধর্মের কপায় তার লুয়ে পুত্র হল। 

পুত বলিদান দিয় কিরিয়া পাইল ॥ 
তবে পুজা! করিঙ্গেন গোউড় গাজন। 
যে গাজনে হইল ঝড় রি বরিষণ। 
একাদশ যুগেতে একাদশ পৃর্দেছিল। 
তোম! হতে বারমতি পরিপূর্ণ হল ॥ 


ই অনাদি-সঙ্গল 


এস দানপতি লহ হাতে গঙ্গাজল। 
অষ্ট তুল দুর্ববা আর বার ফল। 
হন্থমানের হাতে রাজা দিয়! পঞ্চ ফল। 
রথে গিয়! চাপিল ময়নার বীরদল ॥ 
দেখিতে দেখিতে রথ উঠিপ আকাশ। 
স্থুমেরু ছাড়ায়ে মেরু অনাদির দাস ॥ 
মন্দাকিনীর জলে রাজ। ্নান আচরিয়া। 
পাইল দেবের দেহ মন্ুখ্য হেয়াগিয়। ॥ 
প্রথমে বিদায় হল ভকতে বার জন। 
তার! দব রেল গরিয়! বিষ্ুর ভবন ॥ 
ঘোড়া ঘুড়ী টৈল সৃর্যযরথের উ“র। 
আপনি ভাকিয়! তারে দেন মায়াধর ॥ 
চারি পাটরাণী গেল ইন্দ্রের মন্দরে। 
শচী পুরন্দর এসে ডেকে নিল তারে ॥ 
শারী শুক পক্ষী ছিল পিঞ্জর ভিতর। 
ত্যজিয়৷ পক্ষীর মৃত্তি ছিজের কোঙর ॥ 
দ্বিজ হরিহর দেখে আনন্দ হৃদয়। 
নিজালয়ে লয়ে গেল আপন তনয় ॥ 
সামুল! আমিনী যায় ব্রদ্মার মন্দিরে। 
সাবিত্রী আসিয়া ডেকে লয়ে যান তারে ॥ 
চারি যুগ আছিল সে সাবিত্রীর দাসী। 


পূজার কারণ নাম লাউসেনের মাসী | 
যার যেই অধিকার সবাই বিদায়। 
ঘন খন কর্পর গোবিন্দ পানে চায় 1 
কর্পর মিশাল হল প্রভুর বদনে। 
যেইখানে উৎপত্তি মিশাল সেইখানে | 
সিংহাসনে সেন রাজ! ঢালিলেন গা । 
আপনি গোবিন্দ করেন চামরের বা ॥ 
লাউসেন রহিলেন গিয়া ম্বর্গপুরে। 
বারমতি সঙ্গীত সাঙ্গ হল এত দূরে ॥ 
এইখানে বারমতি হৈল সমাপ্ত। 
রামদালস গাইলেন ধর্মমুবকত ॥ 

যে গাহিলাম যে রহিল ঘুমে বিস্মরিল । 
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম যদি বা ভুলিল ॥ 
অপরাধ লবে নাই রাজরাজেশ্বর। 

এই নিবেদন করি তোমা বরাবর ॥ 
যে গাওয়াল যে শুনিল প্রভু ধন্মরায়। 
করুন কল্যাণ তার নিবেদিছু পায় ॥ 
ধনে পুত্রে লক্মীলাভ হউক তাহার। 
অস্তকালে হয়ে থাকু ভবসিদ্ধু পার ॥ 
এইখানে অষ্টমজলা! হল সায়। 
হরিধবনি কর সবে হইন্ু বিদায় ॥ 


ইতি অনাদিমঙ্গলনাম শ্রীধশ্বপুরাণ সমাপ্ত ॥ 





ি. পরিশিষ 


সুভাষিতাবলী 
পয়ার পৃষ্ঠা ওক্তস্ত পয়ার পৃঠা। ও স্তম্ভ 
অতি দর্পে হত হ'ল লঙ্কার রাবণ | বৃদ্ধ ভাতার যুবতী মাগ কেমনে হবে ঘর ॥ ১৯১1১ 
হিরণাকশিপু মৈল রাজা! ছুর্যোধন ॥ ৯৯1১ বেরুলে গজের দস্ত না যায় ভিতর । ১৩৭1১ 
আকন্দের বদলে মাকন্দ হ'ল হারা ॥ ২১১১ মণ্ডল হইয়া! বাদ ভূপতির সনে 
একে কাটা ঘাও তায় জাম্বীরের রন ॥ ১৬১২ পতঙ্গ পতন যেন যজ্ধের আগুনে ॥ 
কত কাল বসে খাব পিতার অর্জন ॥ ৮১১ ভূজঙ্গ হইয়ে নাকি জিনিবে গরুড়ে। 
কতক্ষণ রয় মিথা] চাতুরির কথা ॥ ১১২১ জিনিবে পতঙ্গ হয়ে মাতঙ্গ প্রচুরে ॥ 
কুপুত্র যে জন, থায় বাঁপ মায়ের উপায়॥ ৮১১ কর্কট হইয়। নাকি জিনিবে শুগাল। 
কোন্‌ ছার জীবন যৌবন বালির বাধ। ইন্দুর হইয়। কোথ। জিনেছে বিড়াল ॥ 
রাহু গরাসিলে হে মলিন হয় টাদ॥ ১১৬1১ সালুর কি হ'রে লয় ফণি-মাথার মণি। 
ঘর ভেদি মরে গেছে লঙ্কার রাবণ ॥ ২২১1১ অনস্তব কথ! কেন বল নারায়ণি॥ ১৬1১-২ 


ঘুমাইলে লোক হয় জিয়ন্তেতে মরা । ১৪২।১ 
চাকর কুকুর তুলা এক ভেদ নাগ্রি। 
দরবারে দেখিলে রাজ। চাকরের বড়াই | 
চাকর কুকুর তুলা এক ভেদ নাই। 
সভামধো দেখ রাজা চাকরের বড়াই ॥ ১৬৬২ 

চান্দ বসে আকাশে ফোজন লক্ষ দূর। 

দেখ ন। চাতক কেন টেঁচায় বিধুর ॥ অর্থালঙ্কার | 
কৌঁতুকে কুমুদর ফুটে কোৌঁমুদী পাইয়া | 

সেরূপ সতত তুষিবে পাতি দিয়া ॥ ২৭1২ 

চিনিতে রোপিয়। নিম ছুগ্গের সিঞ্চনে | 

জেতের শগভাৰ তিন্ত ন। ছাড়ে কখনে ॥ 

সাপিনী বাঘিনী সিংহী পোষ নাঞ্ি মানে । ২২৪1২ 

[ পয়ন1 সিঞ্চিতো৷ নিভাং ন নিশ্বে। মধুরাতে। ] 

জান না অধম জনে উচ্চ সমাদর । 

কুক্ধুরে আদরে উঠে মাথার উপর ॥ ১৮২ 

পুর্রশোক তুলা বাথ। না| আছে ধরায় ॥ ১৮1১ 
পূর্ণিমার চাঁদে গোসাঞ্জি কোন্‌ দোষে কালী ॥ ২১১১ 
বনিত। সম্পদ সুখ নিশির স্বপন ॥ ২৩*২ 


১৭৪২ 


বিধাতার কলম বাবা। রদ হবে নাই ॥ ১৬০1১ 
বিধি বাম যাহারে তাহার সদ] দুখ ॥ ৩৩1১ 
বুড়। হলে বল বুদ্ধি যায় রসাতল। 


সময়ে গীযুষ হয় সাপের গরল ॥ ১৭৭1২ 


যখন দেব ধরে যারে কার বাপে রাখি। 


নল নিল জনক দৈইমস্তী রাণী সাক্ষী ॥ ১৮৫1১ 
জানিলাম জামাতা ভাগিনাগুল! পর ॥ ১৪৩া২ 
দশ! খাট হলে পুরুষ এমনি দুখ পায়। 

মহামত্ত বারণে বেঙের লাখিখায়। ২২৭1১ 


ছুখ হখ যত বল সহোদর ভাই। 

কখন বা ছুঃগ আছে কভু শখ পাই ॥ ১৫০২ 
দুদের বালক নাক চুশ্ধে কহু থাকে । ২২৮১ 
ধন্দেতে ধান্মিকে রক্ষে কয়েছেন বা।স। ৩২২ 
পিক থাকুক যে জন পরের আশ। করে। 
নরীকুল থাকতে কেন ঘারে বসে মরে॥ 

পরধন মন্নগত অপার জীবন। 


পরের আশা করে তার জীবনে মরণ ॥ ২০৭২ 
নলিনীদলের জল জীবন চঞ্চল। 

জলেতে বিপ্বোক যেন করে টলমল ॥ ৪২২ 

[ নলিনীদলগতজলমতিতরলং 
তথ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্‌ ॥ ] 

পতঙ্গ হইয়! বাদ মাতঙ্গের সনে। ২২১।১ 


পাত্রভেদী রাজা আর নারীর ভে নর। ১৩৩1১) ১৬২। ১ 
পাত্রভেদী রাজ। আর নারীভেদী নর. ১২৫২ 

পাথর ফেলিলে যায় এক পক্ষে তল। 

ঘোড়ার চাপানে হল এক হাট, জল ॥ ২০৮২ 


[ ২ ] 


পয়ার পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 
পাথরের পরে আঁক লিখিলে নাকি মুছে ॥ ৩২২ 

পুত্র বিনে সংসারে সকলি শূন্যময় | 

পুত্র বিনে কে তারিবে পুক্লাম নিরয় ॥ 

পুত্র বিনে কে করিবে কুলের উদ্ধার | 

পুত্র বিনে পিতৃলোক করে হাহাকার ॥ ৪২1১ 

যতক্ষণ নাহি দেখি আপন নয়নে । 


প্রতায় না যাই আমি কাহার বচনে ॥ ১২৪1১ 
যশবীর্তিবিহীন জীবন অকারণ । 

যশ যার নাই তার জীবস্ছে মরণ ॥ ২১৮1১ 
যশকীর্তিবিহীন জীবন অকারণ । 

যার যশ নাঞ্ি তার জীবস্তে মরণ ॥ ১৭২২ 
যুবক স্বামীর কথ। গীযু!ষর কণ। 

বৃদ্ধ সোআমীর কথ! ছেঁচ1 ঘায়ে মুন ॥ ১৯১১ 
যেখানে সম্পদ্ধ বাড়ে সেখানে বালাই | 

কোথা গেল কর্ণ রাজ ছুর্যোধন রায় ॥ ১৮৭1১ 
যে লয়েছে শ্বরগের পীযুষের তার। 


কীজির আশ্বাদে কতু তৃপ্তি হয় তার ?॥ ৫২২ 
শুভ কর্ণ শীত্বত। অশুভে বটে বাজ ॥ ৪8৫1১ 
[ শুভন্ত শীগ্রম্‌ অশুভস্ত কালহরণম্‌। ] 

সাপ ছেড়ে শিরোমণি রহিতে পারে কোথা] ॥ 
স্থখ দুখ যত কিছু ললাটের লেখ] | 

মন দড় থাকিলে দেবতার মনে দেখা ॥ ৪২১ 
হাতে অল্প পাইলে ত মুখে নাহি খায়। 

কি কাজ আকুষি যদি হাতে ফল পাই ॥ ২০৩১ 


অলঙ্কারগর্ড বাক্যাবলী 
যমুনা! আকৃতি সিলে (--পাষাণী কালীমুর্তি) ১১ 
অনলে পতঙ্গ যেমন পুড়ে হয় ছাই। ১৯1১ 
মেঘমাল] কাদম্থিনী হাতীর চাপান। 

(-হাতীর হাওদ] ) 

অশ্থখের পাত। যেন বরোজের পান ॥ ২৫২ 
উলু উ্পু উলাউলি উল্লাসিত মন। ২৬1২ 
উলুবন হতে যেন বেরুল পিচাশী ॥ ১১৫২ 
ওড়মাল! কেবলি গীথধিল মালাকার ॥ ৯৪1২ 
€ -জবাফুলের মালা রক্তধারার মহিত উপমিত। ) 
কদলী বিছ্ায় ঝড়ে ॥ ২২1১ 
কদলী বিছায় যেন বৈশাখের ঝড়ে ॥ ২১৮1২ 
কলার কান্দি ধরিয়। যেমন বাছুর ঝোলে ॥ ৮৫১ 


১৪৩1১ 


পয়ার পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 

কাটিব যেন কলার গাছ। ২১৩1১ 

কামকান্তা কাখে কিবা কনককলসী। ১০৪1২ অর্তুপ্রাস 

থসে যেন পাবৰকের ফুল ॥ ৩৩1২ 

গঙ্গাজলে ভাসে যেন ঠিক বাসি মরা (অশুভ উপম1) 

৫৬২ 

ঘুরুলে বাতাসে যেন তৃণ উড়ে যায় ॥ ২১৫২ 

ঘ্তের কোলেতে যেন ঘোলের পসার ॥ 

জালিয়ার জালে গে! ছ্বাকিয়া লয় পানি। ১২ 

ঘোড়া জেন তারা৷ খসে ॥ ২২১ 

চৈত্র মাসে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥ 

পরতির পরশরূপ তপনকিরণে। 

কমল প্রকাশে রজ উথলে হুক্ষণে ৷ 

নরলোকে নাহি হেরি হেন মনোরম । 
সুলক্ষণ। সুরূপণ সুন্দরী 

নির্ববন্ধ নিবন্ধ অন্ধ | ৯1১ 

পতঙ্গ পতন যেন যজ্জের আগুনে । 

পদ্মপাতে জল যেন টলমল করে। 

পাবকে বসিয়ে যেন ননীর পুতুলী। 8৮1২ 

পাষাণ লুফিয়। নিল কদপ্বের ফুল ৮৫২ 

পাষাণের রেখ মা তোমার মুখের রা॥ ১৭২ 

-ুমুছিবার নহে। 

পুকুর গাবানে যেন চিলে খায় মাছি॥ ২১৩1১ 

পুরটপুত্তলী রাম তাহাতে প্রকাশ ॥ ৪৮1১ 

পূর্ণিমার চন্দ্র যেন রাহুর গ্রাসেতে ॥ ১৪৩২ 

বাঘের লোচনে বহে জাহ্নবীর ধার ॥ ১1১ 

বাছ! হারাইয়! গাভী যেন খুঁজে যায়॥ ১৮৬২ 

বাছুর হারালে যেন বাথানিয়! গাই ॥ ৪০1২ 

বাছুর হারায়ে গাই যেন। ৬৪1১ 

বাচ্চুর হারাএ যেন বাথানিয়া গাই ॥ ৬৪1২ 

বার হল চিরুণি তার তিনটে ছিল দাড়া ॥ ১১৫২ 

বেণাগাছের ঝোড়ে যেন বসিল জাম্বকী 1 ১৬৮২ 

ছুটিল বহিত্র যেন গগনের তারা ॥ ৪৩1১ 

জ্বলন্ত আগুনে যেন স্বৃত পেলে জ্বলে ॥ ১৩৭১ 

জীবনবিহীন যেন মীনের আকার ॥ ৫81১ 

ঝাঁপিল বদনচন্ত্র বসন অন্বরে ॥ ৫৫1১ 

ডুবিল পদ্মিনীসখ। পশ্চিমের পারে। 

কুমুদিনীকাস্ত জাগে গগন উপরে ॥ ৫৫1১ 


১০৩।২ 


৫81২ 


২৪1২ 


৮৫১ 
১৬৮।১ 


[৩ ] 


পয়ার 

তনুরুচি শোভা৷ করে সরিষার ফুল। ১১৬২ 
ত্বরিষ্জে তরণীযোগে তরিল অজয় | ১১1১ 
তার মাঝে রঞ্জ1 যেন মেঘে ঢাক] শশী ॥ ৪৬1১ 
তিন দিন মৌকাম করহ যুবরায়। 

তিন দিনে শুনেছি জোয়ার ট্‌টে যায়। 
যোঁধন বদন ধন এইরূপ জানি। 
মোকাম করিয়া! তবে বৈস নরমণি ॥ 
তিলভ্ুঞ্জে কুষাণ যেন লাঙ্গল জুড়ে দিল॥ ১১৫২ 
দিনে দ্রিনে বাটে গোঁর শুক্ুপক্ষের শশী ॥ ৪1১ 
দিনে দিনে বাটে শিশু পূর্ণ শশিকল1॥ ৩৩1১ 
দেহ দেখে মন্দার মুমেরু পায় লাজ ॥ ১৮৩১ 
নদনদী প্রসবিয়ে গরাসে তোয়নিধি ॥ 
ভূজঙ্গ গরাসে তার আপন সম্তানে | 
যজ্ঞ করা! যজ্ঞফল দাও কোন্‌ জনে ৷ 
নবীন নীরদকান্ঠি। ৫৩1১ 

নবীন লাবণাময়ী নবীন যুবতি। 

দিন দিন নবভাব ধরে রঞ্জাবতী ॥ ৫৪1২ 

বেণাগাছ আড়ে যেন লুকায় জন্বকী। ২১৫1১ 
মার্জারের গলে নাকি কুঞ্জরের ঘাট! (ঘণ্টা ) ॥ ২১৭1১ 
মেঘেতে বিজলী যেন নেপনের লো॥ ২০২২ 

যজ্ঞের অগ্ুন পারা জ্বলে ॥ ১৪৪1১ 

শশকে মশকে কোথা শার্দল শৃগাল। 

মরকত মণি কোথ! তিমির মিশাল ॥ ২২১১ 

' শাবক হারায়ে যেন বাধিনী ফুকারে। ২১৯২ 
শুক্লপক্ষে বাড়ে যেন নব শশিকলা 1 ৬৫1১ 

শুভ সায়ং সংযোগ সংসার সমুল্লান॥ ৪81১ 

শোধ শূর্যা, ধর্ম সম ধর্ম। ২৫২ (-যমকানুপ্রাস |) 
সকল সংসার দেখে সরিষার ফুল ॥ ৩৩1১ 

সজারুর হাতে যেন দিংহের মরণ ॥ ৮১1১ 

--সরি সরো৷ সরিত সাগর ॥ ৮১ 

সারথি বিহনে যেন নাগর চলে রথ। ১৭৮২ 

'সিন্দ্‌র বিহনে পরে পাটকেলের গুঁড়ি॥ ১১৫২ 
সিন্দ,রের বেড়ি দিল চন্দনের রেখা | 

প্রথম দিনে উদয় যেন কুমুদের সখা ॥ ১০৩1১ 

সিংহের বিক্রম যেন তার1 হেন ছুটে । ৯৯২ 

সে বিভাঁবিভাবে যেই ভাব আবির্ভাব । 

সুপ্রেমিক বিনে তার কে বুঝিবে ভাব ৫৫1১ 


পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 


১৭৫২ 


821১ 


শক পৃঠা ও স্তস্ত 
স্বদেশ পাইয়! ভুলে প্রবানের দুখ । 
টাদ পেয়ে চকোর যেমতি পায় সখ ॥ ৫৩২ 


সাধারণ শব্দনুচী 


অকারণ. অলক্ষণ+অশুভ ঘটনা । ২১২ 
অক্ষয়কুমার ( মহীরাবণ-কুমার ) ১৭৭১ 
চারি রাণী অগ্রিখায়-চিতাঁনলে দেহতাগ করে। 


১৭১1২ 
অগ্নি খেতে আসে। ১৮১ 
অগ্নি খেতে চলিল। ১৮5২ 
অগ্রিথেয়ে মরে | (অগ্রিতে প্রবেশপুর্বক আত্মহতা। 

করে) ১৭৭২ 

অগ্রিপিওঅগ্রিরাশি বা চিতা প্রজ্বালন। ১৮৭১ 
অঙ্গম্তাস ২০১1১ 
অঙ্গের উড়ানি ( ওহারণী, চাদর ) ১২৮1১ 
অজয় ঢেকুরে--অজয়-তীরস্থিত ঢেকুর গড়ে । ১৫1১ 
অতেবলঅতএব | ১৯১, ২৩1২। ৩৭২, ৬এই, 


(ওত এব ) ৬২১) ৮৩1১) ১০৪1১) ১১২২, ১১৯২১ 

১২০1১ ১২৭২৭ ১৮৬২) ২০৭|২ 
অচিরাৎকসত্বর, সংঙ্ক ত অনায়। বিভক্তান্ত। ৪৩1২ 
অচিরাৎ ৯২1১ 
অতসব--এত অধিক, প্রয়োজনা ভীত | ৩৫1১ 
অতিথ--অতিথি | 
অধিৎ--অতিথি। ৯1২ 
অদন-_মন্ন। ১৫১1১ 
অধিকারী-রাজকম্টচারী | 
অধিকারী-পাজ্র। 
অধোমঞ্চেলশালের নিমন্থিত কান্ঠনও | 
অনাগ্্য গোবিনদপদ-_ বিষুপদ, ধন্মঠাকুর ও বিধুঃন 

অভিন্বত্ব। ১১৫২ 


৩৭1২ 


১৪ৎ।১ 
১৫৬১ 
৫১ 


অনাহেতু_বিনা কারণে | ১৩৩1১ 

অনিল-নপবন, আকালিক ঝড়। ২০৮২ 

অনুষৃতাঅনুমরণ প্রথ। সুপ্রতিষ্িত। ১৮১২ 

অনুপাম-অন্ুপম | ৭৭1২ 

অনুকূলকোল!-হথগলী জেলায় গোয়াড়ী গ্রামে পুজিত 
ধর্ম ঠাকুর । . ধা 


[ ৪ ] 


শক পৃষ্ঠা ও তত্ত 

অন্ুবল-রাজশক্তিতে শক্তিমান্, অনুকূল শক্তিবিশিষ্ট, 
বশীডৃতশক্তি। ২৮1১ 

অন্তত্তরে-অন্ঠত্র | ৭২২৪ ১২৬1১ 

অস্রে-্দূরে | ২০৭1১ 

অন্দরে-অস্তঃপুরে | ১৪1২ 


'অপরঞ্চ-- অধিকন্তু, আবার, পুনশ্চ, পুনরায় সংক্ত। 
৩৪1১১ ৩১1২) 8২1২১ ৬৭২) ৯১১, ৯৬২১ ৭৯1২) ১০১1১ 

অপরূপ-্থঅপূর্বব। ২৯২ 

অপায়ন-নাশ, অভাব, অনিষ্টকর, হানিকর, বিপছ্‌। 
১১২, ২১।২ ২১০১ 

অবভার-বিগ্রহ। ১৪১1১ 

অবিভাত- অবিবাহিতা, ২৫1১ 

অবৈষ্ণব-বিধুপূজায় অবহেলাকারী | ১৩৮১ 

অভয়ার খাড়া ৮৬১ 

অভাগিয়। ( অভাগা ) ২০১২ 

অমর] অমরানগর-ন্বর্গ। পৌরাণিক বর্গ, এখানে 

“শচীকাস্ত' রাজা । ৮৮২ 

মলা, বারুয়ের মেয়ে । ১০৪২ 

অমলা-কালুসিংহের তৃতীয় পত্বী। ১৭৯১ 

অস্থিক বিজয়।-অস্থিকাকে বিদার, 'অন্থিক। বিজয়! 

যেন দশমীর তিথি | ১৪৮১ 

অর্জুন-- কিরাতার্জুন কাহিনী । 

অজু নসারথি- ধর্মঠাকুর ৬৩1১ 

অঙ্জুনসারথি হরি ৬৩।১ 

অর্ধনুত-মুখাবরণ। ২২৩1২ 

অনুর ভাতারী ১৯০২ 

অরুত্ধতী--বারুয়ের মেয়ে, ১৫৪২ 

অষ্টঅলঙ্কার ১০৬1১) ১১৫1১) ১১৫২ 
“সিন্দ,রে মাজিয়। পরে অষ্টঅলঙ্কার | 
তাড়বালা, বাজুবন্দ, মূলা নাঞ্ি যার ॥ 
পাশুলি, বউলি, বাল! দোশগুতি-তেশ্ুতি | 
রসকাঠি সহিত পরিল মণিপাতি ॥% 

অষ্ট আভরণ ১১৫১) ১১৭1১ 

অন্থরক্ষয়ংকর। (সংস্কৃত) ১২ 

অহন্কার মন, সাঙ্খাপরিভাষা! | অহঙ্কার ও মন | 8৪1১ 

“আই উই” (আর্তনাদ ) ১৩২ 

আইবুড় ভাতার ১১০২ 


১৫০১ 


শব 

আউফাল--দীর্ঘ লাফ; ১২।২ 

আউলের--«ষোল সংখা বন্দ আউলের রক্তিম পুরী, | 
৪২ 


পৃষ্ঠ। ও ত্তত্ত 


আউ-নুতন, কাচা ১১৯২ 

“আউ কলসী, আঁউ সর! আর আঁউ হাড়ি।” 
আগল--প্রেমেতে আগল' 
আগর হাট-অগ্র হাট। ২০২২ 
আগুচৌকি--[0৮ 0080) ২০৫|১ 
আগুন গিয়া! খাই-চিতাগ্রি প্রবেশ করি। ১৭৪২ 
আঘোর ঘোর-০ বিহবলতা, নিদ্রীকুল ভাব । ৬১1১ 
আগারখী-অঙ্গরক্ষিকা, প্রাচীন ধরণের জাম]। ২১৫।: 
আকৃনে--মাহেশের নিকটবভী গ্রাম। ৫1২ 
আখটি-বাধ ৮১২) আক্ষেটী--২২১।১ 
আঁখুটির বন্ধনে (বাধের জালে ) ১৫৫১ 
আখড়-5অক্ষবাটক, কুন্তীর আডড1। ৬৭1১১ ৬৯1১ 
আখড়াশীলেতে-অক্ষবাটশালায় ৮২১ 
অঞ্চলে-আচলে, বন্তপ্রান্তে | ৩৫১ 
আটবর্ণ--চারিবর্ণ ও ছত্রিশবর্পের মাঝামাঝি | ৮৮১ 
আটকুড়া ২৮২, ২৯1২, ৩০1১, ৩০২, ৪২1১ ১৯৪1২ 
আঁটকুড়ী ২৩1১, 8৭1৯) ৮২1১5 ৯৭1১) ১৭৮1১, 

১৭৮২, ১৮৭1২ 


৭৫১ 


আটাল-্টানে বাধা। ১৯৫২ 
আটিতে-তর্কে পরাভূত করিকে। ২৫।১ 
“কথায় আটিতে কেহ নারে বুড়া হলে ।, 
আটকি-আটকাইয়। । ১৭১ 
আঠার গণ্ড বাজার--১৫৫২ 
আট গণ্ডা বাজার---২০৭1২ 
আড়রের-_গ্রামের নাম। ৫1১ 
“আড়,রের বন্দিনাথে করি প্রণিপাত । 
আওির পাখর (হ্ুবিখ্যাত অঙ্থ )--১৩৪।২) ১৮২1১, 
১৮৩১৪ ১৮৩1২ 


আগর পাখর লব গোনাগারের তল। ১৩৩১ 
আও্ির পাখর বাজী তার। হেন খসে ( উক্কাসমগতি 

১৩৫১ 
আত (উদর) ২১৭২ 


আতর-অন্ত্র ৮৭১) ১৬২) ১৬৪।১ 


[ 


শব পৃষ্টা ও স্তম্ভ 
আদড় ( অদৃঢ়, অনন্বদ্ধ) ১৪২২ 
* (আ- দৃঢ়, মুক্ত )--১৩৯।১ 
আদ্দাস--অভিযোগ, অনুযোগ, অনুযোগ সহ প্রার্থন1। 
৬৭1২, ৮১1২) ৯১1১, ১৩২১১ ১১২২১ ১৫৪1২ 
আছ্যাপূজ1--হরিশ্চন্্রকৃত পূজ। | ৩৮১ 
আনন্দ--বিশেষণবৎ প্রয়োগ । ৭৫1১) ১৪১২) ১৭৯1২, 
২০১১১ ২২০২ 
১৫৫1১) ১৩০৭ 
১৫২১ ১৭১২ 
১৫৩১১ ১৫৩1৭ 
১৫৭২ 


আনন্দ অপার- অপার আনন্দিত। 
আনন্দ বাধাই--আনন্দ-তরঙ্সিত। 
আনন্দে বাধাই, তরঙ্গচঞ্চলতা । 
আপন। খাইয়1-মাক্মঘাতী বচন 
আপনার মাথা খেয়ে ২5৭২ 
আগ্লেয়ে_ অল্লাযু--বংশহীনত্ব হেতু! ৪২১ 
আপ্রবন্ধু-আত্মীয় স্বজন । ২৯।১ 

আবিভায়-বিন। বিবাহে ১৪৪1২ 

(কথার ) আভাসেলদীপ্তিতে, চারুত্বে। সুমিষ্ট কৌশলে 


১৪৮1১ 
আমলার গাছ ৭৬১ 
আমাকারে (আমারে ) ২১৭1২ 
আমানি-অন্-সিক্ত শীতল পানীয় । ১৫১১ 


আমিন সরাই ৮২২১ ১৭২২, ১৭৪1২) ২০৪।২ 
€(ধন্সের ) আমিণী ৪৩1২ 
আমিনী (ভৌগোলিক নাম) ৫১1২ 
আমিলাস্থানের নাম ২৮1১১ ৬২1১) ৮১২ 
আরজে-_নামধাতু, নিবেদন করে । ৯৩।২ 
আরণা বেরাল-বন্য বিড়াল । ৯৭১ 
আরতি-অনুরোধ । ২১৩২ 
“আরতি বাদ্ধি শিরে ৩৫।১ 
আরায়--গ্থলে ১০০২ 
আরিন্দ।-প্রতিশ্বন্ী। ৮২২ 

আগে আগে ধাইল আরিন্দা শিঙ্গাদার | 
আলম আলম্ব--পতাক নিশান। ৩1১ 


আশদের পাত। যেন বরোজের পান। 
কম্পনশীলভার উপমা | ১৬২১ 
আশয়স্পআশা। ৩৫২ 


আশা--দিক্‌, দিশা ১০৩৫২ 
আশী মণ ধুন1 লে ২০১1১ 


] 


শব পৃষ্ঠা ও সতত 
আণী মণের ফল। (ঢাল) ১৩৪1১ 
আঙ্বন মাসের পূজ। ১৯২২ 
রাঁজসাহী 'াহেরপুরের রাজ! কংশনারায়ণ স্বব- 
প্রথম শারদীয় পুজা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। আছে। 
(হী; পঞ্চদশ শতক) এ বিষয়ে প্রতিহাসিকগণের 
মধো মতভেদ ধাকিলেও শারদীয়া পুজার 
প্রবর্তন বেশী পূর্বেব হয় নাই বলিয়াই অনেকের 
মত। 
আস্ত-গোটা, অক্ষুপ্ন। ১৩৪1২ 
উচ্ছা। রাগ! হাড়ীকে 881২ 
উচ্ছ। রাণ! হাড়ী ৫৪1২ 
উজের-_বিবিধ “ইজীর? প্রচলিত। ১৩৪1১ 
'পরিল ইজের গান! নামে মেঘমালা] 
ইনাম-ইলাম, পুরক্গার, উপহার । ৫81১, ৭২1১) 
১৩১1১) ১৪৮১, ২১৮২ 
উন্দুর ধাঁন-ুউন্দরের সঞ্চিত ধা্য | ১৭৬২ 
ইন্দ্রমাটি ৬১১ 
ইন্দুর মাটি ২০৬২ 
উন্দুর মুস্তিকাঁ ২৭1১ 
উান্দ মোট ২০৩২ 
উত্্রজাল ( ইন্ীমেটে ) 
উন্্র-লইন্দ্র মোট, ধন্মজালিক | 
উ্জাজিত মালের নাম ৮৩1২ 
উন্ত্রপূত্র কলাণর ৮৮২ 
উন্দ্রসরোবর ১১৯ 


১৩৩1১ 


১৮৪।২, 


উ, নেড়ঃ মলানে,ল এই মন্দিরের বধা ডুমিতে | ১1১ 
ইরসাল-্বারধধিক কর ১৫১ ১৫৯1২ ১৬1১ 
উদ্বল1-আশ্বের আভরণবিশেষ। 
“রুণু রণু করিয়া বাঁজিছে ইচ্ষল]। 
ইসত দোলিছে তায় কাঞ্চনের মালা11% ১৩৪1২ 
উকিলের ১৯1২ 
উগলের-হোগলার 
£ঢেউয়ে উলটিয়ে পড়ে উগলের পাতা ।। 
উগারে গীত-ুউদ্‌গারে কালপ্রভাবে। গান গায়? 
প্রাকৃতিক উদ্দীপনার বশে। ১০৪২ 
উগ্রতপ, কঠোর-রুচ্ছ লাধনঃ ফলপ্রান্তি পরাস্ত 
আক্মনিধাতন। ৪৬১, 


১৬২1১ 


[ & ] 


শক পৃষ্ঠা ও সন্ত 
উঘারিয়1-্উদ্দুঘাটিত করিয় প্রকাশ করিয়)। ২২২1১ 
উচালন--গ্রামের নাম । ২৮1১১ ৫১1২, ৬১1১১ ৮১1২৪ 
৮৮1১) ১৪৭।১১ ১৩৫1২) ১৭১1১ 
উচাটন-্চঞ্চল। উদাস। ৩৮।২ 
উড়নি-উর্াঙ্গের আচ্ছাদনম্বরূপ চাদর । ২১২২ 
উড়পাকে ( উউড্ীন লঙ্ষে ) ২১৫|১ 
উড়িনঅকৃষ্ট ধান্য । ৪৫২ উড়িধান। ১১১1২ 
উড়ের গড়-স্থানের নাম । ৩০২) ২০৪1১ 
উত্তরলি ( উত্তরলিত) উচ্ছল তরল বস্তুর স্ঠায় চঞ্চল ) 
২৯1১, ১৪১1২ 
উতরে দিল-নামাইয়। দিল, (আপনার অঙ্গের পোষাক) 
তাশগ করিয়। দান করিল। ১৯৪।১ 
উত্তরে-পরবর্তী কথা ১৫৫২ 
উত্তর-্পরবর্তী কথা কাহিনীর অবশিষ্ট অংশ । ১৬৩1২, 
১৬৯।২। ১৮২1১, ১১৪1১) ২১২ 
উলে-ুউত্তেজিত হইয়। উঠে। 
তাপ প্রাপ্প তরল বস্তর সহিত উপম]। 
(বলিতে কহিতে বীর দ্বিগুণ উলে।* ১৪৩1১ 
উপম দেখাৰ কত জন, উপমণ-উদাহরণ ২৪1১ 
উপমিন্ধু-_ | 


£সিন্ধু উপসিহ্ধু তার ছুইটি কোঙর |? ১৫৪।২ 


উপাড়ে, ( উৎপাটন, উষ্পাড়ন নামধাতু )--উৎপাটিত 
করে। ৬৮১ 
উভভ, উদ্ভুত, উর্ধ্‌গত, উচ্চ ৩৪1১, ৭51১, ৯৬1২) 
২০৪1২, ২১৫1২ 
উভ উভ বীরদাপে ১৩২১ 
উভরডেনউ্ধ, বেগে, প্রবল বেগে । ১৮1১, ১৪৩1১ 
১৫১।১ 
উভরায়-উদ্ধরবে, *উচ্চম্বরে | ৬৪1১ 
উর-অবতরণ কর, আগমন কর, আসিয়! অধিষ্ঠান 
কর। উরিবে 
উরিলেন বাসলী-বস্রেখরী অবতীর্ণ! হইলেন। ১৬১1১ 
উরে ( উরসি; বক্ষে) ১৩০1১ 
উলে (অবতরণ করে ) 
উরু মাল ১৮৭২ 
ধনুক শর রেখে বীর ধরে খাঁড়। ঢাল। 
রূণু রণু ডেকেছে যতেক উরুমাল | ১৮৭1২ 


১১ 


১৪৯1২) ১৫০1১ 


শক পৃষ্ঠা ও স্তর 
উরুমাল বাঝর ঘণ্ট। বেয়াল্লিশ বাজন!। 

কেহ বলে পূর্ণ হ'ল ব্রহ্মার বাসনা ॥ ২১১ 
সাবধানে বামদিকে রাখিল কলন। 

তার উপর উরুমাল ঘাঘর গণ্ডাদশ ॥ ২২৫1১ 
সিন্দুর বরণ রথ হিহুলের ছট]। 

চারিদিকে উর্লমাল ঘাঘর কত ঘট1॥ ২৩২২ 


উলুক-_লুইচন্দ্রের বাটলে আহত। ৩৩২ 


উদ্ধাপাতসম-অতিদ্রতগতিসম্পন্ন | ২১২া২ 
উল্লশ্ষন--আগখড়ীয় শিক্ষা | ৬৭1১ 

উদৎপুরে নুক্ষদত্ত। কোথায় ? ৩২1১ 
উসাবর--অজয়তীরব্তা গ্রামের নাম । ১৫1১ 


উনকোটিসঅসংখা । ৩1২) ৫৭।২ 
উরুলে-অতি অগভীর, যে জলে হাট ডুবে না। 
১৪৩২) ১৮৩1১ 


এই কাল-অবিলম্বে। ১৩৩1১ 
এই পাঁন লও--১২৭1১, ১৩০২ 
পান, পুষ্প ও সুপারি সহ, কর্মভার অর্পণ কর1 হইত। 
একখান (এক ট.করা ) ১৫৩1১ 
একদৃষ্টে ( করণে তৃতীয়া “দৃষ্টা? ) ১২৪১ 
একলক্ষ ফলা, ১২০র মাধা একলক্ষ ভাঙ্গ। 
হইল ? ১৭৫1২ 
একেক ( নদ্ধি ) ৬৯২ 
এক সম্বচ্ছর (পূর্ণ এক বৎসর ) ১৪৫১ 
একাকার ময় | 
একিদাহীরালন্থর্যাহীন, ধৈর্যাহীন | ৯৩২ 
একোজনার ১৭।১--একো্প্রতোক। ৫৮২, 
৬১1২) ১১৮1১) ১৫৪২ 
এয়োগণ-সধবাগণ ( এয়ে1-অবিধবা )। ২৬২ 


১৮৪।১ 


এয়োজাত। সধবাসমূহ | ৩০1২ 
এয়োতি-সধবার লক্ষণ (অবিধবাত্ব )| ৩২২, ১৭১২ 
এওৎ--এী | ২২৩।১ 


এলাহ (আলুলায়িত কর, বন্ধনমোচন কর) ১৭৪1১ 
এলাহি-ঈশ্বর। ২২৬।১ 

এহীর-ইহার ১১০২ 

( ঘোড়া) ও্তির পাথর । ১৬৬1২) ১৭৩।১। ২২৪।১ 
গুতে ( একান্তে, আড়ালে ) ১৪৩।১ 

ওর-সীমা ১১৬২ 


[ 


শব পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 
ওসারিল-ুবিস্তার করিল | ৮৮1২, ১৭৭১) ই২২।১ 
ওক্ব-ুবশীকরণের উধধ। প্রাচীন কুসংক্কার ৮১২ 
উষধ বলিয়। দিব ( উষব নির্দেশ করিব ) ১৩৮২ 
কউসে ৭1১ 

'পীরের কউসে মোর হাজার সালাম । 


কজ্জল হেটে ১৪১১ 
কাজল হেটে_সন্ানী। 


“কাজলহেটে হৈল তবে কালু মহাবীর |» 
“পথে চলে বীর কালু কেবল কজ্জল হেটে।” 
কড়ে রাঁড়ি ( অল্প বয়সে বিধবা ) ২১৮১ 
কড়ে বাড়ী ১৯৩২ 
কড়ে-গ্রন্থি। ১৮৫১ 
কড়ি-ধন ৯৪1১ 
“ফিরে ঘরে যাই চল প্রাণ বড় কড়ি” 


১৪৩২ 


কঠোর-কৃচ্ছ,সাধন, তপস্তা। ওই? ৪৬২, ৫৪1১ 
কঠোর তপনকুষ্ছু সাধন, আ-পিদ্বিলাভ আত্মনিযা তন 
পণ। শু২২) ৩৩১৪ ৪৬1১) ৪৬২ 
কণ্ঠমালা1-কণ্ঠহার। ১০৮২ 
কদন্ব গেঁড়য়, কদম্থগোলক, গেন্দুক। গেন্দুয়া, 
গেঁড়ুয়া। ৬৮১ 
কদাচিৎকচিৎ, কখনও, প্রায় না। (সংক্কত)। 
১৮৫1১) ২০৩1১ 


কদর্থিত বাণী রঢ়কথা, রুষ্ট কথা! । ২০৩1১ 
( তার মহাধান গেছে) কদলীর দেশে ১১৩২ 
কদলীর দেশ-নারীর দেশ, এ দেশে পুরুষের প্রবেশ 
নিষিদ্ধ ছিল। নাথ সিদ্ধ! মৎসোক্রনাথ ( মচ্ছিন্দর 
নাথ) এই দেশের রাণীর মনোহরণ পূর্বক ভোগে 
মস্ত হইয়াছিলেন। 
পিতামহ কনকসেন। 
কন্দর। ২০৮২ 
কমঠ পিফাই (কচ্ছপ সৈম্ত ) ১৩৪1২ 
কমলপুর-গ্রামের নাম । ১৪৭1১ 
কামালপুর-গ্রামের নাম। ২5৪১ 
কমলের ফুল--যোগশাস্ত্রের কমল। ২৩১1১ 
কমলা শ্গ্রামের নাম। ১৪৭1১ 
কয়স-অশ্থসজ্জায় বাবহৃত আভরণবিশেষ | ১৩৪1২ 


১১৩২ 


শব পৃষ্ঠা ও সতত 
করতার- প্রভু, ধর্মঠাকুর । ৭1২৪ ৩৭)২। ৪১1২, ১১১1১) 
১২১1২? ১৮৭1১) ১৯৫1১ 
করত1- কর্তা) শষ্টা। ১২১২ 
করতাল-খঞ্জরী। ১৮৪১ 
করাত-শুত্রধরের অন্ত্রবিশেষ, কাষ্ঠচ্ছেদনযন্ত্র | ১২৪1২ 
কঙ্জে ( খণে)। ১৮৫২ 
কর্ন! (ভৌগোলিক নাম )। ৫১২) ৬৩২) ৮৮১১ 
২৪।১ 
কাজলা (5 কজ্ভ্বন] 1) ১৫২২ 
কর্ণদন্ত পিতা ১২৩।১ 
কর্সেন ২২ 
পিতা কর্সেন ১১২ 
কর্ণে দিল হাত, পাপকথ] শ্রনণের পাপ মোচনার্থ ১০৭1২ 
কর্প,র ভনিষাদ্বক্তা ৮৮1২ 
কপরধল, ২৫1২) ২৮২) ৭81১) ১৩৩১, ১৩৫।১ ১৪৩1১, 
১৪৪।১) ২২৩।২ 
কম্মীল শ্রমিক | ৫৬1১) ৭৬২) 4৭1১ 
কঙ্গকার--শ্রমিক | ৭৭1১১ ৭৬২ 
কামিলা শ্রমজীবী? ৭৩১ 
কামিল1--১581১ 
কলধোত বুকে (অশ্রধৌত বক্ষে ) ১৩৬১ 
কলম ( লেখনী ) ১০৩1১ 
কলালকদ্রকচ্গার নাম। ১০২ 
কলাবাকৃছল। বচনকৌশল। ১২২২ 
কল1-রণকোৌশল । ২১৬২ 
কলাধর-ইন্তরপৃত্র। ৮৮1২ 
কলিচুণ_৫] ]11))0 ২০২1২ 
কলিরাম ( “ঘটিরাম' তুলা মহাপুরুষ ) ২০৫১ 
কলাণী মালতী-ুবিনা আহ্বানে উপদেশদাত্রী 
প্রতিবেশিনীদ্বয়। ৮১২ 
কলিজে ৯১৯1১ 
কলিঙ্গ। ১৭৯1১ 
কলিঞে ১৫৪1২ 
কল্পভরু-স্থানের নাম। ১৪৭১ 
কল্লোলে-সমুদ্র তরঙ্গের ম্যায় ঘোর শবে | রণভেরীর 
শব্দ এখানে সমুদ্রকল্পে(লের সহিত উপমিত। ২২ 
কশ্ুনি_-শোষণ। ১৮৩২ 


[৮ ] 


পক পৃষ্ঠা ও সতত 

কগ্যপনন্দন ( কচ্ছপ ও কাণ্ঠপ এবং কুর্ন অবতার ) 
৩৬1২) ৫৮১ 

“গ্যাপ মুনির পুত্র রঞ্জার তনয়? ৬৯1১ 

কহিতে বলিতে ১৩৬২ 

কাগজ ১৯৪১ 

কাঙালসখাল্ধর্মঠাকুর (_বিষু।)। 8৮1১ 

কাঙ্র-কামরূপ। কামর, কামুরু? কামুর, কাউর ৬৮২ 

কার মহিম-কামরূপের যুদ্ধ। ১৪৭২ 

কাচ--মণি ও মুক্তা হইতে ভিন্ন। ১১৭1১ 

কাছি-দৃঢ় রজ্জু! ১৯২ 

কাছের পড়িসী-নিকট প্রতিবেশী | ২১৯২ 

কাটুব নাই (স্থানীয় ভাষা ) ১৯৩।১ 

কাটাকাটি ১৪২২ 

কাটা কড়ি-হান্োদ্দীপক কর্ণভূুষণ। ১১৫২ 

কাটারিলমণ্পুত। ১৪০১ 

কাটিলকুত্র যষ্টি, ( কাগিক1)। ৪১১ 

কাটি-কণ্ঠশী ১১৫২ 

কাটল--কণ্টকফল ১.*কণ্টভাল ১বাঠোআল 

১কীঠাল। ১কাটাল। ১৭৫২ 

কাড়-_শর। বাণ (সাওতালী শব )| ২২ 

কাড়া-চক্কাবিশেষ | ১৮৪1১ 

কাণাকাণি-কাণে কাণে কথ | ৫৮১ 

কানাকানি ১৮৯২ 

কাত, কাথ, দেওয়াল ২৮২ 

কাতি ৩১১ ২৩২১ 

কাদসম্থিনী--হাতীর পিঠের হাওদার প্রকারভেদ | ১৬২১ 

' কানড়া ১৫১২) ১৭৯।১ 

কানযষোড়-কান পধাস্ত জুড়িয়া ১১৭1১ 

কানি (ন্যাকড়া ) ১৮৬২ 

কামুতাগ (ভৌগোলিক নাম ) ৫৯২ 

কাবাই,হবর্, সীজোয়। | ১৩৪1১) ১৭৩1১ ২:৫২) 

২৩১ 

কামীর বিশাশয় (১২০) ১২৪।২ 

কামদল--বাঘের নাম । ১৫৪১৪) ১৩০|২ 

কামাককানন ১৫০1১ 

কায়বার,-ভাটের অভিভাবণ, ভাট । 'রায়বার, 

দ্রষ্টবা। ১১1১) ১৫৬২ 


শব পৃষ্ঠ! ও সতত 
কাযন্থ-লিপিকর। লিপিকর জাতি। ১২২) ১৯৪1১ 
কায়শুদ্ধি ২০১১ :) 
কারকুন-লিপিরক্ষক, লিপিকর। 7৩১০: 19906: 
৯২২, ১৯৪।১ 
কাল চাপল্সৃতাবাণ | ৯৮।১ 
কালচিতে ধাবড়-_জঙ্গল-কাটা ডোমের নাম। ১৭৩1১, 
১৭৫২ 
কালদও শাল-ন্যমদণ্ডতুলা ভয়ানক শাল। ৪৯২ 
কালনিদ্রা- অশুভ নিদ্রা। ৬৩২ 
কালরাত্রি-অশুভ রাত্রি, নিশীথ রাত্রি। ২০৮২ 
কালরাত্রি নিশাঘোর (ঘোর নিশীথে ) ২১২1১ 
কালযবন--যমতুলা শক্তিধর যবন। ১৪২২ 
কালপাপ-বিষধর সর্প) কৃষ্ণসর্প | ১০২ 
কালি-ক্রেফটবর্ণ শৃকরের নাম। ১৪৯২ 
কালিন্দী-কাল+ইন্দ (1) (-জল)+ঈ। ৫২ 
কািন্দী গঙ্গা-রূপনারায়ণ। ৫81২ ৬০২৭ ৮খ২ 
কালিনী গঙ্গ।-রূপনারায়ণ। ২৮1১ ২০৪২ 
কালিন্দী_রূপনারায়ণ। ৫৩1২, ৫৯২ 
কালিনী-রূপনারায়ণ। ৪৩১১ ৮৮1১) ১৬৬১, ১৮৪২, 
২২৬২ 

কালিনীর জল কাঞ্জলবরণ। ২০৬১ 
কালিনী মায়ের প্রথণ ২১৯১ 

__পুত্রের বিপদে মাতার প্রাণ কাদদিয়। উঠে। সেই 

জন্য তিনি অষ্পষ্টভাবে বুঝিতে পারেন। 
কালু রায় ৮৫২ 
কালুসিংহবর, ডোম সেনাপতি । ২5৭1১ 
কাম্জোড়া-_স্থানের নাম। ২৮1১ ৮২২, ২০৪২ 
কাশ জোড়া-- ১৪৭২) ১৫৩|১) ১৬৫২১ ১৭১1১ 
কাশীপুর ১৪৯1১ 
কিন্রা-[স্তরী) কিন্নরী । ৯৭1১ 
কি করিতে পারি--কর্দমবাচা। ১০৩১ 
কিরে দিয়া ৫১1১ 
কিরে-শপথ। ১০৮২ 
কীচকের অরি--ভীম | ৮৩1১ 
কুকুরের রক্ত--নরহতার চিষ্রূপে বাবহৃত। ৬৩1১ 
ক,ড়েতে-কুটারে ১১৫২ 
কুঠার--হৃরধর-বাবহার্যা অন্ত্র। ৭৬১ 


[৯ ] 


শব 

কুতুকিনী ৩২১ 

কুন্‌ গুণে 1--স্থানীয় উচ্চারণঃ-কোন্‌ গুণে । ১৭২২ 

কুপিল (কুপিত) ১৩২১ 

কুমারের চাক ২২৮২ 

কুলচণ্তী-্ম্বানের নাম) ১৫২২ ২০৪1১ 

কুলটা ১১১২ 

কুলুপ। তালা॥ বন্ধন--৯২1২ 

কুরু--সংক্ক ত, 881১ 

কপা কুরু--সংস্ক ত ও বাঙ্গালায় মিশ্রণ, ৫০1১ 

কুশমেটা] বাঙদী ২*৩া২ 

কেদ নাঞ্জি। স্থানীয় ভাষাও “কেঁদ না? অর্থে ৬৮১ 

কেনি, কেনেকেনিশকেন ? ১৫১২) ১৭১1১ 

কেনে ( “কেহ +--ঞ্ীকৃষ্ণকীর্তনে)-কেন ? ৬৯1১, ৭২1১ 

কেলেসোনা--.আদরের সম্বোধন । ২০৯১ 

কেশুর-_পঙ্কে জাত বর্তলাকার মিষ্টান্বাদ মূলবিশেষ। 
১৭৩1২ 


পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 


কৈবর্ত--কবি রামদাস কৈবর্ত। ১৫৩|১ 
কৈবর্তনন্দন ৫২১ 

কৈল চরণেতে ভর (6০০৮ €0 115 1,6915) ২০৮1১ 
কোটাল ইন্ত্রজাল, ইন্দেমেটে ৮২1১ 
কোটালে (কোটালিয়! ) ১৭৪1২ 

কোথা (স্থানীয় ভাষা ) ২৩১২ 
কোল-জাতিবিশেষ ২০৩২ 
কোলভরা-পুঞ্জ ৩৮২ 

ক্রোধপান1_ তুদ্ধা ১০৬২ 
ক্ষীরথণ্ড-ক্ষীরের নাড়, ১৫1১ 
খগমণি-অলঙ্কারবিশেষ, 'গরুড়মণিঃ হইতে ভিন্ন। ১৫৮১ 
খড়ি-গণন|॥ জোতিবিক গণনা, ৮৭1১ 
খপ্পরে-্ধর্পরঃ শোণিতাধার পাত্র, ৩৮1১ 
খরচ-ফানী শব, ২০৫২ 
খরশান--শুল্্ ধারে শাণিত; ২২২ 
খাইয়। আমার মাথা ১৫৭1১ 
খাড়ী-খাণ্ড, খড়, ৯৮২১১৩৪।১,১৭৩1১ 
খাণ্ড (খাড়া) খড়া ) ২১৭২ 

খান! (গর্ত) ২১৫1১ 

থানেজাত (খানশাম। ) ২০৩।১ 
খানসামা ২৬1১ 


শব পৃষ্ঠা ও স্তন 
থানি খানি-খণ্ড খণ্ড ১৮৯১ 
খায় কষ্ট বাখা--প্রসববেদনা। ভোগ করে, ৮১২ 


খাব নাঞ্ি-খাইব না) স্থানীয় ভাষা) ৭২১ 
খালাসন্মুক্তত। ১১২২ 
খুব তাজী ঘোড়-আরোহণযোগা সুন্দর অশ্ব, ১৫১ 
খুব তেরী জাত-তোমার (হিন্দুকুলে) জন্ম সতাই 
প্রশংসার্থ। ২২৪।১ 
খুব খুব তাজির পিঠে খুব খুব পাঠান-- ১৬২২ 
( হন্দর হন্দর অশ্খের পৃষ্ঠে হুন্বর নুন্দর পাঠান ) 
খুব খুব (ভাল ভাল) ২১৫২ 
খেদ্মত-্দাসত্ব, চাকরী? ২০৫১ 
খেয়ে আমার মাথা ১০৪।১ 
খেলি লাজের মাথ। 
খেসারতি-ক্ষতিপূরণ, ২১৬1১ 
খোদায়-ঈশ্বরের নিকট। ৯৩২ 
মাত! খোল। ডাই ভাই-প্রনবে সাহাযাকারিণী ধাত্রী, 
ডাই-্দাই), ৬১ 
খোল! দাইম1-ষে ধাত্রী সন্তান প্রসব করাইর] দেয়, 
৮৭1২ 


১১৫১ 


গাঙ্গা_নদী, ৬২ 
€সত্বর গঙ্গ। দামোদর ওড়ে হয়ে পার।' 
গঙ্গাজল-_-হুলসী, গঙ্গাজল ও গণ্কীশিল। স্পর্শ করিয়া 
শপথ গ্রহণের পদ্ধতি। “তান্র" স্পর্শ করিবার পদ্ধতি 
দেখ] যায় না। ১১১২ ১১৮২) ১৪৪।১ 
গঙ্গাজল তুলনী (শপথবাচন তাম্রবিহীন) ২০৯২ 
গঙ্গাজল নাড়,-_দাদ। চিনির তৈরী, গুড়ের নয়, ৮৭1২, 
১৭৮২ 
গঙ্গাজল চামরস্শ্বেত চামর। ১৯২২ 
গঙ্গাধর--ভাটের নাম, ২০৫২ 
গজক1--অশ্বের গলভুষণ, ১৩৪২, ১৬৭।২ 
গজমাতা- _-গণেশজননী) এন্ত্রজালিকের উপান্ত। দেবী, 
৬১২ 
গজমৌক্তিকের মালা ২২৫1১ 
গজসিংহ খুড়ো--একজন ডোম সর্দারের নামঃ ১৫১২ 
গজসিং-+১৭৩1১ 
গজেন্্র মোক্ষণ--পৌরাণিক কাহিনী, গজ-কচ্ছপের 
গল্প, ১৭০1১ 


[ ১৭ |] 


শব পৃষ্ঠা ও সতত 
গড় করি (প্রণাম করি) ১৪০1২ ১8৭1১) ২১৭২ 
গড়ল্প্রণাম। ৭৯1১, ৯৫1১১ ৯৭1১) ১০২২) ১৩৫১, 
১৪৪।১। ১৮৩1২ 
গড়খানা! ৯৫২ 
গড় মান্পারণ ৮২, ১৫৩1১) ১৭২1১) ২০৪।২ 
গড়ারী ২২৬২ 
গড়ে (গর্তে) ১৯২২ 
গতিস্-মল শিক্ষার বিবিধ ক্রম, ৬৭১ 
গনে গনে-পথে পথে, ৩৩।১, ৯০1১ 
গন- পথ, সন্কীর্ণ পথ, 
গনেলক্ষুদ্র পথে। পায়ে হাট। পথে, 
১১১২১ ১১৭২ ১২৭1১ 
খেশ৮১৪৯২১৭ ১৫৩1১ ১৮০২ ২৪1২ 
গগ্ডকীর জল ১৩৪২ 
--গণ্ডকী নদী কোথায়? কবির ভোঁগোলিক জ্ঞান 
পরশ্মৈপদী। সব শুনা! কথা। কতক কল্পন|। 
হুগলী, হাবড়া ও মেদিনীপুরের ষে সকল অংশ 
কবির স্ব-পরিচিত। সেই সকল স্থানের বিবরণ 
প্রামাণা। 
গণ্ডকীশিলা--ধর্মশিল1, শালগ্রামশিলা | শপথ বাচনে 
এই শিল। বাবহৃত হইত। ১১১২ 
গগমালা ২১৬২ 
গণ্ডালগণ্ডার ৭৪1১) ২০২২ 
গণ্ভীর ( গাণ্ডীবের। ধনুকের ) ২১১২ 
পান্ভীর-মন্দির, সাধারণতঃ গগন্ভীর)+, ১৪১২ 
গম্ভীরে-ক্রিয়াবিশেষণ, আধুনিক মাইকেলী প্রয়োগের 
শ্যায় প্রয়োগ? ২১, ২২৫২ 
গয়বানি-অজ্ঞাতকুলশীল?, গালাগালির ভাষা ২১৫১ 
গয়ামধো পিগ দিল ১৯২২ 
পরুড়মণি-মণিময় অলঙ্কার বিশেষ) ১০৮২১ ১১২১ 
বিনতানঙ্গনমণি-গরুড়মণিত ১৫৮১ 
গলে দেই কাতি ৩৭1২ 
গলায় কাতি দ্দি ৩৭1২ 
গহনে_গভীর অরণো ৩৩1১ 
গাআও-সগান করাও ৩1১ 
গাই--কর্বাচা গাই «১২ 
গাঙ্কাধাড়।- মতভ্তবিশেষ, ১০২১ 


৩৪1১ 
১০৪১১ ১০৮1১ 


শব পৃষ্ঠা ও সতত 
গাজে-গর্জে) ১৮২১ ১৫৭১ 
গাটি, খরস্থিবন্ধন, ১৩৬১ রর 


গাড়ে (গর্তে) ২০৭১ 
গাঁবালে-( পুক্ষরিণীর ) গর্ভে ৬২২ 
গায়ে হধাকর (চাদ, বর্ম) ২২২২ 
গায়েনের গুরু মাম! ছূর্গ| কবির গুরুরূপে কল্লিত, 
১১ 
গুণপনা-বাহাছুরী, গুণিত্ব, *গণ*শব্য বিশেষা, ইহার 
উত্তর বিশেষোর প্রতায় পন!” (সত্ব, ত্বন ) যোগ 
করা যায় না। *গুণিপনা? শুদ্ধ হইত। ৮০১ 
গুণাগার-ুক্ষতিপূরণ।, ২১৬1১) ২১৩২ 
গুভ্তির-গণনার, গণ.তি ১৪৫1১ 
গুস্তির প্রমাণ--১৭০1১, ২০৪।১ 
গুপ্ত গন-মাধারণের অপরিচিত পথ, ১১1১ 
গুপ্ত বারাণসী-বারাণসীতুলা মাহাস্মাযুক্ত, কিন্ত 
সাধারণের মধো সে মাহাক্সা প্রচারিত নয়। ৬1১ 
গুয়াচেটি--শাড়ীর প্রকারভেদ | ৭০২ 
গুরুগতি-লঘুগতি। ক্ষিপ্র, ২১২) ২৫২১ ২৮১, ২৪১, 
৮৮1১) ১১২1১ ১৩০২১ ১৭১২ 
গুরুভক্তি বিগ্যালাভ (-গুরুভক্তা বিগ্যালাভঃ )-- 
স্ব ত প্রভাবধুক্ত বাঙ্গাল। বাকা; ৬৬২ 
গুলতাই বাটল ৩৩1২, ১৪৯২৪ ১৭৩1১, ১৭৬২ 
গুলান (-গুল্তি) ১২গ২ 
গেঁটেল। (গ্রস্থিত পুটলী, গেটেল! ) ১৪৫1২ 


গোড়ায় (পশ্চান্ধীবন করে ) ১৬১২ 
গোড়ায় (অনুকরণ করে ) ২২৭1১ 
গোড়ে ১৮০১ 


গোপন গনে--পায়ে হাট। ছোট পথে, ১৮1১ 
গোরুটা--গ্রামের নাম, কবির মাতুলালয়, . ৫২ 


গোরোচোন1-5গোরচন] নামক বেণী, ১১৭1১ 
গোলাহাট ১১৩1১ 

গোউড়গনে--গোঁড় যাইবার পথে, ১১২1১ 
গোঁউড়--গোঁড়--৮০১, ২০৮২ 


গোঁড় মধুপুর, গৌঁড়রূপ মথ্র+) ৮৭1২, ১০৭1১) ১৯৪ 
গৌঁড়ের মান্জাতা ১৬1১ 

ঘনকাশি ১১৫২. ূ 

ঘরদল (শ্বপক্ষ) ১৭৬১) ২১৩১ . 


[ ১১] 


শখ 
ঘর্ভরণ--গৃহভরণঃ ৩১ 
স্তঘা ২।১ 

ঘাটহ (নামধাতু, দোষ দাও ), 

ঘাটি মাগি- দোষ হ্বীকার করি 

ঘাটি মান-দোষ ম্বীকার কর ২৭১ 

খাটা্ঘন্টা ৬৮া২ 

ঘাড়িলি-ঘাঁড় নাড়া ? ৯৬1১ 

( কামদল ) “জল খেতে ঘাড়িলি দিলেক গোট ছুই। 
পাড়ে মত্ত পড়িল চিতল বাটা রুই ॥* 

ঘিয়! জল খায়--ঘবতপ্ক বন্ক খাইয়া! জল পান করে 

২৪1১ 


পৃষ্ঠা ও স্তত্ত 


১৫৭২ 
১৯|১ 


'আগুকার লক্কর ঘিয়! জল খায়। 
পিছুকার লম্বর রাঁধুনি নাহি পায়॥? 
ঘুড়ীসুঘোটকী ১৬৭২ ২২৫1১ 
ঘোর ভরণঃ ঘর ভরণ? গৃহভরণ ১৩৮২ 
চউবেড়া--হ্থানের নাম, ১৬৫২ 
চউকী (চতুদ্দিক। ) ২২১১ 
চড় মারে ১২৯১ 
চণ্ডী--চণ্ডী ও বাদলীর অভি্নত্ব। ১৫১২ ১৮৪।১ 
চতুরালিপনা ২০৮1১ 
চতুর্দলে ( চৌ-দোল, দোলা,/পা্ী ) ১৪০1১ 
চন্ত্রবাণ--আতনবাজীর এক প্রকার বাজী; ধনুক 
হইতে বাণ আকারে নির্গত হইয়া! আকাশে উঠে 
এবং সেখান হইতে নামিবার সময় সমস্ত পৃথিবী 
শুত্র আলোকে আলোকিত করে| ১৭৩1১ 
চরণ চারে-পদতরে, অনুপ্রান। ২গ২ 
চরণে করে ভর--ইংরাজীতে 9 £26৩-16606: 
0০0৮ 60 7838 118919+ হইবে । ৯২১ 
£এত শুনি ছুয়ারী চরণে করে তর। 
দুয়ারী চলিয়! গেল মহাল ভিতর ॥ 
চলন-_-মলশিক্ষার প্রকারভেদ ৩৭1১ 
চাই (মাটির ডেল) ১৯৫1১ 
চাণুর- ্ীকৃফণ কর্তৃক নিহত অস্থর, 
চাতুরালিম্চাতুর্ধা ১১৮১ 
চাদ-(চজ্জাতপ ) ৪8৫1১? ১৯৫২ 
চালি-গোলাকার দীপদান ১৬৭া২ 
- “চেরাক-ক্কাদদানি চালি চাকের পারা ঘুরে ।* 


৮৪1১ 


শব পৃষ্ঠা ও সন্ত 
টাপারুচি-চল্পকবর্ণা ১১৭১) ১৫৮1১ 
াপাকল।--একজন ডোম সর্দারের নাম ১৭৩১ 


চার-ম্হ্য প্রলুন্ধ করিবার খাস্ঠা, 

চার গুণ বাড়। ২5৪1২ 
'তাদদিকে চাহিয়। লক্্া! চার গুণ বাড়া ।? 

চারু চির শিরে-হন্দর ভাবে টেরি কাটা মাথায় ২1২ 

চিত্রধতী-বারুয়ের মেয়ে ১০৪২ 

চিত্রসেন বেটা (লাউসেনপুত্র ) ১৪৭1২ 

চিনিবাস-ঞ্নিবাস ৫৯২ 

চিয়াতেননচেতন করিতে ৫৮২ 

চিয়ান- চৈতন্য দান করেন, জাগান) €৫৩।১ 

চিয়ায়, জাগায় ৯৬।২ 


১৭৫২ ১৭৬১ 


চিয়ান চাপড়-জাগাইবার জন্য চপেটাঘাতা ৯৭1১, 
১৮২২ 
চূড়া নামে ঢালী ২৫৩২ 
চুপড়ি বেচা ডোম ২৫1১ 
চুমকুড়ি। চুম্বক+টিক1 ( অল্লার্থে ) চুম্বকূড়িআা। 
চুম্কুড়ি ৯৩২ 
স্বর্ণের চড় ৫81১ 
চুণ কালি (কলঙ্মঈ) ২২৩1১ 
চেরাক ফাদনী-__অঙ্বশিরে স্থাপিত দীপদান 7 অশ্ব 
সজ্জাবিশেষ। ১581২, ১৬৭1২ 
চোক-তীক্ষ ৯৮1১ 


চৈত্রের সন্গাস-ন্চৈজ্ব মাসের গাজন। ৭৪২ 
চোর পালিতার গাছ- কণ্টকময় বেড়াগাছ ৭৬1২, 


চোর নুড়ো ১৬৯। ১ 

চৌঞরি-মঞ্চ ৫১ 

চৌঁদল-চতুর্দল। দোল! ১৮০১ 
চৌদ্দ ইচ্ছান্তত- চতুর্দশ মনুপুত্র ১৭২ 
চৌপাড়ী- স্থানের নাম ১৭১1১ 
চৌবেড়ে--গ্বানের নাম ১৪৭1২ 
চৌন্তিতে-চতুষ্পার্থে ২০৮২ 


ছড়া ঝটি তিনবার...দিল ছড়। ঝটি।' 8৫1১ 
ছত্র--রাঁজচিহ্ন ৮৮২ 


ছন্নমতিলনষ্ট মতি 5৮1২ 
ছম ছম চাহনি-নচঞ্চল চক্ষু ১০২1১ 
ছলিতে. আইল ধর্ম £1১ 


| ১২] 


বা 

ছাড়িয়ে-ছাড়াইয়া, পরিষ্কার করিয়! ১১ 

ছান্দল। (ছন্দদোলা ) ১৪৫1২ 

ছাদল! ১1১ 

ছাঁয়। ছায়ায় আশ্রয়ে ৯২২ 

ছিটের কাবাই--ছিটের কাপড়ে প্রস্তুত পৌধাক,১৬১২ 

ছুতো হাড়ী ২২৭১ 

ছেড়ে দেয় গন, পথ ছাড়ে, দাখি তাগ করে? অধীনতা। 

স্বীকার করে। ১৭1২ 

ছেবড---ম্যাবড়? শব্দের অগ্গুকরণে £ছেবড়ঃ। ১৩১ 

জউঘর-যতুগৃহ॥ত ৪8৭1১ 

জগবঝল্প-_রণভেরী ২১১ 

জগণি (1)--নগরের ভিত্তিভূমি (?) 

জগাই মাধাই ৪1২ 

জঙ্গলিয়া শালা ১৪৩২ 

জড়ালজড়োয়। ১৩৩১ 

জতুঘর-গালা-ঘর ৪৭১ 

জর1-্জরাগ্রন্তু ১১১ 

জবাচুর করি ভাঙ্গে-*শুঞ্ক জলাফুলের স্চায় চুর্ণ করিয়] 
ভাঙ্গে ৭৫২, ৮৯1২ 

১৭২২ 


পৃঠ। ও তত্ত 


৪৫১ 


জবারুচি (জবাবর্ণ) 
জমকাল ১৯২ 
জয় ধ্ৃস্তরি ১৮২২ 
জয়পতি মগ্ুল--কর্ণ সেনের রাজোর একজন প্রধান) 
৭৫1২, ৮৮1১ 
জয় বিষহরি ১৮খা২ 
জয়মুণি ( জৈমিনি, লৈমুনি ) ১৩৪1১, ১৪১1১ 
১৪৮২, ১৭৩1১ 
জয়াবতী --রাণী, 
জর-_বা্যবিশেষষং ১৮৪1১ 
জরাপে--বা্যবিশেষে। ৮৮২ 
“আও হয়ে বায়েন জরাপে দিল ঘ1।£ 
জরাসন্ধ ১৪২২ 
জলবেগেজলগ্রবাহের স্কায় গতিবেগে, ২২১ 
জলাসনে--ক্ষীরোদ সমুস্্স্থিত বটপত্রের আসনে ৫1২ 
জলে-্ষ্নদীগর্ভে, ১১৫১ 
জলেখর (বরণ ) ১৩৭১ 
জা কড়া--মুমলমান সেনাদের নামভেদ, 


২৬1১ 


১৬২১ 


পন 


পষ্ঠ। ও তস্ত 


৯২1২ 


] 


জাঙ্গাড়া-মুনলমান সেনালল্প্রদায় ভেদ, 
জাঙ্গাল-সেতু, ৭৭1২, 
জাজপুর ৩১ 
জাড় গ্রাম ৩১ 
জাড় (জাল। ) 
জাত-(জন্ম) ১৬২২, ২৩০২ 
জাতলব ১২০২ 

জানি নাঞ্রি--গ্বানীয় ভাষা, ৭২১ 
জাফর খোদার ২৫৮1১ 
জাবক--যাবক। 
জামতি--বারুই নারীদিগের নগর, 
জামতির রাজ! 
জামতির লোক 
জামতি পাল। 
জামা ৭৯২ 
জাম! জোড়া ৫৯1১ 
জায় জায়-_-আত্বনাদ, 
জারজাত1-কুলটার পুত্র। ১০৭1১ ১৩৭1১ 
জালন্দানগর, ৭৩২ ৯১২) ১২২, 

জালন্ধা ১৩২১ ১৫৪1১ 

জালিন্বা নগর ৮৮২ 
জল্লালশিখর--রাজা। 
জল্লীলশিখর ৯৭২ 
জাল্লাল শেখর ১৭১২ 
জিন--অশ্বের পৃঠ্ঠনজ্জা, ১৪৯।১ 

রা জিমুতবাহন (পৌরাণিক )-জীমুতবাহন, ১২৬ 


১৫৫১ 


১৩১২ 


১০৬1১ 


১:৪।১ 


১০৮২ 


১০৮১ 
১১২।১ 


৩৩1২ 


৯২ 


জুগপতি-যুগ্রপতি, ধর্মঠাকুর, ১২৯২ 
জুড়ে ( জুটে ) ৫১1১) ১৫১২ 

জেয়ান (জীবন্দান দেন ) ১৮৩২ 
জোড়কর ২১২১ 

জোড়! ১৯৪।১ 


জেোদ] দই-টক দই ৫৮২ 

এই জোয়ারের জল, ১৩৫২, ১৭৫1১ 
জোয়ার ভাটা কবির দেশে আইছে, কিন্তু হিমালয় 
সন্নিকটে কোনও নদীতে থাকিতে পারে না 
আবার জোয়ার তিন দিন থাকে না। পোরাণি 
কাহিনী অন্থসারে এই তিন দিন পৃথিবী রজব 


[১০] 


শব 


পৃষ্ঠ। ও স্তস্ত শব্ধ 


পৃষ্ঠা ও সদ 


থাকেন এবং কামাধার নিকট নদীজল রক্তবর্ণ ডুমুনী ২০৮১ 


ধারণ করে। 
জোরাজুরি (বল প্রয়োগ ) ২০1১ 
জোহার-নিবেদন, ₹90০:% জ্ঞাপন ৮১২, ৮২1১) 
১৩৫1১ ১৫২1১) ১২৮1২) ১৬৬1১) ১৭৩1১) ২০৫২ 
জৌরঙগ, জৌরাং--গাল। না আটা রূপে বাবহৃত বস্ত। 
জৌ-্যতু, গাল1। রঙ্গ--রাং, রউ। ১৭৮১ 
ঝাট--বটিতি, সত্বর) ১*৯।২৭ ১৮৩1১ 
ঝাঁপিয়ে কাচুলিলকাচুলি আচ্ছাদন করিয়]-. ১০৪।১ 
ঝালর--৪৭২ 
নিলি--গুড় ও ছোলাভাজ। দিয়! প্রস্তত গ্রাসা মিষ্টান্ন 


বিশেষ। ১৬০২ 
ঝুঁটি ১৪৩1১ 
ঝোড় ঝঙ্কর। ৬৩১ 


ঝোরে-উপত্যকায়, তরাই প্রদেশে, ১৩৫1১ 

ঝোরে ঝারে 

টসা-বিন্দু বিন্দু নিঃস্থত। ৯৩২ 

টাঙ্গোন ঘোড়া ৫৯২ 

টাঙ্গোনিয়া ৭৯২ 

টাঙ্গোনিয়! ঘোড়া 

টাঙ্গনিয়! তাজি ১৬৭২ 

টাটাটাটি--পীড়াগীড়ি, ধস্তাধস্তি 

টান--আটিনাটি ২১৭1১ 

করিয়। টাননি (কাষয়1) 

টালনি-_ঢালুঃ বাকা ১৮৫১ 

টেকোর বাটন--কেশহীন স্থানে কৃত্রিম কেশ ( শণ) 
বিষ্ভাস। ১১৫২ 

টেড়ি--কেশবিন্যাদ 

টেন1- ছিন্ন বন্ধ 

ঠাট-ননেন।৷ ২১১ 

ঠাট-চাতুরী ৯২১ 

ঠাট-কল! ১১৩1১ 

রাজার ঠাট উড়াইব তুলা-তুলার মত উড়াইয়। দিব। 

২১২ 


১৩৫। ১ 


১৯৪১ 


১৪২২ 


১৭৩।১ 


১৪২২ 
১৭৩1১ 


ঠেটাপনাস্ধুষ্টতাও স্থানীয় ভাব! ৭২।১ 


ঠেঙ্গাক্যষ্টি ১৯২ 


ঠেট1--খলন্বভাবা ৫৮1২ 


ডেড়িস্ক্ষতি, লোকসান 
ডেরি 81১ 
ডোমচিল--অশুভ। শঙ্খচিল শুভ শকুন) ২০৪২ 
ডোম তের জনা ২*৯।১ 

ঢাকার বেপারী, ঢাকায় বাণিজা করিতে গিয়াছে। 


১5৭1১ 


২৭২ 


বাণিজা উপলক্ষে ঢাকা প্রবাস। ১৪৭1১ 

ঢামালি-তামাঁন1) রসিকতা । অসমীয়। ভাষায় রঙ 
ঢেমালি' ক্্প্রতিষ্তিত। ২৫১ 

ঢাল ১৩৪।১, ১৭৩1১ 

ঢেটাপনা-ধুষ্ঠতা ১০৮২ 

ঢেমন_ কুলট) ভ্রষ্টা) ১%৪।১১ ১১৩1১) ২০৪।১ 

ঢোল 

তক্ষণি-অবিলম্বে, তৎক্ষণাৎ 

তঞ্চক (প্রবঞ্চক) ১৯৫১ 

তড়ল্তট, জলশুগ্ঠতা ১৪৭২, ১৮৩২ 

তড়ে পারলবিন। নায়ে পার) অল্প জলে হাটিয়। পার 
গনন। ১৪৭১১ ১৫৩।১) ২০৪।১ 

ততঙক্ষণে- অবিলম্বে ১৩৭1২ 

তৎঙ্গণন তৎক্ষণাৎ, অবিল্বে ২০১২ 

ততৎ্কাল-যখথাকালে ২৫২ 

ততকাল- অবিলম্বে 

তৎকালে- অবিলম্বে ১৭২১ 

তৎপর (ঙুদ্‌গতচিত্ত) ১৭১১ 

হথান্ত্-ুতাহাই হউক । সংক্ক তবাকা। ২৮২, ১১৭২ 

তদগ্তর-্তদনন্ুর, তার পর ২৯২ 

তবাশীষে--সন্ধি ২৯২ 

তরকচ-্ধনুক, তুণীর ১৩৪1১ 

তরকচের সর-্ধনুকের বাণ, তৃর্ণীরের শর । ২১৯,২ 

তরণী-শধা 

তরণী (ছুধা) 

তরণী অনুকূল-নৌক1 নিরাপঘধ ২১৯১ 

তরন্ত (ত্রন্তঃ ভাড়াভাড়ি) ২১৫২ 

তরাসে ভরল-্ত্ত চঞ্চল, আনহেতু কম্পমানঃ 8৫1১, 

৫61২ 
তরাসে তরল হমু-ভয়ে কম্পিত দেহ। অনুগ্রাস | ২১২ 


১৮৪:১ 
২০৩1১১২৯০৮১ 


৮২।১) ১১০1১৪ ১৭৬1১১ ১৯১1২ 


১০৮] 


১৩৩১ 


[ ১৪ ] 


শব পৃষ্ঠ! ও তৃস্ত 

তরাসে-ভয়ে, স্থানীয় ভাষ1!। ২২৪১ 

তরে-অন্তরে, নিকটে জন্য | ৭৫1১৪ ৯৩২) ১২৬1২, 
১৪৭২) ১৬০1১) ১৬০1২ ১৬৬২) ১৭৪1২) ১৭৮1১ 
১৮১২৭ ২০৫1১) ২০৫1২ 

তরেতেলজস্য ৬১1১ ১৯১১ 

তর্কাতর্কি তুরিতে-কথায় কথায় অজ্ঞাতনারে, 
অতিসত্বর। ২০১ 

তসরের ভুনি-তসরের সাড়ী, সিক্ষ সাড়ী, ১৫১১ 

তস্লিম্‌-নমন্কার, অভিবাদন 1 এই অভিবাদনে দক্গিণ 
হস্ত এমন ভাবে নামাইতে হইবে যে, তাহ! প্রায় 
ভূমি স্পর্শ করিবে) এবং তার পর ধীরে ধীরে সেই 
হাত তুলিয়া তদ্দারা শিরস্পের্শ করিতে হইবে। 
৮২1১? ১২৭1২) ১৭২1২ 

তাক-যুক্তি, কনা) ১১1১ 

তাক-ুআশ্চর্যা ১২৫১ 

তাজি-আরবদেশীয় অন্বং আরবদেশীয় অশ্ব স্থবিখাত। 
পরে আরোহণের অশ্বমাত্রকেই “ভাজি বল] হয়। 

১৩৪২ 

তাড়াইব মশ! মাছি ডাশ ৪১২ 

তাগুবেতে (নারীনৃতা ) ১৫৮১ 

তার্দিকে-( অপেক্ষার্থক ) ২০৪২ 

তামাসাগিরি-তামাসাপ্রদর্শনকী রিগণ 

তাখুলবস্ত্রগৃহ ২০৫২ 

তাখুঘর-বস্ত্রগৃহা ১৮২1১ 

তাঘুঘরে_বন্ত্রগৃহে ১৪গ২ 

তাথুলেশ্বর--কামরূপের নিকটবর্তী স্থান, 

তাত ্রবিহীন শপথ ২২১২ 

তারা--বারুয়ের মেয়েঃ ১৭৪1২ 

তার! যেন তুরগ, ১৬৮২ 

তারা দিঘী) ১৫৪।২ 

তার1-উক্কা, ২১২২ 

তারিণি তরলে আসি তরাও তুরিতে-_মনুপ্রান, 
তরলে-তাড়াতাড়ি। ২১২ 


১৯৫২, 


১৪১1১ 


তালনব্রন্মতালু ৯৩১ 

তাল চাট1--তালপত্রের চাটাই, ১৫১1১ 
তালি-্সৃৎপিগ। আচ্ছাদন, ১৮৩২ 
তালি-উকাপিও, ২১৭২ 


শব পৃষ্ঠা ও তত্ত 
তাহাকে অধিক ( অপেক্ষার্থক 'কে' প্রতায় )) ১৬৪১ 
তিউড়ি- ত্রিপুটিকা, তিনটী মাথাওয়াল1 উনান, ৩৯।২ 
তিন ভাই এক মাগ--ব্রন্ষা। বিফু। শিব তিন ভাই 
ধর্মঠাকুর কর্তৃক সৃষ্ট মহামায়ার গর্ভে তিন জনের 
জন্ম । এ মহামায়াই এ তিন সহোদরের পত্রীত্ব 
কামনা! করেন,-কিস্ত কেবলমাত্র শিব তাহাকে 
গ্রহণ করেন। ১৮৮২ 
তিলোত্তম-_বারুয়ের মেয়েঃ ১০৪1২ 
তীরকাটা-বাণ। ১৮৫1১ 
তুলসীমহিমী। ৭২২ 
তুলসী-_বারয়ের মেয়েঃ 
তুলনী গঙ্গাজল-_সতাবাচনে “তাত্র' উপেক্ষিত। ১১১২, 
১১৮২) ১৪৪1১ ১৬2২ 
তুলারু-শু্রবর্ণ মৃগ। তৃলার মত বর্ণ বলিয়! ইহার 
নাম তুলারু। ১৩১1১ 
তুলার প্রবেশ--( কোনল তুলার মধো লৌহাস্্র প্রবেশ 
যেমন সহজ, সেইরূপ )1 ১৬৪1১ 
তুলা-তুলার মত। ১৬৭২ 
তেই (সেই জগত) ১৩৪1২) ১৯১1১ 
তেকাটা- তিনথান! কাৃষঠদনির্টিত ফেম। ২৩১২৯ 
২৩২১ 
তেঘরা--স্থানের নাম। এই পংক্তিটাতে ছাপার ভুল 
আছে। সংশোধন করিলে নিয়রূপ হইবে। 
গ্যামহন্দর বন্দ তেঘর। গড়ের ভিতরে | 
তেঞ্জে দ্বিযীমের রবি--দ্বিযাম-মধাহৃকাল। এটা 
বাঙ্গাল সমান। ৬৭২ 
ঠ্তুলে বাগ্‌দী, ৯৩1১, ২৩২ 
তেন-নতেমন। 
তের ডোম) ১৬৬1১) ১৮৩1২ 
তের ডোমের নামে যম জল নাহি খায় ॥ ২০৪২ 
তের দলুই (দলপতি, দলওই, দলোই, দলগুই ) কাঃ 
ডোমের ১৩ জন অন্চচর “তের দলুই' নামে প্রসিদ্ধ 
১৩৩1২; ১৩৪২, ১৪১১; ১৫২২) ১৮৩1২ 
তেলী। ' ১৫৩1১ 
তেহ-তিনি, ১০৭১ 
তৈনাতি করিয়া, ১৬২২ 
তো--তব, এং 


১5৪২ 


৮১১, ১৭৪১ 


[ ১৫ ] 


শব 

তোকদড়ি-বন্ধনরজ্জু, 

তোষ্উ্লকর্ণকৃষণ, করডৃবপ। ১২৭1১, ২০৫২ 

তোবা তোবা-পাপকর্ম করিয়। অনুশোচনা, অনুতাপ, 
ছুখপ্রকাশ, পাপ -স্বীকারপূর্বক ভবিষাতে তঙ্রপ 
অনুষ্ঠানবিরতির প্রতিজ্ঞা। ৯৩1২, ২১৫২ 

তোমাকে পরিতোষ (১৮৩২) 

ত্রাসিত বচন (আসকর বাকা ) ১৭২১ 

ত্রিদণ্ডী-িনি তিনখানি দণ্ড ধারণ করেন। এমন 
্রক্ষচারী, সন্ন্যাসী । ২৩২ 

থরে থরে-স্তরে স্তরে) ১৫১১) ১৫৯২ 

থুয়ে রাখ_রেখে দাও) ১১৬১ 

থুল-স্থুল, স্থুলকথ।॥ মোটের উপর, 

থেকা 

থেডুই-স্থিত করিয়। রাখি--পঞ্চয করি, বাবহার না 
করিয়। তুলিয়! রাখি। ২০৫1১ 

দক্ষিণ জড়র ১৬৭1১ 

দক্ষিণময়ন1--উত্তর কোশল" তুলনীয়, কিন্তু উত্তর ময়ন 
উল্লিখিত হয় নাই। ৫৩২ 

দ্গড়ী দগড়__ক্কাবিশেষ। দগড়ী' শব্দ “দগড়' শব্দের 
উত্তর অল্লার্থে (01503706%9) স্ত্রীলিঙ্গ প্রতায় 
“ঈ* সহযোগে নিষ্পন্ন। ২ 

দড়শ্দঢ় ১৪৩২ 

দণ্ডক-দ্ওুবিধাতা, 81১ 

দণ্তামুষ্টি হেনেছি-দগ্ ও মুষ্টিপ্রহীরে বধ করিয়াছি, 

» ১৬৪১ 

দবির পীর--দবির-চিত্রগুপ্তের ন্যায় হিসাবরক্ষক । 
গীর-বৃদ্ধ, মান্য বাক্তি। ২5৪।২ 

দরবার ২৪১ 

দলুই-্দলপতি, ২২১ 

দলুজে__বাহির দরুজ-্বাহির বাড়ী॥ ১২৩২ 

দলের সর্দার (সেনাপতি ) ১৭৪২ 

দশক ৮৭২ ্‌ 

দশনে ধরে খড়--বৈষণব বিনয়, হীনতা, ১৭৭1১ 

দশনেতে খড় ২১৬1১ ও 

দ্শবান সোন। (মাপ 1) ৬৫১ 

দস্থা-- দুষ্ট প্রকৃতি, ৮০১ ৃ 

দহে-নদীমধো গভীর জলবিশিষ্ট পুক্ষরিণীর স্তায় 


পৃষ্ঠ! ও ত্তস্ধ 


১০৮২ 


১২৫।২ 
৭৮1১ 


শব. পৃ্। ও সস 
প্রকাও গর্থকে 'দহ' বলে। সংস্কৃত 'হদ' শব হইতে 
“দহ' উৎপন্ন হইয়াছে। ১২৫১ 

দাগা্দাহ। মুল 'দাঘ' শব্দ হইতে 'দাহ' উৎপন্ন 
হইয়াছে। “নিদাঘ" শব্দে 'দাঘ+ আছে। ৬৪১ 

দাগা--বেদনা। ফার্সী দাগ শব্দের অর্থ 'চিহ্ক? 
£ক্ষ তচিহ্ঃ) “কলঙ্ক' ইত্যাদি। ৩০১ 

দাতে কুট করে--ক্ষম। প্রার্থনা করে) ১৭৫১ 

দাদাড়িয়া--সাওতালী ক্রিয়াপদ-“প্রহার করিয়া” 

৯১1১ 

দাদি-দদ্র, ১৯৫২ 

দাছুড়যাটা--স্থানবিশেষ| পৌরাণিক গাজনের জন্য 
প্রসিদ্ধ। 8৮২ 

দানখণ্ড--ফলার উপর বর্ণ চিত্রে ীকৃুষ্েের, দানথগুলীলা 
চিত্রিত হইয়াছে। প্রাচীন “দানখণ্ডের উল্লেখ 
শ্রীকুষ্ণকীন্তনের ? ৭৮২ 

দান।, দানব, দানম, দানা ১৪১1২ 

দাবড়--তাড়।। ১৭৭1১ 

দামোদর ৬০২, ৬৩1২ 

দারাবতী--পোৌরাণিক কাহিনী, ৪৬২ 

দিগার-লোকজন, শ্রমিক, 

দিগের--১২৮।১) ১২৮২ 

দিগের সব- শ্রমিকেরা) ১৩৭২) ১৫৩১১ ১৫৫১) 

১৯৫১ 


৬০|১ 


দিন দোষ (অশ্তভ দিনের ফল) 
দিল্‌ (চিত্ত) ১৭২২ 
দিশে_দিশ।-দিকৃ। কাজের খেয়!। ২৪1২) ১১৯1১, 


২১৮]১ 


১১০১ 
দিশে নাহি পাই ১১৩1১ 

ছুকুল গভীর ২০৪২ 

দুফর--দুই প্রহর, মধ্যাহ্কাল) ১১৯২ ১৮২ 
ছুবকরাজ সা, ছুবরাঁজ সাহ1-্যুবরাজ শাহ।| দ্ুবকল্ত 


যুবক। ২০৩২ 

ছুমন-বৈমনন্ত, অগ্কমনক্কতা, ২৩১১... 
ছুয়ারীর তরে-দ্বারপালের নামে, উদ্দেশে, : ৩৪1২ 
দুরস্ত মহিম-ভয়ানক যুদ্ধ) ১৩৩|১ 
ছুরাপদ-বিদ্ব-বিপছূ, ১৯০১ 
ছুলিচ।-_গালিচা। ১১৭১ - 


[ ১৬ ] 


শন 

ছুলো-একজন ডোম সর্দারের নাম, 

ছুলর্ভ সদাগর ২০১১ 

ছুপ্পার (ছুস্তর ) 

দেঅ- দেও, দাও, ১1১ 

দেউটিলদীপবাত্তিকা, ৯৮২ 

দেউল-মনদির। ১৫৫1১ 

দেউলে--মঙ্গিরে। ১১২২ 

দেবঠাট-দেবসেনা, এখানে “দেব সমাগম”, “দেব 
সভা") ৮৮২ 

দেবী মহামায়ী ১৬৭১ 

দেবীর স্তব ২০৬1১ 

দেয়-্দানযোগা ২৯১ 

দেয়ান-সভা ৯২১ 

দেয়ান-সভাসদ ৮৮১ 

দেয়ানে-সভায় ৫৯।১ ১১০১) ১২৭।১) ১৭১1১ 

দেরুখ?, দীপবুক্ষ, দীপগাছাঃ ৪৫২ 

দেল (দেওয়াল ) ১৯৫১ 

দেশবই ( দেশে বহন, স্থানীয় ভাষা) ২২৭১ 

দেশাস্তরী ১২১৯১ 

দেহারা [ দেবগৃহ ১দেবঘরঅ ১দেঅহরঅ ১দেহার) ] 


পৃষ্ঠ ও শুস্ত 
১৬৬১ 


১৩৬1১ 


সুমন্দির ১৯২২ 
দোনার ফুলে-স্রোণ পুষ্পে, ৫1১ 
দোর (1) ১১৬২ 
দোলুজ--বাহির ছুয়ার, বৈঠকখানা। ৮৭1১ 
দোহাই-শপথ। ২1১) ১৮1১, ৭৬1১) ১২৪২ 


স্রবময়ী জাহ্কবী-ুতয়ল গঙ্গ1১ ১৪৮1২ 

গ্রবাজাত ( সমষ্টিবাচক ) ১৬০১ 

ভ্রুতগতি-5 গুরুগতি, শীস্ গতি ৩২1১, ৩৩1২। 8৮.২ 

্বারকেশ্বর---নদ, ২৮১ 

দ্বিতীয় মিহির--ছ্িতীয় হুর্যা ১৪১২ 

ছিধাম (সমাস) ১২৬1২ 

দ্বিযামের ভানু ১০১ 

দ্বিযামের রবি--লমাস। বাঙ্গাল! মধাযুগের সাহিতোর 
সি, ১৮1১ 

ধকধকি, ঘলুনি ৩৩1১ 

ধনী--ধনিকা, হদারী, তরুণী) ১০৫1২, ১১৮১ 


, ধর্মঠীকুরই প্ীীকৃষ-_-২৩৩1২ 


শক পৃষ্ঠা ও সন্ত 
ধশ্মযজ্ে ৩৬1১ 

ধর্মের আমিনী ১৫৩1২ 

ধর্মের ঘর ১৯৫২ 

ধল-্-শুভ্র, শ্বেত। ২০৩1১) ২০৪২ 
ধাই-ুধাবন? দৌড়, ২৮১ ২২৭২ 
ধাউড়ী--শুকরের নাম। ১৪৯২ 
ধাউতলধাতু। ১১৮২, ১৪৯1১ 
ধাউতানপণ। (ঢেটামি ) ২১৭1১ 
ধাণাধাই ৪০২ 

ধাওয়] ধাই ৫1১ 

ধাতুক1 ধাতুকী--পক্ষীর নম। ১০81২ 


ধাশ্য কুটে (ধান ভেনে) ২৭৯,২ 


ধাবকের বেশে_ধাবকের বেগে ? ধাবক-ুযে দৌড়াইয় 
যায়। ৮১২ 
ধাবকের বেগে ১৭২১ 


ধাবড়ী--শুকরের নাম; ১৪৯২ 
ধামাতকারিণি--ধর্দমাধিকরণিক+ ধামাধিকরণী। ৫1১ 
ধার (ধারা অশ্রধারা ) ১৭৮1১ 
খিয়াং ধিয়াং--মাদলের শব্দ, ১৪২১ 
ধীবর ১৮৫২ 

ধুক্ধুকি- দুশ্চিন্তা | ৯৩1১ 

ধুচুনী বুনে ১৫১১ 
ধুক্ধুমার--প্রলয়কালীন অন্ধকার, 
ধুলটাঙ্গি--স্থানের নাম, ৮২1২ 
ধুলডাঙা-_স্থানের নাম, ২৮1 ১১ ২০৪1২ 
ধুলডাঙ্গী ১৫৩1১ 

ধোবে! ( শুভ্রবর্ণ, স্থানীয় শব্দ) ১৬২২ 
ধোলে। (স্থানীয়) ১৬৩1১ 


8৮1১ 


নক্ষত্রবেগেউক্কার বেগে, ৫৩1২ 
নজরি-উপহার, ২১।১ 
নটিনী ১১২ 


নদ নামে কামারে ৪৬২) ৭৩1১ 

নফর-ঝি, দালী, স্ত্রী) ১১৪1২ 

নবখণ্ড---নবখণও্ড ব্রতে আপনার দেহকে নব খণ্ডে বিশ 
করিয়! ধর্মঠাকুরকে বলি দিতে হয়। ২৩২১ 

নববালা--পুংলিঙ্গ স্ত্রী বালী, ৭১1১ 


নব লক্ষ দল-নয় লক্ষ সংখাযাবিশিষ্ট সেনাদল) ১৬১1২ 
১৭৪1১ 


| ১৭ ] 


শব্দ 

নয়ানী-_-বারুয়ের মেয়ে, 

নরটীংহ রায় ২১1১১ ১৬২২ ২০৩] ১ 

নরুণ- নখহরণী, নখ কাটিবার অন্তর 

নহবৎখানা ২৬১ 

নাকানি চাপানি (নাকানি চুবানি, নাক পযাস্ত ডুবিয। 
যাওয়ায় নাকে মুখে জল খাওয়।) ১৮১২, 

১৮২২ 


পৃঠা ও স্তপ্ত 
১:৪২ 


১৯।২ 


নাক চানা ১০৬1১ 

নাক চোন।-নাকছাবি, 

নাগর বিশাশয়- একশ? কুড়ি নাগর, 

নাগরিয়। (নাগরিক ) ১৩২1১ 

নাগুরী ৮২২ 

নাছে [ রথা1- লচ্ছ।১লাছ--নাছ ]1--রথাঙ্গন, 
বাহির ছুয়ার। ১২৪।১ 

নাছ--২৩৩।২ 

নাছের ফকির--যে ফকির গৃহস্থের বাহিরদরজা! পার 
হইয়। গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করে না। ৫১1১ 

নাড়গ্রাম ৮২২ 

নাঞ্রি- স্থানীয় ভাষা) ৮৫২। ৮৭1১) ৮৭1২) ৮৯1১) 
৯১১, ৯৩১৪ ৯৬২১ ৯৯১১ ১:২২, ইতাদি। 

নাঞ্িঃ বান্ধে বুক-আত্মসংবরণ ন1 করিয়াউ ধাবিত 
হয়। অতিরিক্ত কৌতৃহলের পরিচয়। ১৩৪1১,১৫১1২ 

নাটেলনাটাশালায়। ৩:২ 

ন। পাইনু দিশে ১১৩।১ 

নাপানহরঙ্গ। তামালা, ৭51২ ১5৫১ 

নাপানে- হতাহত ৭১1১১ ৭১] 

নাপিত হরিহর 

না বাপ্ধে চিকুর--কৌতুহলবশতঃ 
পরিচয় । ১৪৩1১ 

নায়ক, নায়েক--যে যজমান গান গাওয়ান? তিনি 
নায়ক বানায়েক। সময়ে সময়ে গায়েনকেও 
“নায়ক? বলা হয়। ৩৬1২, ৪8১1২) 8৮1১৭ ১৪৭.২ 


১০৬1১) ১১৬২ 


৬১৯1১ 


১৬১১ 
ধৈধাহীনহার 


নায়ে ২২৭১ 

নায়ে করে ভর-নায়ে পার হয়। ২০৪1১ 
নায়ের জল, ১৮৯1২ 

নায়ের নফর-নৌকার মাঝি। ৫৪1১ 


নারদ কোন্দল ধধষি ৭৪1১ 


গা 


শব 
নারায়ণ ৮১ 


পৃঠ| ও ুস্ত 


নারায়ণ তৈল-_মান্তক্ষ'বকুতি রোগে বাবস্থিত তৈল। 
১৫৯1২ ১৬০২ 

নারী--বারুয়ের মেষে, ১০১২ 

নারুখ্বীম ২০৪1২ 

নারেছে--ন।+পারিয়াছে, ১০৪১ 

নিওড়-নিকট। ( নিবন্ত্ন--প্র তাঁবরীন )1১৪৭!১ 

নিগড় 

“নিতা বলিদান দেয় মানুষের ছা”--নরবলি প্রথ।। 
১৭1২ 


১৮২ 


নিদাটি-__-ইনজালপ্রভাবে নিজ্রার আবেশ, ঘোর 
নিদ্রা। ৬১1১) ৬১1২ 

নিদুটা--৩১]১-২। ৬২1১ 

নিন্দাটা--২*৬।২, ২০৭1২ 

নিন্দঘের--নির্রার ঘোর। 

নিদে মেটা, ৬১1১) ৬১২, ৬২।১) ৬২1২, ৬৩1১) ৬১1২ 

নিদে-উন্দ্র ২৬।১১ ২০৬৭২) ২০৭1১ 

নিদে মিটে-__২০৬1১ 

নিদে মেটে চোর--১২৭।১ ২০৮1১ 

নিদে চোর--২০৫।২ 

নিগ্য। মেটে--২৬,২ 

নিদে উঠাইল পান--২০৮২ 

নিন্দে (নিদ্রায়) ২ৎধা১ 

নিশি ঘোরে--ঘোর নিশীখে। ২১৮২ 

নিসে ( নেশ।) ২৯২ 

নিধন্যে ৯৪1২ 

নিপট ৩২২ 

নিবড়িল-নিবন্তিত করিল | ৫৮1১) ৬৮1১ ৯০২, 

নিবর্ত_নিবৃদ্ধ। ক্ষান্ত? ১৫1২, 

নিম (তিক্তান্গাদ, বাব। ) 

নিয়ড়ে (নিকটে ) ১৮৪।১ 

নিলঃ অনিল-_নিলানিল ৭২ 

নিশ। শেষভাগে ৮০1১ 

নিনান 

নীর-নদী, 

নীলকণ্ঠ ঠাতি ৪1২ 

নীলধ্বজপুর 


২০৭!১ 


১৩০১ 


১৩৪। ১ 
১০৪৫২ 


১৩৫1১) ১৪৭1১ 


[| ১৮ 


শব্দ পৃষ্ঠা ও স্তন 
দুকি_লুকি, আত্মগোপন । ২০৩২ 

মুড়ীর ১১২ 

নেই ১২৯১ 

নেটদের ৮৮1২ 

নেড়া। ঝেড়ে_নেড়ে চেড়ে ৭৭।১ 

নেতের (৪10) ২২৪।২ 

নেয়র-জ্ঞাতিগৃহ, নাইহর, নাইয়র, নেয়র। ৬৮২ 
নেহালে- দেখে 
নোটন-খেপা, সংবৃত কুস্তল। 
নোরন-নখস্রণী, ১৬১২ 
স্যাবড়-_-১৩।১১ ৩৬1১৪ ১৬৫1১) ১৬৩২) ২২০২ 
পক্ষলপক্গী, ৬২২) ১২৬।১১ ১২৬২ 
পঙ্ষীরাজ-ডানাওয়াল। ঘোড়া, ১৪৮২ 


গগারিয়া সর-প্রাকার ব। পগারে যে শরগাছ দোলে 
৯৩২) ৯৯২ 
পঞ্চম বেদ-_বেদভক্তির পর! কাষ্ঠা। ৪৫1২ 


পঞ্চম বেদেতে ধর্মপুজার পদ্ধতি ।? 

পঞ্চমীর চাদ--রসবান্। ১০৬২) ১০৮|১ 
“পঞ্চমীর চাদে পড়ে টন্‌ টদ্‌ মউ। 
হেসে হেসে কথা কয় বারুইদে'র বউ 8৮ 
“তা শুনিয়ে নয়ানী হইল ক্লেটমাথ]। 
পঞ্চমীর টাদ যেন হইল মলিনত1॥৮ 

পট ক-উক্ীষের উপরিস্থিত শিখা । ১৩1১ 

পণা পসার-দোকান। ৩৪।১ 

পতঙ্গ-শ্য্য ৬০২ 

পত্তি পাইক কোরিক্ক ২০1১ 

, পদছা-_ছায়1, সমাস। সন্ধি, শেষ অক্ষর লোপ। ৯৮২ 

পদগম্বাহন-পণ টেপা, ৫৬1২ 

পদাতিক পাইক--ননুপ্রাস। ১৯1১ 

পছ্ছমা_পক্সা। আধুনিক পদ্মার সহিত কবির সাক্ষাৎ 
পরিচয় ছিল বলিয়। মনে হয় না| সে কালে পদ্মাও 
এত উত্তরে ছিল না, অনেক দক্ষিণে ছিল। কিন্ত 
তাই বলিয়! রূপনারায়ণ পার হইয়] উ'কি মারিলেই 
পদ্মা দেখা যাইত ন11 ২৮১) ৫৯1২) ৬২1১ ৮১২১ 

৮৮1১১ ১৩৪।২, ১৬৬১ 


পছুয়া--*পছুয়া' স্থানটা কোথায়, বুঝ! গেল না। মাহু- 
দিয়! খুদ্ধসজ্জাকালে একজ্র তিন বার এই স্থানটীর 
উল্লেখ আছে। ২১৬1১) ২১৬২ 


৫৩।১ 
৭২1১ 


শব পৃষ্ঠা ও সন 
পঞ্মহার (পদ্মমাল]) ২১০১ 
পদ্যহপ্রকারঃ ২৮1১ 
“নানা পদ্য বাগ্য বাজে নিশান উড়ে বায় ॥? 
পবন--ভাতারী 
গ্য়ফেন--জলের ফেন। অতান্ত শুভ্রবর্ণ বলয়! শুভ্র 
শযার সহিত উপমিত হইয়াছে। অন্যথ!। 'ছুর্ধ- 
ফেন-নিভ শয্য1ঃ | 
পয়ংফেনা-৫৫1২ 
পয়ান- প্রয়াণ ৬৬1১ 
পরদল-ুশক্রপক্ষ) বিপক্ষসেন11১৭৬1১, ২১৩1১ ২২৩1২ 
পরম বৈষ্ণবী তুমি-_নারদের মাতুলানী, শাক্তের দেবত। 
ভগবতী পরম বৈষ্বীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়1- 
ছেন। প্রতি বল্গগৃহেই দোল (বৈধব উৎসব )১ 
দুর্গোৎসব (শাক্তের উৎসব) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
১৯৩]২ 


১৩৭২ 


১১৭১ 


পরসাল-_বাছ্যবিশেষ, ১৮৪।১ 
পরসার- প্রসার, প্রসার-যুক্তঃ বিস্তুত। ১৬1২ 
পরাজয়পরাঁজিত। ৮৪২ ১০১৯২, ১১৮২ ১৫০১ 
পরাণ) পরওয়ানা ৮১২ 
পরিত্রাহি-রক্ষা কর। মুংক্ক,ত ধাতুরূপ। ৭৬১) ৮৯২ 
পরিত্রাই--সংস্ক.ত “পরিত্রাহি' পদের বাঙ্গালা উচ্চারণ : 
৯৪1১) ১০২1১) ১০২২ 
পরিপাটি পাটি_নুনির্ষিত শীতল-পাটি, ৫৫২ 
পরিবোধন প্রবোধ, সামনা, ৩৭1২) ২১৯২ 
পরিসর গন-_ প্রশস্ত পথ। পরিসর-বিগ্তারযুক্ত। 
'গন? এখানে সন্কীর্ণ পথ)১--একপদী নহে। ১৫৫২ 
১৮২।১ 
পলাশ-বুক্ষবিশেষ, ১৭৫২ 
গাইজ পাতা--চরকার সহিত বাবহাধ।, পাইজ কাটি 
বার কালে। 
পাউলে (1?) ৫১২ 
সাংজাত সন্াসী সব গুণিল প্রমাদ। 
পাউলে পলাইয়। গেল ভাবিয়। বিষাদ ॥ 


পাও-্পাদক্ষেপ। পাদ স্পাঅ স্পাও-”প1। ২৩ 
পাকে) কৌশলে, হেতু, ১১০১ 
তার পাকে--সেই হেতু । ২২৫২ ২৩২।১ 


১১৫।১ 


| ১৯ ] 


শব পৃষ্ঠ ও সতত 
পাক্ষুরা-_হুত্রধরের অন্ধ, কাঠ টাছিবার জন্ত বাবহৃত 

| হয়| (বাইন অপেক্ষা ছোট । ৭৬1১, ৭৭1১ 
পাখুরা--১২৪।২? ১২৫1১ 
পাগে-উফীষ। ৮২১ 


পাচ গণ্ড। কড়ি--মেটে পাথরের মূলা পাচ গণ কড়ি 
অর্থাৎ এক পয়সা । ১১৫১ 

পাচুটা--নবপ্রশ্ত সন্তানের পঞ্চম দিবসীয় উৎসব। 

১২২ 

পাছাড়ি--দুই জন মল্লে কুস্তি করিবার কালে পায়ে 
পায়ে স্কাদিয়! ফেলিয়। দিবার চেষ্টাকে 'পাছাড়ি' 
মার! বলে। ৮৩1২ 

পাছুড়ি-পরিধেযর় বন্ধু) বস্ত্াঞ্চল, (€ পক্ষপট্টিক। )। 


৬২১ 
পাছুড়ী--৬২২ 


পাছুরি--৬২২ 

পাছুড়ি বলন--১২৬।২ 

পাজর কালী হল 

পাজলা ১৫২ 

'ধুপ ধুন। পরিপাটি জ্বালিল পাজ্ল1।' 

পাজি ২০১ রর 

পাট-_আধিকার, রাজাপাট, তীত্রপট্ট (পত্র), পট্ট, পাটা 
পাট। ১৮২ 

পাটজাদ-পষউবস্ত্র। ১৬৪।২ 

পাটের উপর- সিংহাসনে । 

পাওবসখা! ১৯৯1১ 

পাতর-পাস্র, সভাসঘ্‌, 

পাতামল-চরণভৃষণ। 

পাতিল ধন্মশাল। 

পাতি-লপত্র, ১৮২১ ৫৯1১১ ৮১২ 

পাতে--মললশিক্ষার প্রকারভেদ | 
পাত বলে। ৬৭১ 

পাত্রের ভাগিনা ২০৩1২ 

পাথর জগদল--্জগৎ+দলন, যে পাথরে সমস্ত জগৎকে 
দলন কর] অর্থাৎ পিষিয়! ফেল! যায়। 

পাথার-অতলম্পর্শ,। ১২৫১ 

পাথরিয়া ১৬২২ 

পাদাড়ে ২০৭২ 


১৫১২ 


১৫৫২ 
৭৫1১ 
১১৫২ 


১৬৩৪।১ 


উপর হইতে পতনে 


৬৮1১ 


শব পৃ ও শতস্ত 
পান--কোনও কন্মের ভারার্পণ-কালে পুষ্প-পান ও 
সুপারি দিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই জন্য 
“পান দেওয়া” ব। পান লওয়া? শবের দ্বার। কচ্ষের 
ভার দেওয়া বা! ভার লওয়! বুঝায়। 
পান লাও---১২৫।১ 
লও মোর পান--১২৫।১ 
পান লে--১৭৬1১ 
নিল পান--১৮২১ 
লইলাম পান---৭৭1১ 
পান দেই-_-১২৫১ 
দিল পান---১৬৪1১। ১৬৬।১,১৭৪২, ১৭৫২, 


১৮২১ 
ভূপতি দিল পান--১৩৫1১ 


দেও পান---৭৬।১ 
দেয় পান ফুল---১৭৬।১ 
পানে (দিকে) ২৯১1১ 
পাবকের সোনা--অগ্রিদগ্ধ স্বর্ণ, দ্রব স্বর্ণ। 8৫1১ 
পামারী ( হাওদ] ) 
পামরি বসনেলরক্তবস্ত্ে 
পারুল--স্থানের নাম, 


১৩১।২। ১৩৩1১ 
১৭৮1১ 


পরপার? (-্পারকুল)। 


২৮১, ৫৩২ 
“সলিল সরণে ডিঙ্গ। পাইল পারুল 
বর্ধমান পিছু রাখি পৌছিল পারুল |” 
পার্বতী--বারুমের মেয়ে, ১০৪২ 
পার্বতীয় ঘোড়া ১৬২২ 
পারা_মতঃ যেন, সদৃশ । স্থানীয় তাবা। ৭২১ 
পালা--পল্লব, পাত। ২০৮২ 
পাশানারি 
পাশ। খেলে রাউতি চারি জন 
বাণ পাশুপত 
পাশ্ুলী--পাদশলাকাঁ) পাদভুষণ। ৭২২, ১১৫।১ 
পাষণ্ড (অন্ধশ্মাবলদ্ী ) ১৪২১১ ১৪৯২ 
পাষণদলনকর-_ধশ্মাস্তরাবলম্বা বাস্কির দলনকারী, 
বিপক্ষনাশন | ১৭৮১ 
পাষণ্তী-্ু বিধন্মাঁ, ত্রষ্টাচার | 81১ 
পাষাণ চাপায় ১২৯১ 
পাহার। পাগডিতা-চৌকি দিতে কৌশলী । ১৭২ 
পিয়াশাল--বৃক্ষভেদ। ১৭৫২ 


১৪৫২ 
১৭৯]৩ 
১৫০।১ 


শব পৃষ্ট। ও ত্তস্ত 
পিরিতল্ভ্রীতি) শ্রেহের আকর্ষণ, আদিরস। 

১১৫১, ১৯৬1১ 
পিরেশ মেলের গড়। ১৪৭1১ 
পিরিস মালীর গড়-মান্দারণের গড়। 
পীর পিরেশমশালি ৭1১ 
পুড়িনপোড়াই, ৪৭1১ 
পুড়। ধান--পুড়োলপাটের থলী ব। খড়ের থলী, ধান 

রাখিবার পাত্র। ৯১২ 

পু'তিঘাছি পাকে -চেষ্ট। করিয়] ভুলিয়াছি। ৩৮১ 
পুনরপি-সংক্ষত। ৯৫২ 
পুনু (পুনঃ). ১৮৮১১ ১৯১১ 
পুন্নামপাতকী--আটকুড়ার সংঙ্গত? ২৯২ 
পুরট ( নর্ণ ) ২৩০।২ 
পুরট সাপুড়-পোনার বাটা ৫৫২ 
পু্পপান-কোনও কর্দের ভার দিবার পদ্ধতি । ৭৭1১ 
পুজার পদ্ধতি--ধর্মপদ্ধতি শিক্ষা । ৬৭.২) ১৮৪1১ 
পেঁড়া (পেটিক।) ১৫৮১ 


১৬৫২ 


পেঁড়ো--গেটিকা, ১১৭1১ 
গেতে (ঝুড়ি) ২১৭২ 
পৈরাগ (গ্রয়াগ) ২৩১৩১ 


প্রতাপপুরশ স্থানের নাম। ২৮১, ৮৭২) ১৪৭২, 
১৫৩1১) ১৬৫২, ১৭১1১) ২৪২ 

গ্রতিবানী-্প্রতিবেশী। 

প্রভাষ বিহান-_অতি প্রভাষে। ১১০1১) ১৮৬১ 

প্রদানি (নামধাতু ) €৩া২ 

, প্রপঞ্চ জুড়ে বিস্তৃত ভাবে। ৭৫1১ 

প্রবন্ূ (কৌশল) ২২১১ 

প্রবোধ হইয়1- প্রবুদ্ধ হইয়া, জাগিয়া, ৮৭২ 

প্রভুর ফল। অভয়ার অসি, ছুই শক্তি একত্র। ৮১1১ 

প্রভু কানুরায় 

প্রমাই-_্পরমাযু। 


৩৩১ 


৬৫।২ 
১০০২১ ১৫১।২ 
প্রদব ময়**'উপনীতা-স্ত্রী জাতির সঙ্গে যে কালের 
সম্পর্ক; সে কাল স্ত্রীলিঙ্গ । ৮৯২ 
ফতে_ফাঁগা শব্দ, অর্থ 'জয়লাভ+) বিজয় । ১৩৩1২ 
ফতেজঙ্গ ডোম বীরের নাম। বীর কালুর খুড়ী। ১৭৩1১ 
ফরিক--কোনও বিশিষ্ট ধর্মাবলম্বী সেনা, যেমন-- 


পাঠান, গুরখা ইতাদি। ১৭১1১ 


২৭ ] 


শব পৃষ্ঠ। ও সন্ত 
ফলক-ুপষ্ট,। ১৭৮১ রে 
ফলঙ্গ_লাফ, উল্লক্ষন। ২৮২) ৮৩২ ১০০1১ 
ফলঙ্গ- বশী) ২১১1১ 

ফলঙ্গে_ নিঙ্গেপজনিত আঘাতে, ৭৫২ 
ফলবান-কার্ধাকর, উৎসাহান্বত। ৯১১ 


ফল1-ফলক) ঢাল, ৭৫1১) ৯৮1২) ২২৫১ 
কফাড়নবিদারণ। বিদীর্ঁ,) ২১১1২ 
ফাভন1--ছিপের রজ্জুতে বদ্ধ ভাসমান শরণণ্ড। ১৭৬1১ 
ফার (ছিদ্র) ১৭৬২ 
ফুকে (ফু দেয়) 
কুল (ফুল্কি, পুষ্পবৎ অগ্রিকণ] ) ১৪৯।২ 
ফুলিঙ্গ-স্ফুলিঙ্গ, ফুল্কি। ১৭৬২ 
কুলেছে) পুম্পিত হইয়াছে, ৯৬1২) ১০২১১ ১১৩1১ 
ফের- আবর্তন, দুর্ঘটনা, 
ফোরিকীন- -ধর্মাবিশ্বীন অনুসারে বিভক্ত সেনাদল, 

২২১ 


১৭৩১ 


২৪1১) ১৭81১ 


বই করে-_-বহন করে, স্থানীয় ভাষ। 

বই হৈল--বাতীত হইল, কাটিয়া গেল। 

বকশিশ₹পারিতোধিক, পুরস্কারঃ 

বন্সিস-_৭৯।২ 

বগ, বক 

বগরী--স্থানের নামত ১৭২২ 

বজ্জর কামড়বজ্রবৎ কঠিন দংশন | ৫১২ 

বজ্জর বাট,ল-বজ্ববৎ কঠিন বাট,ল। ১৪৯1২) ১৭৬1২, 
১৮৩।২ 


১৫৩।১ 
১৮। ১ 
৭৩1১ 


ং 
১০২১ 


বজ্জা ? ৯৫২ 
বট,য়াঁ কুকুরের নাম। ১৫৪.২ 
মানভুম জেলায় কাল কুকুরকে 'বাট,আ বলে । 
'বাটয়া” ও “বেট,য়া শব দ্রষ্টবা। 
বত্রিশ বাধনে_-নে কালে কয়েদী বা বন্দীকে বাধিবার 
প্রথা | 
বন-মুদ্রাীকরপ্রমাদে “গণ? ব1 'গন? শব্দ 'বনঃ হইয়াছে 
হইবে--'ছু সারি দৌকানঘর পরিসর গণ” । ২*৭!: 
বনবরা-বন্ত বরাহ। ১৫২২ 
বন্ধানে--সঙ্কানে হইবে? ১৪১২ 
বঙ্ধাবাদ--৩৮২, ৪৩1১) 8৭1১) ৪৮২) ৪৯1২ 
বয়নামা-_প্রধা নির্দিষ্ট লিপির ভাষা । ৭৫২ 


১৩৮।: 


[ ২১ ] 


শক 

বরদৃণ বড়দা-ভৌগোলিক নাম। ৯৮২ 

বরাঙুমে বারিনাথে যোড় দুই করে ॥ ৬1২ 

বরুণ--১৮৪1২ 

বরের বয়ন এগার বৎসর--বালা বিবাহ প্রথ| | 

বরোজে-_পানের বাগান (০% 1099৫) | 

বর্ণক--অলঙ্কারবিশেষ। ৭৯1২ 

বর্ণবক-_শিরোভূষণ। ১৬২1১ 

বর্ণেবা ( বল্লভ, গোঁড়রাজের পট্টমহিষী ) ১৩৬২) ১৩৭1২ 
বলবা? শব্দ মুদ্রীকরপ্রমাদবশত; 'বর্ণেবা? হয়াছে। 

বর্ধমান--২৮।১। ৫৯1২, ৬০২) ৬২১) ৬৩1২, ৮১1২) 

৮৮1১) ১৫২২) ২০৪।১ 

বলজয়--ডোন সর্দারের নাম। ১৭৩।১ 

বলনি-_নিন্মীণ। ৮২২ 

বলনি-__ঘূরুণী। ১৬৮১ 

বলাইলে-_মাজ্সপরিচয় প্রচার করিলে। ১২ 

বলিতে কহিতে--অতি সত্বরঃ অজ্ঞাতসারে | ৭৯২) 


পৃষ্ঠা ও সস্ত 


১৬১১ 


৯৩1১ 


৯81১, ৯৬1১ ১১৩1১) ১৯২২? ১৬১২, 
বলি মানুষের ছায়_-নরবলি। ১৫২ 
বল্দে বেপারি--বলদের পৃষ্ঠে মাল বোঝাই দিয়। 
যাহারা বাবস! করিয় বেড়ায়। ২০৫১ 
বলভা-রাণীর নাম। ১৩৮১১ ১৪০1১ 


বলবা বলিভ | ১৩৭1২) ১৩৮1১) ১৩৯১৪ ১৩৭২, 


১৪০1১ 
বলুক1-_রাণী রঞ্জীবী ও তৎপুত্র লাউসেনের তপস্তা ও 
নিদ্দিলাভের গান 'বলুকা সরোবর? । বর্ধমান 
জেলার বরোয়া নদীকে কেহ কেহ বেলুব1+ বলিয়। 
নির্দেশ করেন। কিন্তু বলুক সরোবর এবং নদী 
পৌরাণিক। আধুনিক যুগে পৌঁরাশিক নাম লষয়া 
নৃতন স্থানের নামকরণের পদ্ধতি সর্বত্র প্রচলিত 
আছে। 
শিব দেন জ্ঞান যারে বল্লুকার তীরে | ১১৩২ 
জ্ঞান-যোগশান্ত্রের জ্ঞান, যে জ্ঞানে অলৌকিক 
উন্দ্রজালশক্তি দান করে। 
বনন পারিজাত--একপ্রকার সুরঙ্গিত। চিজিত ও 
স্ৃগন্ধযুক্ত বহুমূলা বন্ত্র। ৬২1২, ১১৯২১ ১২০১ 
বসন বীরকালী--বীরনারী-পরিধেয় সাড়ী। 
বন্গুরল্বন্থমতীর। ২১১২ 


৩1১) ১০1১) ৩৩1১১ ৩৩২, ১৩১1২ 


৮৮৫1১ 


শান পষ্ঠা ও তম 
বঙ্ষিজিরে (1) 
বাবাতান [বাত বাঅ১বা'।] ২১৩২ 
বাইতি হরিহর--৫8।২, ২১১ 
বাইর]ল সাপ--গুপ্ত কথ! প্রকাশ পাউল। ১৮২ 
বাইশ হাঁতীর বল--এখনকার অ্বশতির (110786 
]১০৮৮০:এর ) ন্যায় তখন হস্তিশক্তিই শক্তি মাপ 
ছিল। ধাইশ+, “বিয়ালিশ?) “বায়ান প্রভৃতি ব- 
কারাদি সংখাঁবাচক শব্সগুলি বঙ্গভাষায় অধিক 
গ্রচলিত। ৮৪1২১ ১৪২২, ১৬৮:২ 
বাউশাঙে--নপি ? বাউশধসাঙে | ৯১।১ 
বাউটি-বান্ৃভৃষণ | ২১৭1২ 
বাউলী পারালুধ।উরী বা পাগলের ম। 
বাওস্বাঁতভান। 
বাকি অবশিষ্ট । 
বাখান--গ।লাগাঁলি, নিন্দাবাদ | ৩৪1২, ৭81২, ১৬৬1২ 
১৭৪।২, ১৯১1১ 
[ বাগানখ্বাযাখাপনল গুণবর্ণন1, গুণকীন। 
কদর্থে নিন্দাবাদ, গাল।গলি ] 


৬৪1১ 


৬৪।১ 
[বাত-বাম-সবাও] ১৬২। ১৮৪1১ 


ফাঁসী শন । ২০৩া২ 


বখানিন প্রশংস। করি। ৭১1২ 
বাগ-্বশীভ্ত। ২১৫১ 
করি বাগস্বণীভূত করিয়।। ১৬৮২ 


বাগ ডোর-_-মশ্বসজ্জার উপাদান, লৌহ শরঙ্থলবিশেষ । 
বা | 

বাদ কামদল--৮৮২ 

৯৩1১ 


১৬৩৭|২ 


বাগছ1--সমান। 
বাধরাধ-ডোমবীরের নাম | ১৩৪:১১ ১৫১২) ১৭৩১ 
বাঘী-স্্ীবাঁঘ। 
বাঘিনী--স্বীবাপ্ব। ৫১২ 

বাজি বেণাবন--১২৬২১ ১৮০1১ ১৯৫১ 

বাজি বেণাবনে--৬২২ ্‌ 
বাস্ুবন্ধ_্বানৃতৃষণ। ৭০1২, ৮৬1১) ১০৮২ 

বাজে মাল-বাজেয়প্ত সম্পান্ত। ১৬৬২ 

বাজে-( বালে, বাপে) ১৮৭১১ ১৮৬১ 
বাটালি--ক্মরধারেব অনু) ছিদ কাটিবার জন্য বাবহীত 
১১৫1১ 


৫১1২ 


৭৭1১ 
বাট,য়া কৃকুর-- ২৩৩১ 


বাড়ীকে, ১০৭১ 


[ ২২ ] 


শব পৃষ্ঠা ও স্স্ত 

বাড়ে শশিকল। প্রায়--অতি প্রাচীন উপমা। ৬৫২ 

বাথান--€ বাতস্থান ২০২২ 

বাদ--হতা। অপবাদ, 

বাদলপুর (ভৌগোলিক নাম) ৫৯২ 

বাধাই--আধিকা, চঞ্চলতা। | 

বাধে পেঁচমোড়া--১০৮২ 

বান বিন্দু বাঙ্গল।-পঞ্চাশখান। বাংল ঘর। 

বানুরে (বানরিয়।) ২২৭1১ 

বারান-( অশ্বপাল )। ২২৩1১ 

বামা মানস্প্বামাহলত মান। 

বায়-বাত। বাও, বাতাস। 

বায়ান্--১৫৫২ 

বার দিন (সপ্তাহের ) বার ও দিন (-তারিখ ) 
২২১২, ২৩০১ 

৫১২, ৬৩1১১ ৬৬২১ ১৪৮1১ 

৫থ1২ 


১০৪৮।১ 
৫৯1১) ৬5১ 


১৯২২ 


৭০1১ 
1১ 


বার দিয়ে-সভ1 করিয়া 
বার দিলা-_সভ1 পাতিয়। বসিলেন। 
বার পণ (84০ বারে। আন। ) ৫৯1২ 
বার ভূঞা, বাহাত্ত মগ্ডল--১৩)২) ২০1২, ২১১১ ২২১) 
৭৯1১) ১১৮1১) ১২৪২) ১৩৫১ 
বার ভূঞাল্দ্বাদশ ভৌমিক। ২৭৮১ 
বার ভূখে--১৪৯।২, ১৭৪।২ 
বার ভূঞা--১৬৩৫২, ১৬৬।১ 
বারমতী--১১১১ ১২১) ৭৪1১ 
বারমতি--১৪৫২, 
বাশ্মতি--২৩২২ 
বারাকপুর---১৭২। ১ ২০৪।২ 
'বারাল- নির্গত হইল। ৮১২ 
বারালে, বারাল--অঙ্খপাল। 
বার (করণকারক ) ১৪৬২ 
বারি (বাহির) ২০৮১ 
বারুই-১০৩২) ১০৪।১, ১৫৩1১) ১৫৪২ 
বারুইকে ৯৩১ 
বারুই গদাধর 
বারুণী (সরা) ১৩১২ 
বারো বৎসর ২০১।২ 
বাল1-বালক, পুংলিঙ্গ ; শ্ত্রীলিঙ্গে 'বলী'। ৭৫1২, 
১০৩1১, ১০৩২) ১০৮২ 


(খ্বারপাঁল )। ২২৫১ 


১৫৮২ 


শব! পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 
বালাই-আপদ্‌, ৮০২) ১১২, ১৩৩১) ১১৬১ 
বালি-বক্কল পত্র। [ বন্ধলিক। ১বাকলী »বারই্সী 
» বালী, বাইল্‌ ] ২১ 
বালেশ্বর-বালাশ্রেষ্ঠ ৭১1১) ৭৩1২ 
বাদ-্পুত্রধরের কুঠার-সদৃশ অস্ত্র কাঠ চাছিবার জন্ 
বাবহত। ৭৬1১) ১২৪২, ১২৫১ 
বাসি--মনে করি, চিত্তি। মানি। ২1১, ৮1১১ ৮৬1১, 
১১৪১, ১২২২ 
কতু নাহি বাসি (-মানি )--২২৩।১ 
বাস বীরপণ।-বীরত্ব ইচ্ছা! কর। 
বাস ছুখ-ছুঃখ মনে কর। 
বাদকি বচন ১৮৩1১ 
বাদকী ১৮৪২ 
বাদঘর [ বাগঘর-বাসহর-বাসর ] ২1১? ১৪৫২ 
ল্বিবাহকালে বরের রাজ্রবাসগৃহ। 
বাসড়িয়া নগর ১৬৭১) ১৬৯1২ 
বাসনা লোহ পান-্রক্তপিপাসা। 
বাদিন্দ ১৫৫২ 
বাশুলী-্বজ্্েশ্বরী ৬১১ ৭৩1১) 
বান্ুলী-_-৮৯১) ৯১২, ৯২২ ২০৬।১ 
বাসলী-বজ্জেম্বরী। 
১৮৮১১ ১৮৯১২, ১৯৭২৭ ১১৩1১ ২০৩৯ ২০১২ 
বাসলি--৯৮২ 
বাসিলী-বাস্লী। ১৮৯১ 
বাহুড়েস্-ফিরিয়। আসে, প্রতাবর্তন করে। (€বাব" 
তঁতে)। ২৮১১১১২২ 
বাহুড়িয়া-_-১৮১।২ 
বিঘোরে-অন্গবিধার মধো | 
বিছাটিমূল ১৩৯১ 
বিজয়--একজন ডোম বীরের নাম। 
বিজয়া্-বারুয়ের মেয়ে। ১০৪।২ 
বিজরি--যুদ্ধান্ত্রবিশেষ | ১৩৪1১) ১৭৩১ 
বিজরির ছটা--উজ্্বল শাণবিশিষ্ট অস্ত্রের চাকৃচিকা। 
১৬৫১ 
বিজরীর লত।---বিছ্াল্পতার স্কায় আকমশ্মিক জ্োতি ব1 
আলোক ১৮৩২ 
বিজলি-চিহ্ছ। দাগ, কলক্ক, মলিনত1। ১০৬১ 


১৭৩1১ 
১৮৫১ 


২২২ 


২২০২ 


১৭৩।১ 


[ ২৩ | 


শক পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 
_ বত্রিশ দশনে তার পড়েছে বিজলি । 
বসন্তের ফুলে যেন মধু পিয়ে অলি।ঃ 
বিত্তি-বৃততি, নির্ষিত বস্ত। ১৫১1১ 
বিছ্ুর ১৮৬২ 
বিদে ২৯৬১ 
বিদ্তাপতি ১৮৬২ 
বিদ্যাহর হরি ১৮৭২ 
বিখান ২২২ 
বিধবা ১২৯1১ 
বিনতানন্দনমণি--গরুড়মণি, অলঙ্কারবিশেষ। ১১৭1১ 
বিনয় অনুনয়, প্রার্থনা, নিবেদন । ৭1২ 
বিনে ডোম ১৭৩1১, ২১০১ 
বিনোদ ঘোধাল আসে রাজপুরোহিত। ২৬২ 
বিদ্দুক1-কষুদ্র বিন্দু, ১০৬১ 
বিপত্তি ঘোরে-বিপদ্বিহবলতাঁয়। ১২৮২ 
বিপত্তো-্বিপদে। অধিকরণ। ৯৬১) ১০৩1১, 
বিপত্তে-বিপদে, অধিকরণ কারক। ১০৯২) ১২৮২) 
বিপ্রের শিরোমণি ১৫১১ 
বিভ1-বিবাহ। ১৪৪1১) ১৪৪1২ 
বিমল1--বারুয়ের মেয়ে ১০৪২ 
বিমলা-রাণী। ১৪৬২ 
বিমল লাউসেনের চতুর্থ! পত্রী, ১৭৯১ 
বিমল1-নিকটবর্তী নদী। ১৬০২ 


বিমলার জল--বিমলা নদীর প্রবাহ। ১৫১1১ 
বিদুকল্বুদবুদ। ফেন। ১৮৫1১ 
বিস্ত ৭১, বিস্তক, ৭1২ 
£বিয়ালিশ সংখার সমাদর 
বিয়াল্লিশ চণ্ডাল--১৭৩1১১ ১৭৭1১ 
বিয়ালিশ বাজন---১৫৩। ১ 
বিয়াল্লিশ বাজনা--১৪৫২ 
বিষদল ১৮৪।১ 
বিশাই-বিশ্বকর্ী। ৭৮1২, ১৬৪।১ 
বিশীএর গড়ন-ুবিশ্বকর্মার নিন্দাণ। 
বিশায়ের-ুবিশ্বকর্সার | ৭৭1১ 
বিশায়েরে-বিশ্বকম্নাকে । ১৮৯২ 
বিশারদ ১৫৯।১১ ২০১1২ 
বিশালা-বিশালাক্ষী। ৯৮২ 


১৩১১ 


শব পৃষ্টা ও স্তস্ত 
বিশালার--১৩।২ 
বিশালার পা-বিশালাঙ্গীর প্রীচরণ। ১৭া২ 
বিশাশয়-এক শকুড়ি। [বিশওশত ]। 
৪৬২, ১৪১২ 

বিশাশয়-_অনির্দিষ্ট সংখা) বহু । ৭৫1২ 
বিশাশয় ঘাঁটি--১৫৫২, ২০৭২ 
বিশাশয় পাঁড়।--১২০ খানি গ্রাম। ১৮1১ 
বিশাশয় বেগারি-+ ১৫৩1১ 
বিশেশয় হাত--১৮২।১ 
বিষবড়ী ১২৯১ 
বিষুপদতলে-আঁকাশে। ৬৯/২, ১০৬১ 
বিস্তার-প্রাশস্তা। "মতু শব্দন্ত বিস্তর: | শব্দ ব। 

বাকোর বানুলা পুবাইলে এঁবস্তর' শব্দ বাবহত 


হইবে। ৫৩২ 
বীণা ১৮৪1১ 
বীততা ১৮৬।১ 


বীরদাপ-্বীরদর্প ৮৩১ 
বারধটি-বীর ব। মল্লের উপযোগী পরিধেয়। ৮২২ 
বীরপণ।-বীরত্ব। [ বীরন্বন১.বীরৎপন১বীরপ্লন, 
বীরপনা) বীরপণ| ] ৮৬১ 

বীরবল-বীরবর। ৯৬২) ১০৩২ 
বীরমাটিমঞ্লশিক্ষার প্রারস্ভে গায়ে মাখিবার মাটি 

ব1 ধূলা। ৮খা২ 
বীরমাঁটা--১৩২।১ 
বুদ্ধেবুদ্ধিতে। ['বুদ্ধা। করণে ] ১৯১1১) ২০২1১ 
বুলন--ঘুরণ। মল্্রশিক্ষার 'সরণ? | ৬৭1১ 
বুলে_্ধুরে, ফিরে । ৩৩২? ৩৮২) ৫৮২) ১৪০১ 
বেউড় বাশ 
বেগার বিশাশয় 
বেগায়-৮হ০৫১ 
বেগারি--১৫৯২ 
বেগারী--১৬০।১ 
বেচহ--”১১৭।২ 
ৰেট,য়1-কালে। কুকুর? কুকুর । ৭১1১ ২৩২1১ ২৩২২ 
বেট,-কুকুর। [বাট,আ! শব্দের সংক্ষেপ । মানভদীয় 

ভাবা] | 
বেড়ি- শৃঙ্গালঃ চরণশৃর্খল। ১২১1১ ১২৯1১ 


১৮৭১ 


১৫৩1১ 


২৩৩|১ 


| ২৪ ] 


শন পৃষ্ঠ] ও স্যস্ত 
বেড়ি দিব--১২২ 

বেড়-বেই্টনের মাপ, কটিদেশের পর্িিধি। ২১৫১ 
বেণী--১৮৪1১ 

বেণুরায়--২।২, ১৬২২ 

বেণেকে 
বেত লে হাতে-দ্বাদশ” 1? 8২২ 
বেতার গড়--৬৮২ 

বেতমুখ | ১৬৯1১, ২২৬1১ 
বেত-বেক্র । ২২৭১ 
বেদমন্্--৩৮1১, ৫২১ 

বেবুশ্য। বেশ্যা । 


১৫৩1১ 


২৭1১) ১০৯1২) ১১5১১ ১১৮২ 
বেরূণ--মজুরী। বেরুণিয়1-ুমজুর। ১৬১২ 
বেরুন-মুটেগিরি। ২০৫২ 

বেলদার-_যাহার1 কোদালি দিয়! মাটি কাটে, ২১১ 
বেহায়।, বেপ্রিক-লজ্জাহীন। 
বোহুরি [বদরিক1) বউরি, বন্থরি]-কুল। 
বৈদিক বিধাঁনে--৪৩1২ বেদের সম্মান। 
বৈদেশী। বিদেশী 
বৈদেশী কুমার--১২৭১ 
বৈদেশী বৈধব--১২৫।২ 


৩০1১ 


১৩৮১ 


১০৮1১, ১২৫।১-২, ১২৭1১ 


বৈশের প্রধান ২৫১ 

বৈশ্ঠের দেয়ান-বৈগ্য মভা, ৩৪২ 
বৈশ্ঠনংশ--৯৭1২ 

বাজ-বিলম্ব। ২৬1১১ ৩৪1২ 

বাতে_মুখে | “বেত? শব্দ ভরষ্টবা। ১৮৯১ 
ব্রহ্মপুর-স্কানের নাম। ৬২1১ 


রক্ষশাপে বৃক্ষ--চোরপলিতার গাছ। ৭৬২ 

ব্রাহ্মণ ধানুকী-_ ব্রাহ্মণ ধম্ুর্বাণ হস্তে যুদ্ধ করিত। 
১৬৯1১ 

ভগবতী ৮১১ 

ভগীরথ ২০1২ ১৬২1২ 

ভবানী ১৬২২ 

তরঙ্গ ১৮৪১ 

ভরম ভেঙ্গে গেল 

তরণা ৫১1১ ূ 

ভর1-ুনোৌকা, ৪৩1২, ২১১1২ 

ভলকীর ১৬২২ 


১১৬১ 


শব পৃষ্ঠা ও শু্ত 
ভন্নাপুর ১৪৭1১ 
ভাঙরি ৬৭১ 


ভাঙ্গর-ভাঙওখোর। ৭81১) ৭81২, ১৯৩২ 
ভাজনবুড়ী, ভাজনবুড়ি ১১৪1২, ১১৫১? ১১৭২ 
ভাট ১৫৪'২। ১৫৩1১, ২:৫২ 
ভাট গঙ্গাধর--১৫৬]২) ১৫৯1১) ২০৩1২, ২০৫1১ 
ভাট।-গোলক, গেন্দুয়া। ৪০180 0০). ৬৫২ 
ভ"টি-ভাণ্তীর ? 
ভাতবুমে ( অন্ত্রের নেশায় নিদ্রী) ৫৬1২, ২০৬২ 
না তাতে ভাতানি-ভাতের জল ১২০১ 
ভানুনি ভেনেছে ধান (স্থানীয় ভাষ। )। 
ভানুমতী রাজরাণী (গৌঁড়ে) ১৪৮১ 
ভাবন ১৭১২, ২০৭1১ 
ভাবকি-ভীতি প্রদর্শন । তুলনীয়--ভাপয়তি 

( ভীষয়তি )। ভাপয়িকা ভাপয়িকী) ভাব.কি। 

৯৪২ 


১০৩1১ 


১৮৫২ 


ভারতী--৮*১ 
ভালুকি--১৭৫:১ 


ভাশুর (ত্রাতৃ+শ্বশুর-ভাশুর ) ১৪২১, ১৮৮২ 


ভাশুরের মালা ( ব্রহ্মা র্তমালা ) ১৪২ ১ 
তীমমল্প--৬৬২ 

ভুকল (ক্ষুধিত) ২০৭1১ 

তুঞ্জাগণ (ভৌমিকগণ ) ১৫৫২ 
ভূণি_২৫২ | 

ভূঞে- ২৩২ 


ভূতশুদ্ধি-_২০১1১ 
ভেয়ে--১৫৭।২১ ১৭২, ২১৩1১ 
ভেল--২২১২ 

ভেল1--১৮২।১ 

ভেল্কী--২*৭।২ 

ভেলুকি-_২২১।১ 

ভৈরব---১৮1।১ 

ছৈরবী--৮১1২ 

ভৈরবী গঙ্গ। ৫৯২ ৬২১ ১৬৫২, ১৭৪1২ 
ভোরঙ্গী_বিবিধ। ( এুবনুরঙ্গীয় ) ২০২ 
ভোল। ( বিহ্বল ) 
ভোলে--বিহবলতায়, 


১১৬1২ 
১০৫] 


[ ২৫ ] 


শক পৃষ্ঠা ও স্তস্ত শব্ধ পৃষ্ঠা ও তৃত্ত 
মা ৮২ ময়ূর ৩1২ 

মকর খাড়.-রজতনির্টিত চরণ-বলয় । ৬৫১ মযুরধ্বজ ২৩২২ 

মকসল-মফম্বল | তুলনীয়--ছুকুর” বেলা । ১৫৬২ মরুর ভট্ট এ২ং 

মঘবান্_্ইজ্্র। ১৭৩1১, ১৮৭২ ময়ুরপাখা ৫৫২ 

মঙ্গল। বাজার--৮৮১ মরকত ১৭৯২ 

মঞ্চ--৪৮২ মরিজাতা (মর্যাদা ) ১৫১1২, ১৬৭১ 
মঞ্চসেবা--৪৮২ মরুত্ত রাজা ১৯৫1১ 

মটমটি-৮81১ মলয়াবন-্বাগানের নাম। ৭৬1১ 

মণি-+১১৭1১। ১৮৪1১ নিও 

মণিপুর--১৭৫১ মল্প সারেঙধল--সে কালের রামমৃর্ঠি। ৬৬1১৪ ১৩২ 
মণিরাম--+১৪৮।২ মশান, মসান-্হতাস্থান। | শ্বশান--শবসৎকার- 


মপিরামকমলে--৮২২ 

মত্ত মাতাল -২১গ২ 

মদমাতালে--২১%২ 

মদেতে উন্মত্ত হাতী ১৩১২ 
মদমত্ত বা মদোন্বত্ত। হন্ত্ী মদ খাইয়া উন্মত্ত হয় না। 
মদগ্থাব বা মদবারিধারাঈ তাহার মন্তততীর কারণ। 
এখানে সংস্কত রাজা হতে আনিয়া হাতীকে 
বাঙ্গালারাজোর মদ খাওয়ান হইয়াছে। 

মধু-ন্বরা । ১৩১২, ২০৯৯ ২০৯1২) ২১০1১ 

মধু-পিঠেলমধু ও পিষ্টক। ২১৭১ 

মধু আন সাত গাড়ী। ২৯১ 

মন কথা! নাঞ্রি-৩প্ত কথা কিছুই নাই। ৯৩1২, 

9৪1১, ১৪১1১, ১৭২২, 
মনকথা নাই-_-১৩৬। ১১ ১৮২১ 
মনজাই-মনোধায়ী, মনৌমত | ১৪৩1২ 


মনাস্তর ৩৮1২ 
মনাসিব-উচ্িত। ১৮২৪, ৯৭২ 
মনুমালা ৮২ 
মনৌবেদ-মনৌবেধ, ৪৮1১ 


মন্দার-সমুগ্রে লুক্কায়িত পর্ধত | ১৩৫১ 
মন্দিরা ১৮৪।১ 
মন্দিরের ১১ 
উমন্বস্তর ১৭০1১ 
ময়ন।--৮খাৎ 
ময়ন। নগর---১৭২।২ 
ময়ন। মধুপুর--১৫০২, ১৫১২ ২:খহ 
ঘ 


গ্ান।] ১২৮২, ১২৯1১ 
মসাপুর ১৭৫১ 
মসিপাজ-দোয়াত, 
মসীপাত্র কলম-দোয়াত কলম। 
মহল---২৪।১ 
মহল1--৮৩।২ 
মহাপাজ্জ ২১৮1২ 
মহাফলা ৮৬১ 
মহাসত্ত 
মহানাঈ 
মহামায়া ৭1২ 


১৩৩1১ 


১৭২1১ 


১৮৮১ 
১৯২২ 


মহিম-যুদ্ধ ৭৫1১) ১৩২১, ১৩৩১, ১৪৩২১ ১৭৭1১ 
মহিম1-মাহাক্মা। মহিম-যুদ্ধ ১৩৩ 


মহীরাবণের কথ। 
মাত 


২০৬১ 
১৬২২) ১৬৩1১ 
মাউদিয়। ২২১ 
মাখাল-ুমহাকাল ফল। 
মাচ15 মঞ্চ। 
মাজে ১৩১ 
মাণিক অঙ্গুরি ১৮৭২ 

মাটিশানার গুণ--দেশের বাবহার ১১৩১ 
মাতঙ্গ ১১১৯১ 

মাথ। খাও--সনির্বগ অনুরোধ | ৮৭২ 


১৩৭৯১ 
১৭৬1২ 


মাথ। পাবে”১৫১।১ 
মাদল 
মাছুলি, মাছুলী--তাবিজ | ৭২২, ১১৫1১ 


১৪২।১১ ১৮৪1১ 


[ ২৪ ] 


শব পৃষ্ঠ ও ত্তত্ত 
মানকর--৮২২। ১৪৭1২? ২০৪1২ 
মানকুর-৮২৮। ১) ১৫৩1১ ১৬৫২ ১৭১1১ 
মানসরোবর ১৩৫১ 

মানস সরোবর ১৩৫১ 

মানা ২০৮২ 

মানান- মানসিক) ৩৫২১ ৩৬1১ 
মান্দারণ ২৮১, ১৪৭1১ ১৬৫২ 
মান্ধাতার ঝি ১৩৮1১ ১৪৯১ 
মান্ধাতার মামা ১৬২১ 

মাপ (ক্ষমা) ১৭০২ 

মায়াক্ষুধা ফেলা। ৭০২ 
মায়াধর--ধর্মঠাকুর। ৫৩1২) ৮১২ 
মায়াপঞ্চে পুতেছি 8১1২ 


মায়াময় ৫৮1১ 

মায়া মো ২২২ 

মারীচ ২০৬১ 

মারুতি আরুতি মোর লাওস্স্থানীয় উচ্চারণবশত: 
অন্ুপ্রাস। ৫১২ 

মালনুমল্প ৬৬২ ” 

মালক-মল্লযোগা উল্লক্ষন ৮৪১ 

মালক চালক মারেস্লাফালাফি করে। ২১১ 

মালকাঠস্মল্লবাবহার্ধা কাষ্ঠ--পারালেল বার 

প্রভৃতি। ৮২১ 


মালমাত্তা ( ধদসম্পদূ )২*২১ 
মালসাট-_মল্পশিক্ষায় 'সরণ' বিশেষ। ৮৩1২) ৮৪1১ 
মাল সারঙ্গধলে ৮২।১ 

মালাকার ১১৪1২ 

মালাকার সই ১১৫১ 

মালী ১৫৩1১ 

মাহিনা ২০৫১ 

মাহুদিয়ার দুর্দশা বর্ণনা ২২৬২ 
মাহর-সর্পবিষ ৭৯।১১ ১০১১ 

মার ( মাহুদিক়্ার ) ১২৪।২ 

মাহেশ ৫1২ 

মিঠা নাই লাগে ১৯২ 

বাপের মিরাশ--পৈতৃক বাসস্ুমি। ১৫১১ 
মিরজাদা--মিরের পুত্র। ১৭১ 


_ যজ্েের আগুন-সুদীপ্ত অগ্রির চ্তায় রূপলাবণা। 


শব পৃ্ঠ। ও ত্তস্ত 
মির মিঞা ২১ 

মীর মিঞা ২৯৩1১ 

মীর হাসান হোসন ২০৮১ 

মুকৃতা ১১৭।১ 

মুকুন্দ মল ২১৩২ 


মুগ্রদরী--বারুয়ের মেয়ে। “মন্দোদরী? শবের 


অপত্রংশ। ১০৪1২ 


মুড়ি ১৬০২ 

মুণগ্মাল! (ভৌগোলিক নাম ) ৫১।২। ৬২১১ ৮১২ 
মুদা-ুমু্রী) 9681, ৮২১ 

মুদ। ভেঙ্গে (মুদ্রা ভঙ্গ করিয়। ) ১৩৩1২ ১৩৫২ 


মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ-_বাঙ্গালার সহিত সংস্ক তের মিশ্রণ । 
৮৭1১ 
মুষ্টিক ৮৪১ 


মূল-ুমুল্য ৭41১ 

স্বণালের দল-ুডাট। ও নাল।---বিদ্যাসাগর ও 
বঙ্কিমের নামে বৃধা অপবাদ। ১০২১ 

মেঘমাল।স্বারুয়ের মেয়ে । ১০৪1২, ১৩৪1১? ১৬২।১ 

মেটে ৯৩১ 

মেটে পাথর ১১৫1১ 

মেন! টাঙ্গী ২২০২ 

মেনেন্যেন। অবায় ৫৮1১১ ৭81২, ১০২1১ ১০২২ 

মেলা পড়া৷ ১৯১1২ 

মেসো ৮০১ 

মৈল ১৭৯1১ 

মৈষান্থর ( মহিষান্থর ) ১৬৪1১ 

মো ("মোহ ) ২২৭২ 

মোকাম ১৭৫1১) ১৮২১১ ১৮৪।১ 

মোগলমা রি--৮২২) ১৭২1২) ২০৪২ 

মোজা) খোজ! ২০২ 

মোহিনী মুস্তি ৬১২ 

মোহিনী শি ২০৮১ 

মোহিম ১৭৪।২ 

মৌরি ৩১১ 


যক্ষ রক্ষ নাগ পক্ষ । ১৮১ 


৭১1১৪ 
যথ। ধর্ম তথ নারায়ণ ৫৭২ 


যমদও কাট ৫২1১ 


[ ২৭ ] 


শব পৃষ্ঠ ও সতত 
যমধর--ছোরা, ক্ষুদ্র অসি। ২১৫১, ২২৪ ১ 
র ১৮৫১ 
যমুনা! সরোবর-ুষমুন। দীঘী) জামতির দক্ষিণে 
অবস্থিত। 

যমের নন্দন (কালু বীর ) ১৭৪।২ 

যশোদানদ্দিনী-দেবী ভগবতী। ২০৬১ 

যামিনে-রাত্রে। [যামিনীতে]। ২০৮২ 

যুগপতি ৪৬1১, ৫৭1১9 ৭১1২) ১৬।১ 

যে--পাদপুরণে ।১৫৭|২ 

যেন বিজুরির ছট। ( অতি শীঘ্র) ১৫০১ 

যোগটঙ্গ -উত্তঙ্গ যোগাশ্রম। ৬৩1২ 

যোগপাট। ৫৩২, ৬৪1২ 

যোহার-জোহার, জ্ঞাপন, নিবেদন। ১৩৩1২ 

রঘুর নন্দন-রস্থকার রামদাস আদকের পিতৃনাম 
“রঘু | সে কালের প্রথ। অনুদারে পিতৃনাম সহ 
আত্মপরিচয় দিতে হইত। ৯৮২। ১৩০1১ ২৯১1২ 

রজনীমুখ-সন্ধাকালে। ৮৮1১ 

রঞ্জাবতী ১৫৩২৭ ১৬০1১ ১৭৮১ 

রড়-ছুট। ১১৬1১ 

রণম1--রণরঙ্গিনী দেবী দু রা. ১৮২ 

রণমাতোয়ারা-যুদ্ধোন্মত্ । 

রতনহার-রত্বহার। ১০৮২ 

রতি--বারুয়ের মেয়ে। ১০৪।২ 

রতিনাথ-ুরাজপুরৌহিত | ৩৪1১ 

রবিহ্ৃত বার-_মঙ্গল বার, অমাবস্যা । ১৫২ 

রমতী--স্থানের নাম | ৬৭ ১, ৬৩1১ ৮১২ 

রসন1-রস গ্রহণ কর না,-নামধাতু | ১১৬১ 

রলাল-আম। ৩৮২ 

রসের দর্পণ--্রসিক রসিকার বেশ বিনাসের উপযোগী 

আয়না । ১০৬১ 


১০৪।১ 


১৮৭১ 


রহায়--রহয়তি, স্থগয়তি। ৭৮২ 

রাউত--ক্ষতিয়, সৈনিক | [ রাজপুত্র, রাঅউত্ত, রাউত ] 
১৩৪২, ১৪৯২) ১৬২২) ১৬৩1১ ১৬৮২) ২০৫২, 

উরাউতে--১৬৮১, ২১৫২ " 

রাউতের--২২৫।১ 

রাউতিস্-ক্ষত্রিয়দারী। যোদ্ধা । ১৭১1১, ১৮০1 


১৮০1২, ১৮১১ 


শ পৃঠ। ও সতত 
রাউত মাউত--সৈনিক ও অশ্বপাল। ২২1১, ২০৩২ 
রাউল--সেবাইত। ২1১৯ ৯।১ 

রাঙ্গামাটি--গ্রামের নাম। ৬২১) ৮১1২) ৮৮1১ 
রাঙ্গামেটে--৫১।২) ১৪৭1১ 

রাঙ্গামেটা1---১৬৫২ 

রাঙ্গীস্উত্তরীয়। ২২২১ . 


রাজগনে যায়--“গন+ সন্থীর্দ পথ। কিন্তু 'রাজগন?-, 

রাজপথ, প্রশন্ত পথ। এখানে 'গন' শন্গের সেন্কীর্শ' অর্থ 
নাই। ১৯২ 

রাজটাকা--বাঘ্বের অভিষেক । ৮৮২ 

রাজত্বিরাজত্ব। স্থানীয় উচ্চারণ। ১৭২১ 

রাজতা-রাজত্ব। ১৯৪1১ 

রাজপাটেশ্বরী ১২৯।১ 

রাজপুত ১৪৯।২ 

রাজবলহাটে ৫৮২ 


রাজহাট ৮১২, ১৭৪1২ 

রাজার পেয়ে নিশ1--'নিশা" পুলিশের কর্ম । ১৫৩1২ 
রাত্রিকপালিনী ৬২ | 
রাধিকা_বারুয়ের মেয়ে ১০৫১ 

রাবণি--রাবণপুত্র ইন্ত্রজিৎ। ১৮৫১ 

রামদাস শুঁড়ি ১১৪1২) ১৩১২ 

রামরস-মুরা। ৬খ২ 

রামরাক্রি পোহাইল--রমণীয় রজনীর অবনান হইল। 


কালরাত্রি-অশুভরাত্রি, তুলনীয়। 'রামনবমী” 
তুল” । ৫৭1২, 
রাম রাম--অভিবাদন, নমস্কার, প্রণাম । ১৮৫২ 


রামরামি--প্রণাম। ১১৯১ 


রামরামী--১৫১২১ ২৯৫২১ ২১৮২ 

রামরায় ১৬৮২ 

রামরায় রূপসেন যম অবতার ২০৩1২ 

রায়ত-সামস্ত, ১৫৮।২ 

রায়বার-কায়বার, ভাটের অভিভাষণ; শক্রুপক্ষীয় 
রাজার নিকট কট,ভাষণ। ১৫৬২ 

রায়বেশে, -যাহার। লাঠি খেল! ও তরবারি খেল! 


করে। ২০১) ২২1১৪ ২০৪।১ 
রুঝ্িণী-_বারুয়ের মেয়ে | ১০৪২ 
রুহ্কিণী বিশাল! ১৮৫২ 
রুঝ্িণী হরণ-স্পুরাণকথা! | ১৫১1১ 


৮ ] 


শব পৃষ্ঠা ও তস্ত 


রুধির নয়নে ভাসে--রক্তবর্ণ চক্ষুনহ প্রকাশ 
পাইতেছেন। রাজা ক্রোধে রক্তচক্ষু। 


রূপসেন--পান্ত্রের ভাগিনেয় | 
রূপামণি পাটি ১৩৪।১ 
বূপিল-আরোপিল। ৭৩২ 
রেক, রেখ-রেখা, রশ্মি। ৭1১ 
রেয়েটি পাথর-এক প্রকার লাল পাথর | 
রেইটি পাথর ১০০২ 
রেইটী পাথর ২০৮।২ 
রেউটি পাষাণ ২১২২ 
রেয়েটি পাষাণ ১০৪1১ 
রোহিণী--বারুয়ের মেয়ে। 


১৫৫২ 


২৩৩২ 


৮৫২ 


১৭৪২ 
লখে ২১২।১ 

লক্ষিয়ে ডুমনী। ১৮৫২? ১৮৬২ 
লঙ্গিয়। ডুমনী ২:৮১ 

লক্ষ্মীয়। ডুমুনী ২১০২ 
লক্ষিয়ে-_২১২।১ 

লক্ষের-্লগ্গ্মী ডুমনীর। ৭৯1১ 
লক্ষের ঘোর--২৯৮।১ 
লগ্মা।--২০৪২ 


লক্ষের কাচলি-লক্ষ টাকা মূলোর কাচলি। ১০৫২ 
লক্ষের কাচুলী-লক্ষ মুদ্রা! মূলোর ব্লাউজ.। ১৫৮১ 


লক্ষের কাবাই-লক্ষ মুদ্রা মূলোর বন্ধ বা পোবাক। 
১৫৮১, ২২৫1১ 


লতী--বারুয়ের মেয়ে। ১০৪1২ 
ললিতা --বারুয়ের মেয়ে । ১০৪২ 
লবণ-স্কৃতজ্ঞতার ধণ। ২২০১ 


লবণের গুণে--কৃতজ্ঞতার বশে। 
লক্কর- সেনা । ২১৮২ 
লাউ দত্ত ১২৩1১; ১৩১১১. 


২১৭১ 


লাউ দত্ত নাম তার. কর্ণ দত্ত পিতা ১৩২১ 
লাউসেন ৬৫1১১ ৬৬1১) ৬৭1১) ৭১1১) ৭৫1১) ৭৫1২, 
১০২১১ ১৫৬1২, ১০৮২, ১১০১১ ১১৭২ ইতাদি 


লাও-লও। স্থানীয় উচ্চারণ। ১৬৫1১, ১৮৭1১ 
লাগাম ১৬৭২ 


বক ৯৮ - 


শব পৃ! ও সতত 

লাছে_নাছেঃ রথাদ্বারে | [লচ্ছ। ছুআর। লাছ 
ছুআর, নাছ ছুআর ]1 ২২ 

লাজ ( খই ) ১৪৫২ 

লাঠারি-লাঠিখেল1। ৬৭1১ 

লায়ের জল-ুলাহা বা লাল রঙের জল। 

লুইচগ্্র ৩৩1১) ৩৩1২ 

লুইসের, ৪০1১ 

লুকি-লুক্কায়িত। ১৬২২ . 

লুঠি- লুঞ্কিচ্, লুঞে। লুঞ্েচন্দ্র--৩৬ ১০ ৩৭1১? ৩৭1২+ 

লুগ্িশ, লুহিস-রো হিতাশ্ব॥ লোহিদাস; রুহিদাস, 

লুহিদাস। ৩৬1১, ৩৮1১ 


১৮৪।২ 


লুয়ে--৩৩।১ ৩৩1২) ৩৭1১ 
লুহি-_-৩৬।১ 
লেউ-নলওয়া৷ ইউক। 
লেই-্লয়। ১৭৯২ 
লে-গ্রহণ করু।. স্থানীয় উচ্চারণ। 
লেয়-লয়। ১৫৯1১ 
লেখাজোখা_ হিসাব। 
লেঠ। ১৮১ 
লোৌ-5অশ্র। ৩৮১, ১১০।২১ ১১৭২১ ১৪৮1১ 
লোগে-লক্ষ্রী ডূমনী।১৫১া২ 
লোখের তরে_লক্ষ্ীর জন্য । ২৫1১ - 
লোচনী--বারুয়ের মেয়ে । ১৪২ 
লোটন-খোপা, সংবৃত কুন্তুল। ১5৪/১) ১১৫২, 
লোভাইল-লুব্ধ হইল! ৯১১ 
লোর_অশ্র। ৫.১, ১২৪২ 
লোহ্‌---মশ্র ও রক্ত উভয় অর্থে বাবৃত। ২৩১ 
লোহার-_-লোহকার, জাতিবিশেষ, লুহার। ১৪২ 
লোহাটা বজ্জর-বন্্র তুলা শক্ত লোহাটাঃ অতি- 
মানবিক শক্তিস্পন্ন কুস্তীগীর লোহাট।। 
বামনাকার হ্বনামপগ্রলিদ্ধ মল্ল |. ১৭1১) ২০1১, ২১২, 
৭81১, ১৭৪1১) ১৭৬1১, ১৭৭1১, ১৭৭1২, ১৮১১. 
লোহাটা--২০1১১ 481১ ১৭৬১) ১৭৭1১১১৭৭1২ 
লোয়াট। বজ্জর---২২১ ০৯ 
লোহা-লোহাট। ১৭৩1২ ও 
শঙ্কর চিল-শব্খচিল, শুভ্রবর্ণ, নুলক্ষ্প। ৬২২১ ১৮১1১ 
শঙ্কচিল---১৯১1২ 


১১৮২ 


৫৮1২ 


২৯ ] 


শব 
শঙ্ধুহুশক্খবাস্যা। ১৮৪1১ 
শঙ্খ জ্ীরাম লক্ষণ-ুযুগল শখবলয়। 'এক? সংখা 
_. উচ্চারণ না করিয়। 'রাম*নাম উচ্চারণ করিবার 
পদ্ধতি বাবসায়িগণের মধো প্রচলিত ছিল। ছুষ্টটা 
শুভ বা. প্রিয় বস্তার জন্য জ্রোরাম লক্ষণ? বা 
'রামলক্ষ্ণ' শব্ধ বাবহৃত হইত, এখনও স্থানে স্থানে 
গুন। যায়| ব্রতকথায় “রাম লক্ষ্মণ ছুই মরাই* 
পুনঃ পুনঃ শুনা যায়। ২২৩1১ 
শঙ্বিনী নগর--খন্বজ্তরির নিবাসম্থান শঙ্খিনী নগর। 
মনসামঙ্গলে এই ধন্বস্তরি বধের বিস্তৃত বিবরণ 


পৃষ্টা ও তত্ত 


আছে। ১৮২২ 
শচীকান্ত-_অমরানগরের রাজার নাম। ৮৮২ 
শতরপা কন্যা 
শবদ ( কথা ) ২০৯1২ 
শদ্বর ৬৪1১ 
শশিবিন্দুমুখ অরি-“শমুগ-অরি” . অর্থাৎ 'রাম'নাম 
ন্মরণ। ৮৮১ 
শস! ডাঙ্গ--ঢেকুর যাইবার পথে অবস্থিত গ্রাম । 
১৭৫1১ 


শিখাইতে সরণে--পথ দেখাই, পদ্ধতি বিচার করিতে, 
মল্পশিক্ষায় "সরণ” আছে। 
“হনুমান সরণ শিখান হাতে হাতে। 
চলন, বুলন, গতি, উল্লক্ষন, পাতে ॥+ 
শিঙ্গাদার-শুঙ্গবাদক | ৮২২৪ ১৭৭1১, ১৭৮1১ 
শিঙ্গাদ্ধার-শিঙ্গাদার | 
শিবরাত্রি চতুর্দশী ১৫৪।২ 
শিরসি--সংক্কুত ও বাঙ্গালায় সংমিশ্রণ | ২৩১ 
শিরবন্দ-শিরোবন্ধ, ফাঁসী “নর্বন্দ | ৮৬1১ 
শিরোবন্ধ। ( শিরোপা॥ পুরক্ষার ) ১২৫১ 
শিলা--কয়েদী ব1 বন্দীদিগের বুকে “শিলা? বা পাষাণ 
চাপাইয়। রাখা হইত। ১০৮২ 
শিশুশিক্ষ। পদ্ধতি ৬৫২ 
শীঘ্রকাম]-ত্বরান্থিত| ২৩1২ 
উীত্রগতি ৩৪1২. 
শ্রীলা-বারুয়ের মেয়ে! ১০৪।২ 
শুকপাখীর উপাখ্যান। ১৫৪1২ 
শুধিব লবণে-হক্লিতজ্ঞতার খণ পরিশোধ করিব। ২১৪1১ 


৬৩1১ 


১৭২।১ 


শব পৃষ্ঠা ও সত 
শুনত--বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের সংস্কত রূপ। ২৪।১ 
শুস্তে ছিল--বাঙ্গাল1 সন্ধি বা সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ। ১৫১1২ 
শুভকামা-_দঙ্গলকার্মী। আকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ । ৬০২ 
শৃন্ঠের উপর--মগ্ডির পাখর নামক অশ্থে আরোহণ 
করিয়া লাউসেন আকাশমার্গে যাতায়াত 
করিতেন। “অর পাখর ভারতীয় 'পেগেসন্‌ 


(6688৪) । 
শেষে--নে যে? হইবে | ২২৬২ 


শোকাকুলি--শোকাকুলিত৷ | স্ত্রীলিঙ্গ । ৬৪1১ 
শ্বানকুকুর। ২৩৩1২ 
গাম] রূপার দেউল ১৭৫1১ 
জীখড়দহ-_স্থানের নাম। “গোসাঞ্জির পাট বলিয়া 
এড়দহ' শব্দের পূর্বে সজম্গচক 'ভ্ী শব্দ যোগ কর! 
হইয়াছে] ৫২ 


১৪৯১ 


জীযুত-রাজ।, ঈশ্বর । ১৮১ 
জীরামচরণ-_পর্ধত্র কবির নাম রামদাস, কিজ এখানে 


বামচরণ। 8৩1১ 


ষাট, শাস্ত্র ১১৯1১ 
সাটি দিঘীর (যষ্টি দীঘির ) ২১০1১ 
সেটেরের শালে-_যেটেরা পুজার গৃহে। সম্তানের 
ছয় দিবদ বয়ঃকালে সঙ্গাবেলা যেটের। পুজা 
বিহিত। সেই রাত্রে বিধাতা আপিয়। সন্তানের 
কপালে তাহার ভাগালিপি লিখিয়! দিয়া মান। 
ওজ্জন্য লেখনী ও মনাধার প্রস্তুত করিয়া রাখিতে 
হয়। ২১৩1২ 
যোল পাত্র-যোল জন সভাপপ ব1 রাজকম্নচারী। 
২৯২) ২১১৪ ৫৯1২, 1৯1১) ১১৮1১? ১২৪২, ১৫৩1১ 
ষোল সাঙ্গের পাথর--যোল জন লোকে পাইল ব1 
বাশ দিয়! যে পাথর উত্তোলন করাঁযায়। ১৫০১ 


যোল পাঙ্গের পাষাণ--৬৭1১) ৮৫1১ 
ষোল নাইঙ্গের কাষ্ঠ--৫1২ 

£যোল সাইঙ্গের কাষ্ঠ যাহার মুরলী |! 
সইপো-সমাস। ১১৫১ ১১৭২ 
সই.সাঙ্গাৎনি--১৭৯।২ 
সকম্পিত র! _মধাযুগীয় সাহিতাক স্থটি। কাপা 

গলা। ১৮২ 

সংকেত মাধব ৪৩1২ ৃ 


সঙ্গিয়। ( সঙ্গী, সাথী ) ৬৫২ 


[ ৩ ] 


শব পৃ ও তত 

সত! ( সপত্বী ) ২১৭1২ 

সতী--বারুয়ের মেয়ে ১০৪২ 

সতীপন1-সতীত্ব ৭৩1১ 

সংকরা-বাগ্তাবিশেষ। ১৮৪1১ 

সন্বর--সতর্ক। সাবধান? সাওতালী £সতর? “হুসিয়ারঃ 
১৮৪।১ 


সত্বরিল--নামধাতু। ২২৩১ 

সতাভামা--বারুয়ের মেয়ে । ১০৪।২ 
সআ্াজিতা--পোঁরাণিক কাহিনী ১৪৪1১ 

রাজ। সত্রাজিং--১ ০৩1১ 

সত্রাজিৎ রাজা--২১১1২ 

সদাই--স্বানের নাম। ২৮1১ 

সদর (সামনে ) ১৫৭২ 

সদাগর ৯১1১১ ৯৯1২৪ ১১৮1১) ১২০১, ১২২1২, ১৬৭1১ 
সদাকর--৮৫২ 

সপ্তশতী ( চণ্ডী ) ১৮৪1১ 

সভাকার- সকলের, সবাকার। ১৯২১ ৭৮1২) ১৭৯1২ 
সভাকারে- সকলকে ১৬০২ 

সভাকে- সকলকে; প্রতোককে। ২৯২, ৩৩২ 
সভে-- সকলে, ৩২৭ ৩১1১) ৫৩1১, ৫৩২, ৮৩1১) ১৮১ 
সভার সঙ্কিত গোঁড়েশ্বর | ১৮২ 
সমুদ্্র-উ-পার-ুসমুদ্রের পরপারে । ১৯২১ 
সগ্বিধানস্ধান। ৫০1১ 

সয়চান-বাজপক্ষী। ৩৬২, ১২৬1১ ১২৬২ 

সরণ শিখাতে-_পদ্ধতি শিক্ষা! | ৬৭১ 

সরণি নিয়ড়ে-পথপার্থে ৭৭1১ 

সরাই, সরিৎ ১৫২ 

সরবন্দ--শিরোভ্ষণ, উফীব। ফারসী 'সর্বন্দ)। ১৫১ 
সরূজাত-পুক্্রজাতীয়। শুক্ষ বস্ত্রশিল্পের পরিচয়। ৭০২ 
সর্দার কেলেসোনা--ভোৌমবীরের নাম, ১৩৪১ 
সয়া-সখা। “সই? এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হইতে উৎপন্ন। 


৬৭1২ 
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